পশ্চিমবন্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নব-প্রবর্তিত পাঠাহুচী অনুসারে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমুহের 
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচিত । 
[ Vide W. 8. H. 9. Council's Syllabus Volume IL. Published in March, 1916] 
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ভূমিকা 


উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ইতিহাসের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী “আধুনিক ভারত” 
লিখিত হইল। ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ শাসনের 
ইতিহাস, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধান এই 
পাঠ্যসূচীর অন্তভূর্ভ। ভারতে ইংরাজের অর্থনৈতিক শোষণ, ভারতের পঢ়ুরাতন 
কুটীরাশিষ্প, অর্থনীতির ভাঙন প্রভৃতি বিষয় বিশেষ যত্ন সহকারে আলোচনা করা 
হইয়াছে । ইংরাজ আমলে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
উদ্ভব, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন, জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ 
প্রভাত বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । অপর দিকে আলিগড় আন্দোলন ও 
একশ্রেণীর ভারতীয় মুসলিম নেতাগণের বিচ্ছিন্নতাবাদী দৃষ্টির কথাও আলোচনা করা 
হইয়াছে । ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এবং ইহা ধ্বংস কারবার জন্য 
ইংরাজের ভেদনীতির ইতিহাসের প্রতিও [বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে । দ্বিতীয় 
মহাযদদ্ধের শেষে ইংরাজের ক্ষমতা হস্তান্তর, ভারত ব্যবচ্ছেদ, স্বাধীন ভারতের সংবিধান 
যত্ব সহকারে আলোচিত হইয়াছে । 

ভারতের ইতিহাসের পাঠযসূচা রচনার সময় উচ্চ মাধ্যমক শিক্ষা সংসদ প্রথা সিদ্ধ 
পাঠ্যসূচী বর্জন করিয়া প্রগাতখীল পাঠ্যসূচী রচনা করিয়াছেন । তবে ভারতের 
অর্থনোতিক ইতিহাস ও দ্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর 
সুকুমার মতি ছান্রছাত্রীগণের উপযোগী করিয়া রচনা করা দুরূহ কাজ। এই কাজে 
কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছি তাহা বিদগ্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকারাই বিবেচনা করিবেন । 
এই প্ঢুন্তক রচনার চালিত ভাষার সাহায্য লওয়া হইয়াছে । ছাত্রছান্রীগণের সুবিধার 
জন্য পার্্বটীকা দেওয়া হইয়াছে । আকর গ্রন্ুগযীল হইতে উদ্ধ্তিও পাঞ্বটাকা মেধাবী 
ছান্রগণের জন্য দেওয়া হইয়াছে ৷ প্দুন্তকের শেষে ০৮০০০ প্রশ্ন ও রচনাত্মক প্রশ্ন 
দেওয়া হইয়াছে । যাঁদ এই প.ুস্তকাট ছান্রছান্রীগণ পড়িয়া ভারতের ইতিহাস জানিতে 
আগ্রহী হয় তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব । বিজ্ঞ শিক্ষক-শাক্ষকাগণকে আমার কৃতজ্ঞতা 
জানাই। যাঁদ প্যদ্তকাটর উন্নাতকল্পে তাঁহারা কোন পরামর্শ দেন তবে কৃতজ্ঞ থাঁকব । 
পঢস্তকাট দ্রুত ছাপা ও প্রুফ সংশোধনের জন্য আমার ছাত্র শ্রীঅমলেন্দু পান এম. এ.কে 
ধন্যবাদ ভ্রানাই। যাঁদ কিছ; ত্রুটি থাকে সে দোষ আমারই । ইাঁত = 

পি. ৯০৫, লেক টাউন 
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৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ 


তৃতীয় সংস্করণের ভুমিকা! 


“আধুনিক ভারত”এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল । এই সংস্করণ উচ্চ 
মাধ্যমক শিক্ষা সংসদের সর্বশেষ সংশোধিত. পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত হইল।। 
সংশোধিত পাঠ্যসূচীতে কোম্পানীর আমলে শাসনতান্রিক বিবর্তন, কোম্পানীর 
আমলে একচোঁটরা বাণিজ্য বনাম অবাধ বাণিজ্য এবং স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক 
পাঁরকরপনা শীর্ষক বিষয়গ্দীল বাদ দেওয়া হইরাছে। পূর্বের সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণ 
রচনার সময় আকর গ্রহুগর্ীলর সাহায্য লওয়া হইয়াছে । বিশিষ্ট এঈীতিহাসকগণের 
মতামত বঙ্গানুবাদ সহ ষথাচ্ছানে উল্লেখ করা হইক্লাছে। এই গ্রন্থ রচনার সময় 
কেবলমাত্র বরণের উপর জোর না দিয়া বিশ্লেষণের উপরও সমান দৃম্টি দেওয়া 
হইয়াছে । ভাষা যতদুর সম্ভব প্রাঞ্জল করার চেস্টা করা হইয়াছে । ছাত্র-ছাত্রীদের 
মননশীলতা বাঁদ্ধই এই পুদ্তক রচনার প্রধান উদ্দেশ্য । অবশ্য সকুমারমাত ছান্র- 
ছাত্রীগণের কথা স্মরণ রাখিয়া তাহাদের উপযোগী পুস্তক রচনার ন্যায্য চেষ্টার ঘাট 
করা হয় নাই। 

পঢ্তকাঁটর শেষে আদর্শ প্রশ্নাবলী, শিক্ষা সংসদের নির্দোশত প্রশ্নাবলীর মান 
অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে । ১৯৭৮ থাঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার, প্রশ্নাবলীও দেওয়া 
হইরাছে। আগ্রহী ছাত্র এই পুঞ্তক মনোযোগ দয়া পাঁড়লে প্রাত প্রশ্নের উন্নত মানের 
উত্তর রচনায় সক্ষম হইবে বালয়া বিশ্বাস করা যায় । 

“আধুনিক ভারতের” দ্বিতীয় সংস্করণ দুত নিঃশেষ হইরা যায়। তাহার পর বেগ 
কিছুদিন পুস্তকটি ছাপা হয় নাই । উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সংশোধিত পাঠ্যসূচীর 
অপেক্ষায় থাকবার ফলে পুস্তকটির ছাপা কিছুদিন বন্ধ থাকে । এজন্য ছান্র-ছাব্রীগথের 
যে ক্ষতি হইয়াছে সেজন্য লেখক দ:্ীখতন বিজ্ঞ 'শিক্ষক-শাক্ষকাগণের নিকট 
অনুরোধ দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় তৃতীয় সং্করণটি পাঁড়বার জন্য তাঁহারা ছান্র-ছাত্রী- 
গণকে পরামর্শ দিবেন । দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকটির গুণগত মানের জন্য তাঁহারা যে 
মতামত দিয়াছেন এজন্য ধন্যবাদ জানাই । আশা করা যায় যে দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় 
এই সংস্করণটিও আদৃত হইবে । প[স্তকটির ছাপায় যাঁদ কোন ভুল থাকে সে দোষ 
লেখকের। পরিশেষে আমার ছাত্র শ্রীঅমলেন্দ; পান এম. এ.কে পুদ্তকটি দ্রুত ছাপার 
জন্য ধন্যবাদ জানাই । ইতি-_ 

পি. ৯০৫ লেকটাউন 

কলিকাতা ৭০০০৫৫ | গ্রন্থকার 


২৯শে মে, ১৯৭৯ 


REVISED SYLLABI IN HISTORY IN MODERN 
INDIA ( 1765—1950 ) 


Paper I ( Full Marks—100 ) 


CHAPTER I 
Bengal 1765—1772— General introduction—break up of the 
Mughal empire—Plassey to Buxar—Diwani and Dual system — 
Famine of 1770. 

CHAPTER I 
Administrative Reforms (law, ustice, police included )— 
From Warren Hastings to Dalhousie : District administration 

as pivot—Civil Service—impact of Fort William College and 

Haileybury on  training—Employment of Indians upto 
Bentinck. 

CHAPTER HI 
Progressive Trends—Urbanization and growth of middle 
class—spread of western education through English medium — 
challenge of Christianity and new-learning—Recovery of the 
Past —Religious and Social Reforms—Brahmo movement— 
Beginning of a new literature—Beginning of the Press— 
Development of transport and communication 73911001705 of 
political consciousness and political associations. 

CHAPTER IV 
Growth of an Indian Empire—Rise and fall of Mysore— 
Revival and disintegration of Maratha Empire—Rise and fall of 
Sikh Power—Conquest of Sind— Annexations of Dalhousie— 
From Subsidiary alliance to Paramountcy—effects on Indian 
States. 

CHAPTER V 
Reaction to British Policy—Early risings—Muslim reaction— 
Wababi and Faraiji Movements—Revolt of 1857. 


CHAPTER ৬1 
Evolution of a Framework of British rule at Home and in 
India—Constitutional changes from 1858 to 1919—Local Self 
Government—Struggle for Indianisation of public Services— 
Economic poOlicy—railways, irrigation and development of 


এ) 


modern industry ; taxes, tarifls, and currency policy : tenancy 
laws and famine measures—Nationalist protest against “un- 
British rule.” 

CHAPTER VII 


Foreign and Frontier policy—N. W. F. and Afghanistan— 
Burma— Tibet. 


CHAPTER VIII 


Cultural and Religious revival—University education, Female 
education, Vernacular education, Technical education—Sir 
Syed Ahmed Khan and Aligarh movement—Literature of 
Protest and Patriotism—Bankim to Rabindranath—Birth of 
Oriental art Development of press and public opinion— 
Veruacular Press Act and after—Religious movements— 
beginning of militant nationalism. 


CHAPTER IX 


British policy of Divide and Rule—Partition of Bengal— 
Swadeshi movement— Terrorism-—Birth of Muslim League — 
Separate electorate, 

CHAPTER X 


Towards Freedom—Non-violent, Non-co-operation, Khilafat, 
Civil Disobedience movements —Terrorism ; Peasants’ and 
Workers’ movements—Government of India Act 1935— 
Growth of communalisn to Pakistan Resolution—India and 
the Second World War: Cripps Mission _ Quit India Move- 
ment-—Subhas Chandra Bose and I. N. A.—Cabinet Mission, 
Independence and Partition. 


CHAPTER XI 


Consolidation of Independence—Framing of a Constitution— 
Integration of Indian States. 


সূচীপত্র 


প্রথম অধ্যায়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ 
বাংলায় ইংরাজ শান্তর উত্থান ( Bengal from 1765--1772 ) ২ 
মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ; মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন ; ৪80 উন 
গানিপথের তৃতায় যুদ্ধ 


দ্বিভীর পরিচ্ছেদ 
প্লাশন হইতে বল্সার ই বাংলায় ইংরাজ শান্তর উত্থান ( From Plassey 
to 8৯6৮৪ Rise of the English in Bengal) পলাশীর 
যুদ্ধ £ নবাব দসরাজ-উদ্‌দৌলার সাঁহত ইস্ট হীন্ডরা কোম্পানীর সম্পর্ক ; 
পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব ; মীরজাফরের শাসনকাল ; 21 
কাল ও বক্সারের যুদ্ধ ; বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব". 


তৃভীয় পরিচ্ছেদ 
কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ও দ্বৈতশাসন ( The Grant of Diwani 
and the Dual system): কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ; 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
১৭৭০ ধ্রীষ্টাব্দের দুনর্ভ'ক্ষ ই 'ছিয়ান্তরের মন্বন্তর ( The Famine of 
1770 )$ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ ও ফলাফল - 
ছিভীয় অধ্যায় ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ 
ওয়ারেন হোস্টংস হইতে ডালহৌসী£ শাসন, বিচার বিভাগীয় ও অন্যান্য 
সংস্কার (Administrative, Judicial and other reforms from 
Warren Hastings to Dalhousie )$ ওয়ারেন হোস্টংসের শাসন 
সংস্কার ; কর্ণওয়ালিসের শাসন সংস্কার ; কর্ণওয়ািসের রাজস্ব নীতি £ 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ; উইলিয়াম বৌণ্টঙ্কের শাসন সংকর ; ভালহৌসীর 
শাসন সংস্কার ; শাসন সংস্কারে জেলা শাসনের গচুরত্ব 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
{সাভল সার্ভিস £ ফোর্ট উইলিয়াম ও হেইলেবেরী কলেজ ( Civil 
Services Fort Willian ৫০179119001 ES ফোর্ট 


. উইলিয়াম কলে ; হেইলেবেরী কলেজ 


৩--১০ 


১০--২০ 


২০--২৪ 


২৪--২৭ 


২৭--৪১ 


৪২ ৪ 


[7 
ঙ্ে 
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বিষয় প্্‌জ্ঠা 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

কোম্পানীর চাকুরীতে ভারতীরগণের নিরোগ ( Employment of 

Indians in Company’s Services): উইলিয়াম বোণ্টঙ্কের 

শাসনকাল পর্যন্ত কোম্পানীর চাকুরীতে ভারতীয়গণের নিয়োগ :- ৪৬-৪৮ 

তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ 

ভারতের অগ্রগগাত ও জাগরণের সূচনা ( Advancement of India and 

beginning of political consciousness): মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 


উদ্ভব) ভারতে নগর জীবনের উদ্ভব - 8৮76২ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ( Spread of Western Education 

through English medium )£ পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার 6২-৫৭ 
ভৃভীয় পরিচ্ছেদ 


থীন্টধর্ম ও নব্য শিক্ষার প্রীতীক্ররা ( Challenge of 01787368119 
and New Learning) হিন্দ? সমাজে ধীন্টধর্মের প্রাতীক্রা 3 ইয়ং 
বেঙ্গল ৪ নব্যশিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাতক্িয়া 7774৮০১ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ঃ ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন ( Religious 
and Social Reforms: Brahmo Movement )s পুরাতন 
সংদ্কাতর পুনঃপ্রাতষ্ঠা ; ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন; প্রার্থনা সমাজ 
আন্দোলন ; আর্ সমাজ আন্দোলন ও স্বামী দয়ানন্দ ; রামকৃষ্ণ 
পরমহংস ও রামকৃষ্ণ মিশন ; স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন ; 
থিওজাফক্যাল সোসাইটি; উনাবংশ শতকের সমাজ সংকার 
আন্দোলন কত +. 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
ভারতীয় ভাষা সাহিত্যের বিকাশ ( Beginning of New 
Literature )$ উনবিংশ শতকে বাংলা US RR 
বিকাশ ও তাহার কারণ ; অন্যান্য প্রাদেশিক সাঁহত্য *** ০, 4৫-৭৯ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
সংবাদপত্রের বিকাশ ( Beginning of the Press ) £ সংবাদপত্রের 
ভূমিকা ও বাংলাদেশে সংবাদপত্রের অবদান +" তত 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 
পারবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ( Development of 
Transport and Communication): পরিবহন ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থার উন্নতি eee 338 ee ৮২-৬৮৪ 


৬২-৭৫ 


৭৯--৮১ 


[এ] 
।বিষয় 7 
অষ্টম পরিচ্ছেদ এ 
রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও রাজনৈতিক সাঁমাতি গঠন ( Begin- 
ning Of Political Consciousness nnd Political Associa- 
8০75) জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঃ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের 
উদ্ভবঃ রাজনৈতিক সাঁমতি গঠন ; ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও 
সূরেন্দ্রনাথ ; জাতীয় সম্মেলন ; হোমরুল লীগ; ভারতীয় জাতীয় 
চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ 
ভারতীয় িটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ( Growth of British Indian 
Emre ) 8 মহীশুরের উথ্থান £ প্রথম ইঙ্গমহীশর যুদ্ধ; দ্বিতীর 
ইঙ্গ'মহাীশুর ব্যদ্ধ ; হায়দর আলির চারত্র ও কৃতিত্ব; তৃতীয় ইঙ্গ 
মহাশুর য্দ্ধ , চতুর্থ ই্গ-মহীশুর যুন্ধ ; টিপুর কৃতিত্ব'ও পতনের 


দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঃ মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন 

( Growth of Indian Empire ৪ Rise and Disintegration 

of Maratha Empire) 3 প্রথম মাধব রাও £ তৃতীয় পানিপথের 

যুদ্ধের: পর মারাঠা শান্তির পুনরুখান ; প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও সল- 

বাইয়ের সন্ধি ; নানা ফড়নবাঁশের কৃতিত্ব ; মহাদজী সিন্ধিয়ার কৃতিত্ব ; 

'ছিতায় ইঙ্গ-মারাঠা য্দ্ধ ৪ বেসিনের সন্ধি ঃ পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও ; 

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও মারাঠা শান্তির চূড়ান্ত পতন ; মারাঠা শান্তির 

পতনের কারণ 2 2 *২3৯০৮-১৯২৯ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

নেপাল ও ব্ৰহ্ম যদ ( Nepal and Burma Wars)$ নেপাল 

যুদ্ধ ; প্রথম ইঙ্গ'্র্ম যুদ্ধ ; দ্বিতীয় ইগ-রদ্গ যুদ্ধ ; তৃতীয় ইঙ্-ব্রহ্ম 

যুদ্ধ ও ব্ৰন্মোর পতন রং 3 ১২১-১২৪ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

শিখ শান্তর উত্থান ও পতন ( Rise and fall -of"Sikh Power ) £ 

{শিখ জাতির উত্থান ; রঞ্জিত সিংহ ও শিখ জাতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন ; 

প্রথম ইঙ্গীশখ যুদ্ধ; 'দ্বিতায় ইঙ্জশখ যুদ্ধ ; শিখ সাম্রাজ্যের পতনের 

কারণ 4 "৯১২৪-৯৩১ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
"সিন্ধু বিজয় ( Conquest of Sind ) ক নু ১৩১ 


৮৪--৯৯ 


[৮] 


বিষয় প্য্ঠা 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার £ লর্ড ভালহোৌসীর স্বত্ব বিলোপ নাতি 

( Expansion of the British Empires Annexation of 

Dalhousie )? লর্ড ডালহোসীর সাম্রাজ্য বিস্তার ও স্বত্বববলোপ 

নাত রি টি ৮ ১৩১-১৩৪ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 

ব্রিটিশ সাগ্রাজ্য বিস্তার ঃ বশ্যতামূলক মিত্রতা হইতে সার্বভৌমত্ব লাভ 

(Establishment of Indian Empire $ From the Subsidiary 

Alliance to Paramountcy)3 বশ্যতামলক শিত্রতা নীতি ৪ 

লর্ড ওয়েলেসাল ; ডা রাজ্যগযীলর কোম্পানীর আধপত্য 

স্থাপনের ফলাফল নক ১৯৩৫--১৩৯ 
পঞ্চম অধ্যায় ৪ প্রথম RE 

ইংরাজ শাসনের 'বরুদ্ধে বিদ্রোহ Reaction to British Policy 

of Expansion ) 8 ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীর অসন্তোষ 

ও বিদ্রোহের কারণ ; ৰজ শাসনের তন 

নাল বিদ্রোহ নত 2 ১৩৯ --১৪৩ 
দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ 

ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে মুসালম সমাজের প্রাতাক্রয়া ঃ ওয়াহাব ও 

ফরাঁজ আন্দোলন ( Muslin reactions Wabhabi and 

Faraji Movements )3 ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় 

মুসলিম সমাজের অসন্তোষ ; EL আন্দোলন ; ফরাজ 

আন্দোলন; তিতুমীর *** *- ১৪৩-১৪৮ 
তৃতীয় পিরিচ্ছের 

১৮৫৭ ীঃ মহা বিদ্রোহ £ ইংরাজ শাসনের প্রাতীক্রয়া ( The Revolt 

of 18578 Reactions to British Policy )৪ ১৮৫৭ প্রীষ্টাব্দে মহা 

বিদ্রোহের কারণ ; বিদ্রোহের বিস্তৃতি; ১৮৫৭ শ্রীঃ বিদ্রোহের প্রকৃতি ; 

টি থীঃ LAE TER ১৬০, বিদ্রোহের 


ব্ঠ জধ্যা অধ্যায়ঃ প্রথম টি 
ভারতে ইংরাজ শাসনের বিবর্তন ( Evolution of a frame-work 
of British rule at Home and in India )2 ১৮৫৮ গ্রীঃ ভারত 
শাসন আইন ; মহারাণীর ঘোষণাপত্র ; ১৮৬১ প্রাঃ ভারতীয় কাউান্সল 
আইন ; ১৮৯২ খ্রীঃ কাউন্সিল আইন ; ১৯০৯ খাঃ মর্ল“মিণ্টো ভারত 
শাসন সংস্কার আইন ; মণ্টেগুচেমসফোর্ড সংস্কার, ১৯১৯ ৯৫৮--১৬৬ 


৯৪৯--৯৫৮ 


[>] 


বিষয় 
দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ 
স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের বিকাশ ( Development of Local self 
Government )£ স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের বিকাশ £ লর্ড মেয়ো 
হইতে লর্ড রিপন, ১৭৯৩--১৮৮২ খ্রীঃ ; স্থানায় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা & 
রিপনের পর হইতে ১৯৩৫ পযন্ত তত +--+ ১৬৬-১৬৯. 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শাসনতান্ত্রিক বিবর্তন £ সরকারী চাকুরীর ভারতীরকরণের দাবী 
( Constitutional changess Struggle for Indianisation 
of Public Services )$ সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগের 
দাবী তত তত ১৬৯--১০৩ 


. চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

ইংরাজ শাসন ব্যবস্থা 8 অর্থনৈতিক শোষণ নীত ( Evolution 

of British Rules Economic 7১০11 )৪ ব্রিটিশ সরকারের 

অর্থনৈতিক নীতি ; রেলপথ নির্মাণ নীতি; জলসেচ নীতি; ভারতে 

আধুনিক শিল্পনীতি; ব্ৰিটিশ আমলে কর, শুকক ও মুদ্রা নীতি; ইংরাজ 

আমলে প্রজাসত্ব আইন ; ভারত সরকারের দদুর্ভক্ষ নিরোধ নীতি ১৭৩--১৮২ 
পঞ্চম পারচ্ছেদ 

আপব্রাটশ শাসন নীতির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী নেতাগণের প্রতিবাদ 

( Nationalist Protest against un-British rule): অবব্রিটিশ 

শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী নেতাগণের প্রতিবাদ ঃ ইংরাজ 

শাসনের বৈধতা বিচার ০5 তত ১৮২-১৮৪ 
ব্প্তম অধ্যায় £ প্রথম তা 

বৈদেশিক ও সীমান্ত নীতি ( Foreign and Frontier Policy ) 8 

উত্তর-পশ্চিম সাঁমান্ত নীতি; লর্ড অবকল্যাণ্ডের আফগান নীতি ও 

প্রথম ইঙ্গআফগান যুদ্ধ; লর্ড লিটন ও দ্বিতীয় ইঙ্গ আফগান যুদ্ধ ; 

দ্বিতাঁর ই্গ-আফগান বন্ধে পর হইতে 97 পর্যত ইজ- 

আফগান সম্পর্ক 22 = ১৮৫-১৯২ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

ব্ৰহ্ম সীমান্ত নীতি (Relation with Burma )}s বক্ষদেশ ও 

সীমান্ত নীতি তৰত ০০০ ১৯২--১৯৩ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


তিব্বত নীতি ( Tibetan Policy ) $ SS সম্পর্ক এবং 
লর্ড কার্জনের তিব্বত নীতি * ‘+ ১৯১৩-১৯৬ 
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বিষয় প্জ্ঠা 

ম অধ্যায় £ প্রথম পরিচ্ছেদ 

সাংস্কীতক ও ধার পৃনর্জাগরণ ( Cultural and Religious 

revival )£ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি; স্ত্রী শিক্ষা 

{বস্তার ; মাতৃভাষা ও প্রার্থামক 'শক্ষা ; কারিগরী শিক্ষা ১৯৬-২০২ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলন (Sir Syed 

Ahmed Khan and Aligarh Movement) স্যার ৈয়দ 

আহমদ খান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের জাগরণ ; আলিগড় আন্দোলন ২০২--২০৭ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

প্রাতবাদী সাহিত্য ও সাহিত্যে স্বাদেশিকতার প্রভাব £ ব্কিম_ 

রবীন্দ্রনাথ ( Literature of Protest and Patriotism s Bankim 


to Rabindranath) প্রাতবাদী ও দেশাত্মবোধক সাহত্য ২০৭--২১১ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

প্রাচ্য শিল্পরীতির বিকাশ ( Birth of Oriental art )৪ প্রাচ্য 

শিল্পকলার বিকাশ ২১১-২১২ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


সংবাদপত্র ও জনমতের অগ্রগাত £ দেশীয় সংবাদপন্র আইন ( Develop- 

ment of the Press and Public opinions Vernacular 

Press Act and after ) ২ সংবাদপত্র ও জনমতের অগ্রগাঁত ; দেশীয় 

সংবাদপত্র দমন আইন ও ভারতীয় সংবাদপ্রের ভূমিকা. ... ২১২--২১% 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

ধমাঁয়ি আন্দোলন £ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ( Religious 

Movements s Beginning of Militant Nationalism )৪ ধর্ম 

আন্দোলন এবং সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উপর তাহার প্রভাব ; চরম- 

পন্হীগণের উদ্ভব £ নরমপন্হী বা মডারেটগণের দূর্বলতা; সংগ্রামী 

জাতাঁরতাবাদের উদ্ভবের কারণ Ee ২১৬ -২২২ 
নবম অধ্যায় £ প্রথম পরিচ্ছেদ 

বঙ্গভঙ্গ ( ১৯০৫ ধীঃ)ঃ ইংরাজ সরকারের ভেদনীতি ( Partition 

of Bengals British policy of Divide and 7২115.) $ 

ইংরাজ সরকারের ভেদনীতি ; বঙ্গভঙ্গ - ." ২২২--২২৫ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন £ বঙ্গভঙ্গের প্রাতকলয়া (The 
Swadeshi Movement? Anti-Partition Agitation ) 8 
স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন ... তত “৮ ২২৬-২২৯ 
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বিষয় প্‌ম্ঠা 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

বিপ্রবী আন্দোলন বা. সল্লাসবাদী আন্দোলন ( Terrorism): 

বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্ভব ও উহার আদর্শ £ সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব ও 

উহার লক্ষ্য ; মহারাষ্ট্রে সন্প্াসবাদী বা বিপ্রবী আন্দোলন; বাংলায় 

সল্লাসবাদী বা বিপ্লবী আন্দোলন; পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লবী 

আন্দোলন; ভারতের ১০৪ আন্দোলন ; দানা আম্দেলনৈর 

বিফলতার কারণ ১০ ২২৯-২৩৮ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

মুসালম লীগের প্রতিষ্ঠা ঃ ইংরাজের ভেদনীত ( Birth of the 

Muslim Leagues Policy of Divide and Rule): 

মুসালম লীগের প্রতিষ্ঠা ৪ সাম্প্রদায়ক রাজনীতি ; মুসালম লীগের 


কার্ষকলাপ 5 হী Se ক ২৩৮-২৪২ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

স্বতন্ব নির্বাচন প্রথা ( Separate Electorate ) ৪ স্বতন্ত্র ৮৮: 

নির্বাচন প্রথা Ar Ft ৪৩--২৪৪ 


দ্বশম অধ্যায়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ 
স্বাধীনতা আন্দোলন 8 আঁহংস; অসযোগ; খিলাফত; আইন 
অমান্য আন্দোলন ( Towards Freedom ৪ Non-Violent ; 
Non-Co-operation.;; Khilafat; Civil Disobedience 
Movements )8 অহিংস, অসহযোগ আন্দোলন, ১৯২০-২২; 
খিলাফৎ আন্দোলন ; আইন অমান্য আন্দোলন *'' বিরত 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সন্ধাসবাদ £ কৃষক ও শ্রামক আন্দোলন ( Terrorism 8 Peasants’ 


and workers’ Movement)ঃ সল্মাসবাদের পুনরারম্ভ ঃ 

বিপ্লববাদ ; কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন £ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ২৫৪-২৫৭ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

স্বাধীনতার অগ্রগতি ঃ ১৯৩৫ প্রাঃ ভারত শাসন আইন ( Towards 

Freedom: The Government of India Act of 1935): 


১৯৩৫ প্রাঃ ভারত শাসন আইন *** 3 ০০ ইন ই 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
পাকিস্তানী দাবী £ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ( Pakistan Demand 8 
Growth of Communalism )৪8 মুসাঁলম লীগের মাঁতগাঁত ও 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি ৪ ব্রীপস প্রস্তাব ( India and 

the Second World Wars Cripps Mission)s3 দ্বিতীয় 

বিশ্বযুদ্ধ ঃ ব্রিটিশ সরকারের আপোষ নীতি ; ক্রীপস প্রস্তাব *** ২৬২-২৬৫ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

ভারত ছাড় আন্দোলন £ স্বাধীনতা আন্দোলন ( Quit India 

Movement: Freedom 140911670) 8 ভারত ছাড় 

আন্দোলন, ১৯৪২; ভারত ছাড় ELL LL EE ও এই ত 

আন্দোলনের গঢরদুত্ব e+ ''' ২৬৫-২৬৯ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ | 

সন্ভাষচন্দ্রু বসন ও আজাদ হিন্দ আন্দোলন ( Subhas Chandra 

Basu and I. N. 4.) সুভাষচন্দ্র বস ও আজাদ হিন্দ্‌ 

আন্দোলন চি ৮ 323 ২৬৯--২৭৩ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ 

মন্্রামশন £ স্বাধীনতা লাভ ৪ ভারত ব্যবচ্ছেদ ( Cabinet 

Mission z Independence and Partition ) 2 মন্ত্রী মিশনের 

পাঁরকল্পনা ; ভারতের দ্বাধীনতা লাভ ৪ থাকা গঠন £ ভারত 

স্বাধীন আইন, ১৯৪৬ ২৭৪- ২৭৬ 
একাদশ অধ্যায় 8 প্রথম পরিচ্ছেদ 

সংবিধান রচনা 8 স্বাধীন ভারতের সংগঠন ( Framing of এ 

0০950168000 8 Consolidation of Independence ) ৪ 

সংবিধান রচনা টী ২৭৭-২৭১ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

দেশীয় রাজ্যগালর ভারতভুন্তি ঃ স্বাধীন ভারতের সংগঠন ( Integra- 

tion of Indian Statess Consolidation of Indepen- 


dence )£ দেশীর রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি 


২৮০ --২৮২ 
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সুচনা 


( Introduction ) 


ইতিহাসের ধারা প্রবাহমান । আজ যাহা বর্তমান, কাল তাহা হয় অতাঁত। আজ 
যাহা অনাগত ভবিষ্যৎ, কাল তাহা হয় বৰ্তমান । সুতরাং ইতিহাসকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয় । তবুও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবধারার ভিত্তিতে ইতিহাসকে 
ভাগ করা হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজবিদগণ ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের 
সম্পর্কে অবাহত ছিলেন। মন্বন্তর কথাটির অর্থ কেবলমাত্র দুভিক্ষ বা আকাল নহে। 
মন; বা সামাজিক বিধানকর্তা যে বিধান প্রবর্তন করেন তাহার অন্তর বা অবসানকে মনবন্তর 
বলা হইত। 

ইওরোপায় ইতিহাসকারগণ ভারতবর্ষের ইতিহাসকে এই সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রাচীন, 
মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করিয়া থাকেন। মুঘল শাসনের পতন ও ভারতে ইংরাজ 
শন্তির উথান এই সান্কালকেই সাধারণতঃ আধুনিক যুগের আরম্ভ বলিয়া ধরা হয়। 
অষ্টাদশ শতকে এই পরিবর্তন ঘটে । এজন্য অষ্টাদশ শতকে ভারত ইতিহাসের আধুনিক 
যুগের সূত্রপাত হয় একথা বলা হয়। 

একথা স্বাকার্য যে এই কাল বিভাগ সম্পূর্ণ ভ্রুটহীন নয় । আধুনিক যুগ বালিতে 
যদি সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় শাসন বলা হয় তবে মুঘল শাসনকাল আধুনিকতার দাবী 
করিতে পারে। আবার আধুনিক যুগ বলিতে যদি বর্তমান ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীকে 
কেন্দ্র কারয়া জাতীয় ভাবের বিকাশ ধরা হয় তবে মুঘল আমলেই তাহার পরিচয় পাওয়া 
যায়। হিন্দী সাহিত্যে তুলসীদাস, মারা, কবীরের রচনা ও ভক্তি সংগীত এই যুগ্কে 
স্বকীয়তা দিয়াছিল। বাংলা ভাষা বৈষ্ণব ও অন্যান্য পদাবলী সাহিত্যে সমৃদ্ধ হইয়াছিল । 
মারাঠী ভাষা নামদেব ও তুকারামের রচনায় নিজস্ব রূপ পাইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের 
তামিল, তেলেগুও পিছাইয়া ছিল না। 

তথাপি ইংরাজ শান্তির উথ্থানকে ভারতের ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা বলিয়া 
ধরা হইয়া থাকে । ইহার কারণ হইল এই যে আধুনিক যুগ বলিতে আমরা যে সমাজ 
ও শাসন ব্যবস্থা বুয়া থাকি তাহা ইংরাজ আমলেই বিকশিত হইতে আরম্ভ করে। 
রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইংরাজ শাসন সর্বভারতাঁয় এক্যকে দূঢ়তর করে। যাঁদও মুঘল যুগে 
কেন্দ্রীয় শাসনের মাধ্যমে ভারতীয় এক্য গঠিত হয়; কিন্তু প্রাদেশিক শীন্তগ্ুলির 
বিচ্ছিমতাবাদ রাজপঢুত, জাঠ, মারাঠা, প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের বিদ্রোহ এই একা- 
বোধকে দুর্বল করিয়া দেয়। তাছাড়া মুঘল যুগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে 
যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগঠিত ছিল না। রাজধানী দিল্লী হইতে আদেশনামা প্রদেশে 
পেখছাইতে যথেষ্ট সময় লাগিত। ইং্রাজ আমলে রাস্তাঘাট ও রেলপথের প্রসারে 
ভারতের বাভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত ও যোগসূত্র অনেক দড় হয়। পাঞ্জাব ও 
১৯১8 
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মাদ্রাজের ব্যবধান ক্ষীণ হইয়া পড়ে । দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজী ভাষার প্রসারের ফলে শিক্ষিত 
মধ্যাবন্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় । ইহারা একই ধরণের শিক্ষালাভ করিয়া একই মানসিকতা 
ও চিন্তাধারায় উদ্ধুদ্ধ হয় । ভারতের বিভিন্ন অণ্লের মধ্যে মতামত 'বানময় সম্ভব হয় । 
তৃতীয়তঃ, ছাপাখানা ও সংবাদপত্রের প্রসারের ফলে যোগাযোগ আরও বাড়িয়া যায় 
ভারতীয় ভাষার সাহিত্যগদ্ীল আরও িকাশ লাভ করে। দেশীয় ভাষার সংবাদপন্ের 
মাধ্যমে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা জাগে । ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয় । 
চতুর্থতঃ, আধুনিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল শিল্পের যাল্িকীকরণ । ইংরাজ 
শাসনের ফলে ভারতীয় কুটীর শিল্প ধংস হয় এবং ইংলণ্ডের কলকারখানায় উৎপন্ন পণ্যে 
ভারতের বাজার ছাইয়া যায়। সাম্রাজ্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণ ভারতে পূরাপার 
কায়েম হয়। ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ভায়া পড়ে। ইহার পাশাপাশি 
ভারতেও যান্রিক শিল্পের বিকাশ হয় । পণমতঃ, মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের 
স্থলে য্যান্তবাদ, বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য উদারতন্ত্ ভারতীয় মানাসকতাকে প্রভাবিত করে । 
ক্রমে ভারতবর্ধ তাহার অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মাঁয় সঙকীণতা ছাড়িয়া ধর্ম নিরপেক্ষ য্টান্তবাদন 
সমাজের আদর্শ গ্রহণ করে। 

উপরোন্ত পরিবর্তন অল্প দিনে আসে নাই। ধারে ধীরে ভারত এই পরিবর্তনের 
সাঁহত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লয় । এই কারণে অন্টাদশ শতকের মধ্যভাগকেই আধুনিক 
যুগের সূচনা বালয়া ধরা হয় । 


৮০ ৬২ 


প্রথম অন্যান্্রঃ প্রথম পরিচ্ছেদ 


বাংলায় ইংরাজ শক্তির উখান (১৭৬৫-_১৭৭২ খ্রীঃ ) 
( Bengal from 1765--1772 ) 


সুতল ভ্লাজ্মাত্যেক পতন (Downfall of the Mughal Empire) 2 
মুঘল সম্রাট ওরঙ্গজেবের ১৭০৭ খ্রীঃ মৃত্যু হয় । তাঁহার মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যে 
ভাঙন ধরে । প্রাদোশক শাসনকর্তাগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা কারলে মুঘল 
সাম্রাজ্যের পরিধি ধারে ধাঁরে গুটাইয়া আসে ৷ এতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, “মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এত আকস্মিকভাবে ঘটে যে আপাতঃ দৃচ্টিতে 
ইহা আশ্চর্যজনক মনে হয়। কিন্তু ইতিহাসের ছারের নিকট ইহা বিদ্ময়জনক মনে হইবে 
যে এই সাম্রাজ্য আগে না ভাঙিয়া পড়িয়া এতাঁদন কিভাবে 'টাঁকয়াছিল ?” 

গুরঙ্গজেবের বংশধরগণের অযোগ্যতা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য বিশেষ দায়ী 
{ছল । ওরঙ্গজেব ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাটগণের (Greater Mughals) মধ্যে সর্বশেষ 

ব্যক্তি। তাঁহার মৃত্যুর পর এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার তৈমুর 

পরবরত মুল নআ্রাট- বংশের অত্যন্ত অযোগ্য ব্যা্তিগ্ণের হাতে পড়ে । গুঁরঙ্গজেবের [তিন 

গণের অযোগ্যতা 

পত্রের মধ্যে সিংহাসন লইয়া ভাতৃযুদ্ধ হয় । শেষ পর্যন্ত বাহাদুর 

শাহ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার অত্যাধিক বয়স হইবার জন্য তিনি কর্ম ক্ষমতা 
হারাইয়া ফেলেন। তিনি নিজে কিছ: না দিয়া সভাসদগণের কথায় কাজ কাঁরতেন 
বালয়া লোকে তাঁহাকে “শাহ-ই-বেখবর’ বা অমনোযোগী সম্রাট বলিত । ইহার পর 
জাহান্দার শাহ সিংহাসনে বসেন ৷ কিন্তু তান লাল কুমারী নামক এক নর্তকীর মোহে 
আচ্ছন্ন হইয়া রাজরকার্যে অবহেলা করেন। তাঁহার আমলে দরবারে বিলাস-ব্যসনের ধূম 
পড়িয়া যায়। তাঁহাকে নিহত করিয়া তাঁহার ভরাতুষ্পাত্র ফররুখাশয়ার সিংহাসনে বাঁসলেও 
সৈয়দ ভাতা নামক দুই ভ্রাতাই সকল ক্ষমতা হস্তগত করিয়া অপশাসন চালায় । সৈয়দ 
ভ্রাতাদয়, ফররখাশয়ারকে অন্ধ করিয়া নির্মমভাবে হত্যা করে। ফররুখাশয়ার রাজকার্য 
সম্পর্কে এমনই অজ্ঞ ছিলেন যে তিনি ১৭১৭ খ্রীঃ এক ফর্মাণ দ্বারা ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীকে বিনা শুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করার আধকার দেন ৷ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
এই ফর্মাণের বলে বাংলার বাঁণজ্যকে একচেটিয়া কারয়া ফেলে । সৈয়দ ভ্রাতাছয় ক্রমে 
রফি উদ-দরজাত ও রাফ-উদদৌলা নামে মুঘল বংশের দুই বালককে হাতের পঢ়তুল কাঁরয়া 
সিংহাসনে বসায় এবং হত্যা করে। নিজ ক্ষমতা অক্ষুপ রাখিবার জন্য তাহারা শেষ পর্যন্ত 
মহম্মদ শাহকে সিংহাসনে বসায় । মহম্মদ শাহ নিজাম-উল-মূলকের সাহায্যে সৈয়দ 
ল্রাতাদ্বয়কে নিহত করেন। কিন্তু মহম্মদ শাহ বাদশাহের ল:স্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের 
চেণ্টা না করিয়া আমোদ-প্রমোদে গা ঢালিয়া দেন। এজন্য লোকে তাঁহাকে “রাঙ্গলা” 
বারক্গাপ্রয় বালত। তাঁহার দুর্বলতার সুযোগে পারস্যের আধপাঁত নাদির শাহ ভারত 
আক্রমণ করিয়া দিল্লী লুঠ করেন। মহম্মদ শাহের পর আহমদ শাহ সিংহাসনে বসেন। 
তাঁহার সাম্রাজ্যের পাঁরাধ কমিয়া দল্লীর চতুদদি'কের স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয় । গাজী 


৪ আধ্ীনক ভারত 


উন্দীন নামক মন্ত্রী, সম্রাট আহমদ শাহকে অন্ধ কারা সিংহাসনচ্যুত করেন। ইহার পর 
যথাক্রমে দদ্বতীয় আলমগীর ও দ্বিতীয় শাহ আলম মুঘল সিংহাসনে বসেন । দ্বিতীয় শাহ 
আলমের আমলে ইংরাজ শান্ত পলাশীর যুদ্ধে জাতয়া বাংলায় আঁধকার স্থাপন করে । 
১৭৬৫ খ্রীঃ দ্বিতীয় শাহ আলম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলানবহার-টীড়ষ্যার 
দেওয়ানী দেন ৷ 
মুঘল আঁভজাতগণের ক্ষমতার লোভ, দলাদাঁল এবং বিলাসিতা মুঘল সাম্রাজ্যের পতন 
ঘনাইয়া আনে । আবদুর রাহিম, মহাবৎ খাঁ, সাদুল্লা খাঁ প্রভৃতি ওমরাহগণের ন্যায় 
প্রাতভাধর ওমরাহ মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের যুগে দেখা বায় নাই। রাজ্য শাসন ও 
যধবিগ্রহ প্রভাত গুরুতর কাজের দায়িত্ব ওমরাহগণকেই বহন করিতে হইত ওমরাহগণ 
যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজকার্যে অমনোযোগী হইয়া িলাস-ব্যসন লইয়া 
টি সু মন্ত হইয়া পাড়ে তাহাদের কষা শান্ত লোপ পার । আঁভজাতগণ 
ক্রমে তুরানী, ইরানী ও হিন্দুস্থানী প্রভৃতি উপদলে বিভন্ত হইয়া 
ক্ষমতা অধিকারের ছন্দে মাতিয়া উঠে । সৈয়দ ভ্রাতাগণের ন্যায় অভিজাতগণ সম্রাটের 
প্রতি আনুগত্য না দিয়া আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সম্াটকে হাতের পৃতুলে পাঁরণত 
করেন মুঘল আঁভজাতগণের এই অধঃপতন সাম্রাজ্যের পতনের জন্য বিশেষ দায়ী ছিল । 
স্যার যদুনাথ সরকার তাঁহার মাসির-উল-উমরা নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে পরবর্তা মুঘল 
আভজাতগণ এমনই অপদার্থ ছিলেন যে মাত্র কয়েক পংন্তির মধ্যেই তাঁহাদের কার্যাবলী 
লাঁপবদ্ধ করা যায় । 
এছাড়া মুঘল রাজবংশের উত্তরাধিকারের আইন ছিল খুবই গোলযোগপূর্ণ। মৃত 
সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পাত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী না হইয়া সকল পূত্রই সমান দাবীদার 
হইতেন। ফলে সম্রাটের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া আবরত 
ভাত্যুদ্ধ চালিত। মুঘল বংশের নিয়ম ছিল “তখৃত বা তখতা” 
অর্থাৎ হয় সিংহাসন নয় কাঁফন। সিংহাসন লইয়া বিভন্ন ভ্রাতার মধ্যে যুদ্ধ বাধলে, 
এই সুযোগে আভজাতগণ বানর প্রার্থীর পক্ষ লইয়া আপন স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা 
করিত। ইংলণ্ডে গোলাপের যুদ্ধের ন্যায় মুঘল সিংহাসন লইয়া যুদ্ধাবগ্রহ সর্বদাই 
লাগিয়া থাকত ৷ 
মুঘল সামারক ব্যবস্থাও খুবই ত্রুটিপূর্ণ ছিল । এীতিহাসিক আর্ভিনের ( Irvine ) 
মতে মুঘল. সাম্রাজ্যের পতনের বীজ ইহার সামরিক সংগঠনের মধ্যে লব্কায়িত ছিল। 
সম্রাটের অধীনে স্থায়ী বেতনভোগা সেনাদল না থাকায় মনসবদার- 
পনির গণের উপর সৈন্য সরবরাহের জন্য নির্ভর কাঁরতে হইত । মনসবদার- 
গণ সেনাদলকে উপযযুন্তভাবে গঠন কারত না। তাহারা বনাঁদর্ট 
সংখ্যক ঘোড়া নিয়মিতভাবে না রাখিয়া সরকারকে ফাঁক দিত। এছাড়া সেনাদল 
মনসবদারগণেরই বেশী অনুগত ছিল। সম্রাটকে তাহারা বিশেষ চিনিত না। মুঘল 
বাহিনী ছিল বিশাল ও গতিবেগহীন। ক্ষিপ্ৰ গতি মারাঠা বাহিনীর সাঁহত আঁটিয়া উঠা 
ইহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া মধ্য এশিয়া হইতে আগত তুকাঁ সেনাদল ছিল 


উত্তরাধিকারের বিরোধ 


বাংলায় ইংরাজ শান্তর উত্থান বে 


মৃঘল বাহিনীর প্রধান ভ্তল্ভ। কিন্তু পাঞ্জাবে শিখ শান্তর উত্থানের ফলে মধ্যএশিয়া 
হইতে তুকাঁ সেনা আমদানীর পথ রুদ্ধ হয়। ফলে মুঘল বাহনী নুতন যোদ্ধার অভাবে 
শিকড় কাটা গাছের ন্যায় শূকাইয়া যায় । 

মুঘল সাম্রাজ্যের মোট রাজস্ব ছিল ৩৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা । শাহজাহানের 
আড়ম্বরাপ্রয়তা এবং স্থাপত্য প্রীত রাজকোষের অর্থকে শূন্য করিয়া দেয় । শাহজাহান 
ঘাটতি পূরণের জন্য দারিদ্র কৃষকগণকে করভারে জর্জীরত করেন। ফনান্সের রাজা 
অর্থ নৈতিক কারণ চতুদশি লুইয়ের ন্যায় আপাতঃ আড়ম্বরের আড়ালে তিনি 

ধৰংসের বীজ বপন করেন । শুরঙ্গজেব দীর্ঘকাল ধাঁরয়া যুদ্ধ 

বিগ্রহ চালাইয়া রাজকোষ একেবারেই শুন্য করিয়া ফেলেন । তাঁহার আমলে সাম্রাজ্যের 
বিভিন্ন অণ্টলে বিদ্রোহ দেখা দিলে রাজস্বের পরিমাণ কামতে থাকে । ফলে সেনাদলের 
প্রথার প্রচলন থাকায় সুযোগ বিয়া জায়গীরদারগণ বিদ্রোহী হইয়া পড়ে ৷ সম্রাট দ্বিতীয় 
আলমগীরের আমলে মুঘল সম্রাটগণ এমনই অর্থ কম্টে পড়েন যে মাঝে মাঝে খাদ্যাভাবে 
রাজকায় রম্ধনাগারে রন্ধন বন্ধ হইয়া যাইত ।৯ এইভাবে শূন্য রাজকোষ লইয়া সাম্রাজ্য 
রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। 

মুঘল সাম্রাজ্যের বিশালতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের 
উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকে দুর্বল করিয়া দেয়। সর্বোপরি মৃঘল সম্রাটগণ নৌবাহনী 
গঠনে অবহেলা দেখাইবার ফলে বৈদেশিক আক্রমণকারীগণের হাত 
হইতে উপকূল অঞ্চল রক্ষা ও বাহর্বাণিজ্য রক্ষা করা সম্ভব হয় 
নাই। ইওরোপীয় বণিকগণ তাহাদের প্রবল নৌ শান্ত লইয়া 
ভারতের উপকূল অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করে ॥ মুঘল সম্রাটগণের পক্ষে ইহার প্রাতরোধ 
করা সম্ভব হয় নাই। শেষ পযন্ত ইংরাজ বাঁণকেরা কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে ঘাঁটি 
চ্থাপন করিয়া ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঁড়য়া নেয় । 

বৈদেশিক আক্রমণের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয় । যতাঁদন প্রধান 
“মুঘল সম্রাটগণ রাজত্ব করিতেন ততাঁদন বাহঃশান্ত ভারতে ঢুকতে সাহস পায় নাই ৷ 
িন্তু উবঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কথা 
চারদিকে প্রচার হইয়া যায় । নাঁদর শাহ ১৭৩৯ খ্রীঃ ভারত 
আভিযান করিয়া দিল্লী নগরী লঃঠপাট কারয়া বহুলোক হত্যা করেন। [তান ভারত 
হইতে ১৫ কোটি টাকার কোহিনুর মণি, ময়ুর সিংহাসন ও বহু ধনরত্ লন কারিয়া লইয়া 
যান। ইহার পর আহমদ শাহ আবদালী আফগানিস্থান হইতে আসিয়া পাঞ্জাব, সিন্ধু, 
কাশ্মীর প্রভৃতি সীমান্ত অণ্চল অধিকার করেন। তাঁহারই অনূচর নাঁজবউদদৌলা 
{কছুদিনের জন্য দিল্লীতে আধিপত্য স্থাপন করে৷ কেন্দ্রীয় মুঘল শান্তর দর্বলতার 
সুযোগে ইংরাজ প্রভৃতি ইওরোপীয় বাঁণক জাতিগনীল ক্রমে ক্রমে ভারতের উপকূল অঞ্চলে 
্রতুত্ব স্থাপন করে । 
চু জম, Sirkar—Fall of the Mughal Empire. 


সাআজাজোর বিশালতা, 
নৌবলের অভাব 


বৈদেশিক আক্রমণ 


ড আধ্ীনক ভারত 


মুঘল সম্রাট আকবর যে ধর্ম সাহফুতা ও সমদশাঁ নীতির উপর মুঘল সাম্রাজ্যের ভাত 
স্থাপন করেন তাহা ওরন্রজেব বর্জন কাঁরয়া মহাভুল করেন । ভারতে বহ: ধর্ম, বহু 
ভাষা ও বহু জাতি গোল্ঠীর সমন্বয় আকবরের চোখ এড়ায় নাই। তিনি সুলইই-কূল বা 
সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ও জাতীয়তা নীতি নেন। আকবরের এই সমদশ নীতির 
ফলে সংখ্যাগারজ্ঠ হিন্দগণ মুঘল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য জানায় । হিন্দু রাজপুত 
বীরগণ বুকের রক্ত ঢালিয়া মুঘল সাগ্রাজ্যের পতাকা ভারতের দিকে 
তিতা দিকে স্থাপন করে। কিন্তু গুরঙ্গজেব আকবরের সমদ্শা নত 
ত্যাগ করিয়া গোঁড়ামির পরিচয় দেন। তান ভারতে দার-উল- 
ইসলাম প্রাত্টার ব্রত নেন। ফলে তিনি অন্য ধর্মের প্রতি সাহফণুতা ত্যাগ করেন । 
ওর্রজেব হন্দুগণের উপর জিজিয়া কর স্থাপন, মান্দির নির্মাণ বন্ধ করার আদেশ দিলে 
মহা বিপত্তি দেখা দেয়। ন্ট্যানলি লেনপুলের ( Stanley Lanepoole) মতে 
“গুরঙ্গজেব ধর্মের জন্য রাজ্যকে বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না ।” গুরঙ্গজেবের 1জাঁজয়া 
করের বিরদ্ধে মারাঠা নায়ক শিবাজী এক ভ্ৎসনাপূর্ণ প্র দেন । ইহাতে বলা হয় যে 
“হন্দুস্থানের সম্রাট ভিক্ষুকের 'ভক্ষাপান্রের উপর লোভাতুর নজর 'দিয়া......তৈমুর বংশের 
সম্মান নষ্ট করিতেছেন--....... ”।১ ওুরঙ্গজেবের ধর্মান্ধ নীতির ফলে শিখ, জাত, 
বখন্দেলা, রাজপুত ও মারাঠাগণ একে একে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ দমনে 
ব্যর্থ হইয়া ওরঙ্গজেব প্রাণত্যাগ করেন । 
কোন কোন এীতহাসিক গুঁরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতার অভিযোগ অস্বীকার করেন। 
তাঁহাদের মতে ওরঙগজেব রাজনৈতিক কারণেই কিছ:টা গোঁড়ামির পরিচয় দেন৷ সিংহাসন 
লাভের জন্য তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দারা শিকোর উদার, সমদশা নীতির বিরুদ্ধে তাঁহার 
ধমাঁর গোঁড়ামি প্রচার করেন । ইহার দ্বারা এক শ্রেণীর মুসলিম আমীর ওমরাহের তানি 
সমর্থন পান এবং সিংহাসন লাভ কারিতে সক্ষম হন ।২ উরঙ্গজেব হিন্দ ধর্মের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করেন ইহা মনে করার কোন কারণ নাই। দাঁলল-পত্র হইতে জানা যায় 
যে, তিনি পুরাতন হিন্দ; মন্দির ধংস না করার নির্দেশ দেন এবং বহ: হিন্দুকে জমি দান 
করেন৷ যাহা হউক, সাধারণভাবে বলা যায় যে ওুরঙ্গজেবের ধর্মনীতি মুঘল সাম্রাজ্যে 
ব্যাপক বিদ্রোহের সৃষ্টি করে ইহাতে সন্দেহ নাই। 
ম্যহবল সাজ্সাজ্যযেন্স ভাঙন (Decline and disintegration of the 
Mughal Empire) ৪ উর্জেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রাঁঃ) মুঘল সম্রাটগণের দুর্বলতা 
ও শাসন ব্যবস্থায় বিশংখলার সুযোগে একে একে প্রাদোশক শত্তিগডুল নামমাত্র মুঘল 
. বাদশাহের অধীনে থাকিয়া কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া যায়। সম্রাট 
দাক্ষিণাত্যে নিজামের মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে তাঁহার ভূতপগঢ্্ উজার চিন কিলিচ রি 
রাজাস্থাপন 
দাক্ষিণাত্যের সবাদার বা নিজাম-উল-মলক নিযুতত হন। নিজাম- 
উল-মুলকের চাপে বাধ্য হইয়া দিল্লীর বাদশাহ নিজাম-উল-মুলককে দক্ষিণের সংবাদার ও 
জার কালা তিজাকেবারল টা বারন 
2. Khuswant Sing—An Article in Illustrated Weekly of India, February, 1976. 


বাংলায় ইংরাজ শান্তির উত্থান q 


“আসফ ঝা” উপাধি দিতে বাধ্য হন ৷ ইহার ফলে নিজাম প্রায় স্বাধীন নৃপতির ন্যায় 
দাক্ষিণাত্য শাসন করিতে থাকেন । 

বাংলায়ও একটি স্বাধীন নবাবার প্রতিষ্ঠা হয়। ওুরঙ্গজেব তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই ' 
১৭০৫ খাঁঃ তাঁহার বিশ্বাসভাজন কর্মচারী মুর্শিদকুলি খানকে বাংলার দেওয়ান 
নিযুক্ত করেন। মযুর্শিদকুলি ওরঙ্গজেবের মূত্যুর পর দেওয়ান ও সুবাদারের পদ একই 
সঙ্গে গ্রহণ করিয়া বাংলার নবাব হিসাবে পাঁরচিত হন । তিনি আইনতঃ মুঘল বাদশাহের 

অধীন হইলেও কার্যতঃ স্বাধীনভাবে চলিতে থাকেন ৷ মুর্শিদকুলির 
82 শাসনকালে কলকাতার ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মুঘল 
বাদশাহ ফররুখাশয়ারের নিকট জন সংরম্যানের (Jon Surman) 

নেতৃত্বে একটি প্রাতীনাঁধ দল পাঠায় । জন সূরম্যান বাদশাহকে বহু উপঢৌকন দিয়া 
তাঁহার নিকট হইতে ১৭১৭ খ্রীঃ একটি ফর্মাণ লাভ করেন। এই ফর্মাণের বলে 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় দস্তক বা বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার পায়। 
মৃর্শদকুলির জামাতা সংজাউীদ্দন খান ১৭২৭ খ্রীঃ নবাবের গদীতে বসেন। ইহার 
আমলে বাংলা সবার সাঁহত বিহার প্রদেশ যুত্ত হয়। স:জাতীদ্দিন প্রায় স্বাধীনভাবে 
বাংলা শাসন করেন । তান ইংরাজ বাঁণকগণের দস্তকের অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য 
কড়া ব্যবস্থা নেন এবং কোম্পানীর লবণ আটক কাঁরয়া বহু টাকা আদায় করেন ।৯ 
সজাউদ্দিনের পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খান বাংলার মসনদে বসেন । সরফরাজ ছিলেন 
অযোগ্য শাসক ॥ ১৭৪০ খ্রীঃ গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে নিহত করিয়া তাঁহারই কর্ম'চারী 
আলিবদাঁ খাঁ বাংলার নবাব হন। আলবদর খান ১৭৪০-১৭৫৬ খ্রীঃ এই ১৭ বসর 
কাল রাজত্ব করেন। তিনি প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলায় আপন ক্ষমতা প্রাতষ্ঠা করেন । 
কিন্তু তাঁহার শাসনকালে বাংলার “বগাঁর হাঙ্গামা” বা মারাঠা আক্রমণ আরম্ভ হয়। 
মারাঠা সদ্ণার রঘুজী ভোঁসলের আদেশে মারাঠা বগাঁগণ বাংলায় ঢুকিয়া ব্যাপক ল:ঠপাট 
ও হত্যাকাণ্ড চালায় । আলিবদাঁ শত চেষ্টা কারয়াও মারাঠা আক্রমণ বন্ধ করিতে বিফল 
হন। শেষ পর্যন্ত ১৭৫১ গরীঃ তান এক সন্ধি দ্বারা মারাঠাগণকে উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া 
দেন এবং মারাঠা পেশবাকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকার করেন । মারাঠা 
আক্রমণের ফলে পশ্চিম বাংলা ছারখার হইয়া যায়। বহু লোক পূর্ব বাংলা এবং 
কলিকাতায় ইংরাজের আশ্রয় নেয়। এছাড়া আলিবদাঁর আমলে বিহারের আফগানগণ 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মারাঠাগণের সাঁহত যোগাযোগ স্হাপনের চেষ্টা করে। 
আলিবদাঁ এই আফগাণ বিদ্রোহ দ্রুত দমন করেন। বাংলায় ইংরাজ বাঁণকগ্রণের দ্বারা 
বাংলার আর্ক ও রাজনৈতিক ক্ষতি হইতে পারে ইহা আঁলবদাঁ জানিতেন । তান 
এজন্য সতর্ক ছিলেন৷ এ্রংরাজ কোম্পানীও আলিবদাঁকে খুব পছন্দ কাঁরত না। রবার্ট 
অর্মের রচনা হইতে জানা যায় যে “কোম্পানী গোপনে আলবদাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া 
সিংহাসনে হাতের লোক বসাইবার কথা ভাবিতৌছল।”২ আঁলবদাঁর রাজত্বের শেষের 

১, 5, Bhattacharya—Rise of the East Indias Company in Bengal. 

2. R.Orme—History of Indoostan. 


৮ আধুনিক ভারত 


দিকে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানী কাঁলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করে। 
আিবদাঁ ইংরাজগণের সামরিক শান্তিকে সমীহ করিতেন। তিনি বলেন যে “ইহারা হইল 
মৌমাছির মত, বিরন্ত করিলে হুল ফনটাইবে 1” ফলে ইংরাজগণের সহিত গোলমালপূর্ণ 
সম্পর্ক তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী সিরাজ-উদ-দোৌলার জন্য রাখিয়া যান । ডাঃ বিজন 
গুপ্তের মতে “আলিবদাঁর রাজত্বকালেই বাংলার নবাবাঁর পতনের সূচনা দেখা যায়” 
মন্ঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন দেখা দিলে রাজপুত, শিখ, জাঠ ও মারাঠাগণ নিজ নিজ 
এলাকার স্বাধীন হিন্দ:ঃরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। (১) রাজপূতগণ যোধপুরের অধিপতি 
আজিত সিংহ এবং অন্বরের অধিপতি জয়সিংহের নেতৃত্বে মুঘলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করে। ১৭১৪ থাঃ মুঘল বাদশাহ রাজপুতগণের সাঁহত একটি সন্ধি 
হার “শিখ, জাঠ স্থাপন করিয়া কার্যতঃ রাজপুত রাজাগণের স্বাধীনতা স্বীকার 
করেন। (২) িখগণও বান্দার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 
মন্ঘল সেনা গুরুদাসপুর গড় অবরোধ করিয়া বহ: চেষ্টায় বান্দাকে বন্দী করে। 
মন্ঘল সম্রাটের আদেশে বান্দা নিহত হন। কিন্তু শিখগণ দলখালসা বা শিখ-ধ্মাঁয় 
সামারক বাহন! গঠন করিয়া তাহাদের শান্তি বৃদ্ধি করে। নাঁদর শাহ ও আহমদ শাহ 
আবদালার আক্রমণের পর পাঞ্জাবে শিখগণ তাহাদের আধিপত্য স্থাপন করে । তৃতীয় 
পানিপথের যুদ্ধের পর পাঞ্জাব স্বাধীন শিখরাজ্যে পরিণত হয়। (৩) ওরঙ্গজেবের 
রাজত্বের শেষ দিকে উত্তরপ্রদেশের মথডুরা অণ্চলের জাঠগণ চূড়ামণ ও রাজারামের নেতৃত্বে 
বিদ্রোহ করে। পরে বদন সিংহ ও তাঁহার উত্তরাধিকারী সুরজমলের নেতৃত্বে জাঠগণ 
ক্রমশঃ শান্তি বৃদ্ধি করে। ভরতপুর দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন 
অণ্ডল অধিকার করে । 
সাব্লানাগণ্ের উত্থান; পানিপথেনব্র তৃতীন্ত মুন (The 
rise of the Marathas ¢ Third battle of Panipath ) : মুঘল সাম্রাজ্যে 
ভাঙন দেখা দিলে মারাঠাগণ দক্ষিণ ভারত হইতে আসিয়া উত্তর ভারতে আধিপত্য স্থাপন 
করে।  শিবাজীর মৃত্যুর পর ( ১৬৮০ প্রাঃ ) তাঁহার পূত্র শম্ভূজ, 
ন নিছে 55৬ লতা রাজারাম সম্রাট ুর্গজেবের সহিত অবিরাম যুদ্ধ 
পেশবার সাত্রাজ্য 
স্থাপন চালাইয়া যান। রাজারামের পর তাঁহার নাবালক পার তৃতীয় 
শিবাজীর পক্ষে রাজারামের বিধবা পত্নী তারাবাঈ মৃঘলের সহিত 
যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। ইহার পর শাহ ছব্রপতি হইয়া সিংহাসনে বসেন। শাহ্‌, 
বালাজা, বিশ্বনাথকে পেশবা বা প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন। মে শাহুকে নামেমাতর 


' বালাজা বিশ্বনাথ বুঝিতে পারেন যে মুঘল সমাজ ধ্বংসমুখাঁ হইয়াছে। এই 

বানি সযোগে মারাঠা শন্তিকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। 
তিনি মুঘল সেনাপতি সৈয়দ হুসেন আলার সহিত ১৭১৪ খ্রীঃ এক 

সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধি দল মুঘল সম্রাট অনুমোদন করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধির 


বাংলায় ইংরাজ শক্তির উত্থান ৯ 


ফলে শিবাজীর রাজ্যের উপর মুঘল সম্রাট তাঁহার দাবা ছাড়িয়া দেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের 
আরও কিছু: স্থান শাহকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় । মুঘল সম্রাটের দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবা 
হইতে শাহ চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার পান। এই ব্যবস্থার ফলে 
দাক্ষিণাত্যে মুঘল অধিকার কার্যতঃ বিলুপ্ত হয়। বালাজী বিশ্বনাথের পর প্রথম 
বাজীরাও (১৭২০ খ্রাঁঃ ) পেশবা হইয়া দক্ষিণ ও উত্তর ভারত লইয়া মারাঠা সাম্রাজ্য 
স্থাপনের সংকল্প নেন । তিনি ছত্রপতি শাহুকে বুঝান যে, “মুঘল শান্তর শিকড় 
শঢ়কাইয়া আসিয়াছে । এখন এই শযুজ্কপ্রায় বৃক্ষে আঘাত দিলেই ইহার মৃত্যু ঘটবে ৷” 
'তনি দক্ষিণ হইতে আসিয়া উত্তর ভারতে মারাঠা শান্তিকে বিস্তার করার নীতি গ্রহণ করেন। 
উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাগণের সমর্থন লাভের আশায় তিনি 
প্রথম বাণারাও  “হন্দ:-পাদ-পাদশাহা”র আদর্শ গ্রহণ করেন । হিন্দদ-পাদ-পাদশাহণ 
বলিতে হিন্দু রাজগণের স্বার্থে মারাঠাগণের নেতৃত্বে হিন্দু সাম্রাজ্য গঠন বুঝায় ৷ মারাঠা 
সেনাদল মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখণ্ড জয় করিয়া দিল্লীর উপকন্ঠে হাজির হয় । মুঘল 
বাদশাহ মারাঠাদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য দক্ষিণ হইতে সেনাপাঁতি নিজাম-উল- 
মূলকে আহ্বান করেন। কিন্তু ভূপালের যুদ্ধে বাজীরাও নিজামকে পরাজিত কাঁরয়া 
মালব হইতে চন্বল পর্যন্ত স্থান অধিকার করেন। এদিকে বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছন্রশাল 
তাঁহার রাজ্যের একাংশ পেশবা প্রথম বাজীরাওকে দান করেন। পেশবা বোম্বাইয়ের 
নিকটস্থ সলসেট ও বেসন নামক দুইটি গররত্বপূর্ণ স্থানও অধিকার করেন। এইভাবে 
ধৰংসপ্রায় মুঘল সাম্রাজ্যের উপর পেশবা প্রথম বাজীরাও এক মারাঠা সাম্রাজ্যের ভিত্তি 
স্থাপন করেন ৷ পেশবা প্রথম বাজীরাও ছিলেন খুবই দুরদৃণ্টি সম্পন্ন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ । 
তাঁহার সাম্রাজ্য নীতির ফলে মারাঠা শান্তি প্রবল হইয়া উঠে । 
প্রথম বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশবার গদীতে 
বসেন। পেশবা বালাজী বাজীরাও (১৭৪০ খ্রীঃ) তাঁহার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিয়া মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন । তান নিজামকে উদ্‌াগরের 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দাক্ষণাত্যে মারাঠা শান্তির প্রাধান্য স্থাপন 
বালাজী বাজীরাও করেন। তবে তিনি হিন্দু-পাদ-পাদশাহীর আদর্শ ত্যাগ করিয়া 
হিন্দু রাজাগণের নিকট কর আদায় কাঁরলে উত্তর ভারতের হন্দুগণের মধ্যে মারাঠাদের 
জনপ্রিয়তা কমিয়া যায়। বালাজী বাজীরাওরের সেনাদল 'দিলী হইতে নাজিব-উদ- 
দৌলাকে তাড়াইয়া দিল্লী প্রবেশ করে৷ ইহার ফলে মুঘল বাদশাহ কাষ'তঃ মারাঠাগণের 
“হাতের পূতুলে পারণত হন৷ ইতিমধ্যে আফগানিস্থানের আঁধপতি আহমদ শাহ আবদালী 
পাঞ্জাব অধিকার কাঁরিলে দিল্লীর উপর আফগান আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয় । মারাঠা- 
গণকে দিল্লী রক্ষার জন্য আবদালীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়। মারাঠা সেনাপতি রঘুনাথ 
রাও এজন্য তাঁর আক্রমণ চালাইয়া আবদালীর নিকট হইতে পাঞ্জাব দখল করেন। ইহার 
ফলে ‘কটক অর্থাৎ উড়িষ্যা হইতে আটক বা পাঞ্জাব’ পর্যন্ত পেশবার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় । 
মুঘল সম্রাট নামেমান্র সিংহাসনে থাকেন। তাঁহার বকলমে মারাঠাগণই প্রকৃত ক্ষমতা 


অধিকার করে । 


১০ আধুনিক ভারত 


মারাঠাগণের এই সাম্রাজ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। আহমদ শাহ আবদালী কামান 
সাঁজ্জত সেনাদল সহ দিল্লীর দিকে আগাইলে এক বিশাল মারাঠা বাহিনীকে সদাশিব 
রাওয়ের সেনাপাঁতত্বে তাঁহাকে রুখিবার জন্য পাঠান হর। পানিপথ প্রান্তরে এই দুই 
তৃতীয় পানিপথের বাহিনী সম্মুখীন হয়। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রীঃ ) 
যুদ্ধ এই বিশাল মারাঠা বাহিনী আবদালীর আক্রমণে “কপূরের ন্যায় 
উবিয়া যায়” বহু; মারাঠা সেনাপতি ও সৈন্য নিহত হয় । পেশবা বালাজী বাজীরাও 
ভন হয়ে প্রাণত্যাগ করেন । এই পরাজয়ের ফলে সর্বভারতীয় মারাঠা সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় । 
পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা শান্তির চূড়ান্ত পতন হর একথা মনে করার কারণ নাই ৷ 
নী পরবতাঁ পেশবা মাধবরাও মারাঠাদের লুপ্ত ক্ষমতার অনেকাংশ 
ফল পদ্নরদদ্ধার করেন । তবে এই যুদ্ধের ফলে িছযদনের জন্য মারাঠা 
শব্তির পতন ঘটে। এদিকে আবদালী যুদ্ধে জিতিলেও দিল্লীর 
উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনে ব্যর্থ হন। ভারতে কেন্দ্রীয় শক্তি যখন এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া 
পড়ে সেই সুযোগে ইংরাজগণ বাংলায় ও মাদ্রাজে তাহাদের ক্ষমতা দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন 
করে। বাংলায় বক্সারের যুদ্ধে জতিয়া এবং মাদ্রাজে কণণটের যুদ্ধে জিতিয়া ইংরাজেরা 
বিশেষ প্রতিপত্তি পায়। পানিপথের ক্ষত শুকাইলে, মারাঠাগণ শান্তি সঞ্চয় করিয়া 
ইংরাজের বিরূদ্ধে আগাইয়া আসে ৷ কিন্তু ইংরাজ শান্তি সহজে তাহাদের প্রতিহত কারিতে 
সমর্থ হয়। “পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের ফলে বাংলায় ইংরাজ শান্তর যে বাজ 
রোপত হয়, পানিপথে মারাঠাগণের পরাজয়ের ফলে তাহা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ।”* 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
পলাশী হইতে বন্সার £ বাংলায় ইংরাজ শক্তির উখান 


(From Plassey to Buxar : Rise of the English in Bengal) 


পি্লাম্পীনর স্ুদ্ধ : সবাহ সি্াজ-উদ্‌দৌলাব সহিত ইস্ট 
হুণ্ডিয়া ক্তোস্পান্নীন্ন সম্পৰ্কত ( The Battle of Plassey £ Relations 


of Sirajuddaulah with the East India Company ) : নবাব আলিবদাঁ খান 
১৭৫৬ খ্রীঃ পরলোকগমন করেন (নবাব ম্যার্শদকুলি খান হইতে নবাব আলিবদাঁ খানের 

আমল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস প্রথম পরিচ্ছেদে পৃঃ ৭ দেখ )। 
হা আঁলবদাঁর কোন পত্র সন্তান ছিল না। ফলে তাঁহার মৃত্যুর পর 
টা ১৭৫৬ শর এপ্রিল মাসে তাঁহার কানষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের প্র 
ইংরাজগণের কৃষ্ণ মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উদ-দোঁলা বাংলার মসনদে বসেন ৷ আলিবদাঁর 
দাসকে আশ্রয় দান বিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগম এবং মধ্যমা কন্যার পূ পাৃর্ণরার 
দেওয়ান শওকত জঙ্গ, সিরাজের সিংহাসন লাভের বিরোধিতা করেন । ঘসোট বেগমকে 


>, “If Plassey had sown the seeds of British supremac 


Y in India, Panipat 
afforded time for their maturing and striking roots.” 


পলাশী হইতে বক্সার £ বাংলায় ইংরাজ শান্তর উত্থান ১১ 


সিরাজের বিরোধিতা করিতে ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভ বিশেষ উৎসাহ দেন। সিরাজ 
সিংহাসনে বাঁসবার পর তাঁহার NET OE মতিঝিল প্রাসাদ 
হইতে আনিয়া নবাব অন্তঃপুরে নজরবন্দী করেন এবং 9 
তাঁহার ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন । সিরাজের দৃঢ় 
হস্তক্ষেপে ঘসেটি বেগমের চক্রান্ত বিফল হয়। ঘসোঁট 
বেগমের পরামর্শদাতা ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভকে 
সিরাজ রাজধানী মুর্শদাবাদে আসিয়া সরকারের 
হিসাব-পন্র বুঝাইয়া দিতে আদেশ দেন। রাজবল্লভ 
নবাবের শাস্তির ভয়ে ভীত হইয়া পড়েন। তাঁহার 
নিদেশে তাঁহার পত্র কৃষ্দাস পারবারের লোকজন ও 
করিয়া পলায়ন করেন । কলকাতার ইংরাজ গভর্ণর 
ড্রেক তাঁহাদের আশ্রয় দেন। নবাব কৃষ্দদাসকে 
ফিরাইয়া দিতে বার বার আদেশ দিলেও কাঁলকাতা 
কর্তৃপক্ষ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই । তাঁহারা দাবী করেন যে নবাবের প্রজাকে রাজ- 
নৈতিক আশ্রয় দেওয়ার অধিকার তাঁহাদের আছে । ইহাতে সিরাজ ক্রুদ্ধ হন। 
সিরাজ সিংহাসনে বাঁসবার পর কাঁলকাতার ইংরাজ কোম্পানী তাহার প্রতি আনুগত্য 
জানাইতে ও নজরানা দিতে টালবাহানা করে । এমন কি ইংরাজেরা 
এন. সি. হিলের মত গোপনে সিরাজের বিপক্ষে ঘসোঁট বেগমকে সমর্থন করিয়াছিল 
বলিয়া জানা যায়। এঁতিহাসিক হিলের মতে ইংরাজদের বিশ্বাস ছিল যে সিরাজের 
রাজত্ব টিকবে না। এই কারণে তাহারা কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেয় এবং সিরাজকে নজরানা 
দিতে বিলম্ব করে ।৯ যাহাই হউক ইংরাজ কোম্পানীর এই আচরণের ফলে নবাবের 
ধারণা জন্মে যে কোম্পানী তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে চায়। ফলে সিরাজের সাঁহত 
ইংরাজ কোম্পানীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে । 
সিরাজের রাজত্বের গোড়ার দিক হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাবের অনুমাত না 
লইয়াই কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের পুনার্নমাণ আরম্ভ করে । এই কাজ ছিল 
ঘোর বেআইনী ৷ নবাব কোম্পানীকে দুর্গ নির্মাণ বন্ধের আদেশ 
ই দিলে, প্রথমে কোম্পানী দূর্গ নির্মাণের কথা অস্বীকার করে। পরে 
নিৰ্মাণ তাহারা এই অজুহাত দেখায় যে ফরাসী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার 
জন্য কোম্পানীর দুর্গ নির্মাণ করা হইতেছে । নবাবের সন্দেহ হয় 
যে কোম্পানী এই দুর্গের আশ্রয় লইয়া দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটের ন্যায় বাংলায় ক্ষমতা 
অধিকারের চেষ্টা করিবে । সুতরাং নবাব কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ বন্ধের জন্য বারবার 
কোম্পানীকে কড়া আদেশ দেন। কিন্তু কোম্পানী তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। 
কলিকাতা কর্তৃপক্ষের সহিত সরজমিন আলোচনার জন্য নবাব তাঁহার বিশেষ দূত নারায়ণ 


১, 8.0. Hill—Bengal in 1756—57. Vol. I. 
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দাসকে কলিকাতায় পাঠাইলে গভর্ণর ড্রেক সেই দৃতকে গৃপ্তচর বাঁলয়া অপমান ও লাঞ্ছনা 
কারয়া তাড়াইয়া দেন। ইহাতে নবাবের মর্যাদা নষ্ট হয় । তাঁহার প্রতি কোম্পানীর 
অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। 

এদিকে কোম্পানীর কর্মচারীগণ দম্তকের মারাত্মক অপব্যবহার করায় নবাবের সাহত 
বিরোধ আরও তীর আকার ধারণ করে । দম্তক ছিল বাংলায় কোম্পানীর বিনা শুল্কে 
বাণিজ্যের জন্য সম্রাট ফররুখাঁশরারের (১৭১৭ খীঃ) দেওয়া পাশ । ইহা কেবলমাত্র 
কোম্পানীর নিজস্ব ব্যবসায়ের জন্য দেওয়া হইয়াছিল । কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীগণ 
ব্ান্তগত ব্যবসায়ের জন্য দপ্তক ব্যবহার করিতে থাকে । এমন কি 
তাহারা অর্থের বিনিময়ে দেশী ব্যবসায়ীগণকেও দন্তক বিক্লয় করে । 
দেশীয় ব্যবসায়ীগণ দন্তক পাইয়া কোম্পানীর পতাকা উড়াইয়া নবাবকে শড়্ক ফাঁকি দিয়া 
ব্যবসায় করিতে থাকে। দস্তকের অপব্যবহার লইয়া নবাব সুজা-উদ্দিনের আমল হইতে 
কোম্পানীর সহিত বিরোধ চলিতেছিল। সিরাজের আমলে কোম্পানী ইহা লইয়া 
বাড়াবাড়ি করিলে নবাব ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান । কিন্তু কোম্পানী সিরাজের 
প্রতিবাদ পত্রে কান দিতে রাজ হর নাই । 
নবাব দোঁখলেন যে ইংরাজদের দমন না করিলে তাঁহার পক্ষে কর্তৃত্ব রক্ষা করা অসম্ভব 
হইবে ৷ ইংরাজেরা তাহাকে অমান্য করিয়া দূর্গ নির্মাণ, কৃষ্ণাসকে আশ্রয় দান, দন্তকের 
অপব্যবহার করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করে। ইহার প্রতিকারের জন্য তিনি ১৭৫৬ গঃ 
আগান। কলকাতার শাসনকর্তা ড্রেক নবাবের সহিত মীমাংসা না করিয়া তাঁহার 
সেনাদলকে বাধা দলে নবাব প্রবল যুদ্ধের পর কলিকাতা ও ফোর্ট উইলিয়াম দর্গ 
(১৭৫৬ খীঃ ২০শে জন) আঁধকার করেন। ড্রেক ও অধিকাংশ ইংরাজ কলিকাতা 
না হইতে নদাপথে গলাইয়া জাহাজে করিয়া কালকাতার দক্ষিণে ফলতায় 
উন আশ্রয় নেন। নবাব যুদ্ধে জতিবার পর কলিকাতার নাম পাল্টাইয়া 

মাতামহ আলিবদাঁর নাম অনুসারে ‘আলিনগর’ রাখেন। নবাব 

কলিকাতা জয়ের পর শওকত জঙ্গকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে নিহত করেন । 

ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিয়া নবাব [সিরাজ-উদ-দৌলা ১৪৬ জন ইংরাজকে বন্দী 
করেন উহাদের মধ্যে হলওয়েল নামক ইংরাজও ছিলেন। হলওরেলের মতে এই ১৪৬ 
জন বন্দীকে ১৮১৯:১৪--১০ ইণ্চি একটি কক্ষে দরজা বন্ধ করিয়া 
অন্ধকূপ হত্যা রাখা হয়। এই কক্ষে একটিমাত্র জানালা ছিল। ফলে বন্দীগণের 
মধ্যে ১২৩ জন *বাসরুদ্ধ হইয়া মারা যায়। এই ঘটনাকে কুখ্যাত “অন্ধকুপ হত্যা” 
( Black Hole Tragedy ) বলা হয়। অক্ষয় কুমার মৈনেয় প্রমূখ লেখকগণ অন্ধকুপ 
হত্যার কাহিনীকে মিথ্যা বলিয়া মনে করেন।৯ হলওয়েলের বর্ণিত কাহিনীতে অনেক 
অসঙ্গাত দেখা যায়। হলওয়েল অন্ধকুপ হত্যায় নিহত ব্যান্তগণের যে নামের তালিকা 
দিয়াছেন তাহাতে অন্ধকুপের ঘটনার আগে মৃত লোকের নামও দেখা যায়। তাছাড়া 


দস্তকের অপব্যবহার 
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এই ক্ষুদ্র কক্ষে ১৪৬ জন লোক ধাঁরতে পারে না বলিয়া অনেকে মনে করেন। সম্প্রতি 
।নোয়েল বার্কার নামক জনৈক ইংরাজ লেখক অন্ধকুপ হত্যাকে বাস্তব ঘটনা বালয়া 
: আভহিত করিয়াছেন ।৯ তবে ইহা সত্য যে এই ঘটনার জন্য নবাবের কোন ব্যক্তিগত 
দায়িত্ব ছিল না। তাঁহার অজ্ঞাতে ইহা ঘটে ৷ 
এতিহাসিক এস. সি. হিলের মতে কলিকাতা আক্রমণ ও ইংরাজের সহিত সংঘর্ষের 
জন্য নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌলাই দায়ী ছিলেন । নবাবের “অহমিকা ও লোভ” ( vanity 
and avarice ) ইহার জন্য দায়ী ছিল । এস. সি. হিল মনে করেন 
রান যে নবাব কোম্পানীর নিকট হইতে অর্থ পাইবার লোভেই কলিকাতা 
অভিযান করেন। কিন্তু এ্রীতহাসিক ব্রিজন গুপ্ত এইমত খণ্ডন 
কারয়াছেন। তাঁহার মতে কোম্পানীর এশ্বর্য (০pulen০e) এবং ক্ষমতা কোম্পানীর 
কর্ম কর্তাগণকে এমনই মত্ত করিয়া দেয় যে তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদী অহমিকায় আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়েন। নবাবের ন্যায়সঙ্গত কয়েকাট দাবী যথা দুর্গ নির্মাণ বন্ধ, দস্তকের অপব্যবহার 
বন্ধ ও কৃষ্ণদাসকে প্রত্যর্পণ করিতে তাহারা অস্বীকার করেন । নবাব কোম্পানীর নিকট 
কোন অর্থ দাবী করেন নাই। সুতরাং তাঁহার ‘লোভের’ পরিচয় পাওয়া যায় না 
দ্বিতীয়তঃ, নবাব সিংহাসনে বসিয়াই ইংরাজদের উচ্ছেদের সঙ্কল্প নেন ইহাও মনে করার 
কারণ নাই।২ আসলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণের আচরণ তাহার মনে 
সন্দেহ ও বিরাগ সৃষ্টি করে। এঁতিহাসিক ব্রিজন গুপ্তের মতে সমসাময়িক ঘটনা, 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ইংরাজের সহিত নবাবের সংঘাতকে অনিবার্য করিয়া তুলে ॥ 
কিকাতার পতনের সংবাদ মাদ্রাজে পেশছাইলে মাদ্রাজের দ্‌ঢ়চিন্ত. গভর্ণর সম্ডার্স 
(Saunders) কর্ণেল ক্লাইভ ও এ্যাডমিরাল 
ওয়াটসনকে সৈন্য লইয়া কলিকাতা পুনরুদ্ধার 
কাঁরয়া নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য বাংলায় 
পাঠান ।৩ নবাবের সেনাপতি মানিক চাঁদ 
টু ছিলেন। কিন্তু তান বুদ্ধ 
আলিনগরের সন্ধি না করিয়া পিছাইয়া গেলে 
ক্লাইভ সহজে কলিকাতা 
অধিকার করেন । তান নবাবের বন্দর হুগলী 
লুঠ করেন। ইহার পর ক্লাইভ কলিকাতা 
আক্রমণের জন্য নবাবকে দায়ী করিরা ক্ষতিপূরণ 
দাবী করিয়া নবাবকে চরমপন্র দেন । ইংরাজগণের 
৭্ধত্যের সমুচিত উত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যে নবাব পুনরায় সসৈন্যে কলিকাতার সান্নকটে, 
0 Nod উন The Black Hole in Calcutta. J 
2. Long's Selections of unpublished Records of the Govt. Vol I. P. 88, 
৩. B. Gupta—Sirajudaulah., 
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বরাহনগরে উপস্থিত হন। ক্লাইভ রান্রিকালে নবাবের শিবিরে হঠাৎ আক্রমণ চালাইয়া 
নবাবকে নিহত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ইহার ফলে নবাব ভীত হইয়া পড়েন। 
ইতিমধ্যে নবাব সংবাদ পান যে আহমদ শাহ আবদালী উত্তর ভারত হইতে বাংলায় 
আক্রমণ চালাইতে পারেন । ইহাতে বিচলিত হইয়া নবাব ইংরাজের সাঁহত যুদ্ধ না 
করিয়া আলিনগরের সন্ধি (১৭৫৭ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির বলে ইংরাজ 
কোম্পানী কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ, টাকশাল বসাইবার আঁধকার ও আরও অনেক 
সুবিধা পায়। কলিকাতা জয়ের দ্বারা নবাব যাহা লাভ করেন আলিনগরের সম্ধি দ্বারা 
তিনি তাহা হারাইয়া ফেলেন এবং তাঁহার পতনের পথ প্রস্তুত হয় । 
ক্লাইভ জানিতেন যে ইওরোপে সপ্তবর্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে । সুতরাং ইহার 
জের ধরিয়া ভারতে ইঙ্গফরাসী যুদ্ধ বাঁধবে । যাঁদ ফরাসীগণ নবাবের পক্ষে যোগ দেয় 
. তবে ইংরাজের বিস্তর অসবধা হইবে। আলিনগরের সান্ধ দ্বারা 
দবসপগর আক্রমণ!" [তিনি নবাবকে কলিকাতা হইতে সরাইয়া দিয়া চন্দননগরের ফরাসীদের 
নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। ইহার পর তানি ফরাসী শক্ত ধংসের সঙ্কল্প নেন । নবাব 
মর্শদাবাদ ফিরিয়া গেলে ক্লাইভ চন্দননগরের ফরাসী কুঠী অধিকার করেন। ফরাসণ 
গভর্ণর ল ও তাঁহার সঙ্গীগণ নবাবের দরবারে আশ্রয় নেন। আলিনগরের সন্ধি ছিল 
ক্লাইভের কুটবনাদ্ধর জয়সূচক সন্ধি। ইহা দ্বারা তিনি নবাবকে নিরস্ত করিয়া, তাঁহাকে 
ফরাসী সাহায্য হইতে বাঁণচত করেন। ইহার পর ক্লাইভ নবাবকে আক্রমণের জন্য চেষ্টা 
চালান। 
কুটবাদ্ধ ক্লাইভ লক্ষ্য করেন যে নবাবের দরবারের জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি 
সি হিন্দ; ও মীরজাফর, ইয়ার লাতিফ প্রভৃতি মুসলমান নেতাগণের 
লিন অধিকাংশই সিরাজের প্রতি বিরন্ত। তান ই'হাদের সাঁহত গোপনে 
যোগ দয়া সিরাজকে 'সংহাসনচ্যত করার ড়যন্্ করেন । নবাবের 
সেনাপতি মীরজাফরের সাঁহত একটি গোপন চুন্তি (১৭৫৭ প্রীঃ) দ্বারা ক্লাইভ স্থির করেন 
যে ইংরাজ সেনা সিরাজকে তাড়াইয়া মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসাইবে। তাহার 
বিনিময়ে ক্লাইভ ও কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ পারতোঁষক ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
বাংলায় বাণিজ্যিক সীবধা পাইবে । মীরজাফর ফরাসীগণকে বাংলাদেশ ছাড়িতে বাধা 
করিবেন। এই সন্ধির পর ক্লাইভ, সিরাজকে আক্রমণের সংকল্প নেন । 
ক্লাইভ যুদ্ধের জন্য অজ-হাত দেখান যে নবাব আলনগরের সন্ধির শর্ত ভাঙিয়াছেন। 
তিনি নবাবকে একটি চরমপ্র দিয়া তাঁহাকে কলকাতা আক্রমণের জন্য ক্ষতিপূরণ 
দিতে বলেন ৷ এছাড়া তিনি নবাব দরবারের আশ্রিত ফরাসীগণকে ইংরাজের হাতে 
তুলিয়া দিতে দাবী জানান। নবাবের উত্তর পাইবার আগেই ক্লাইভ মার্শদাবাদ অভিমুখে 
সসৈন্যে যাত্রা করিয়া গঙ্গাতীরে পলাশী গ্রামে উপনীত হন। 
পলাশীর যুদ্ধ ক্লাইভকে বাধাদানের উদ্দেশ্যে নবাব সরাজ-উদ-দোলা সেনাদল 
“লইয়া পলাশীতে উপস্থিত হন। ১৭৫৭ গ্রীঃ ২৩শে জুন ইংরাজ ও নবাবের সেনাদলের 
মধ্যে বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ হয় । বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের প্রভাবে নবাবের অধিকাংশ 
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সেনা যুদ্ধের সময় নিশ্চেষ্ট থাকে । নবাবের অনুগত সেনাপতি মীরমদন বীরের 
ন্যায় যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। নবাবের অন্যতম অনুগত সেনাপতি মোহন- 
লাল ইংরাজ সেনাগণের উপর 
তীব্র আক্ৰমণ চালান ৷ কিন্তু 
লালকে যুদ্ধ থামাইতে 
আদেশ দেন। ইহার ফলে 
মোহনলালের বাঁহনী 
মনোবল হারাইয়া ফেলে। 
সঙ্গে সঙ্গে ক্লাইভ পাল্টা 
আক্রমণ চালাইয়া নবাবের 
'সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া 
দেন। নবাব সিরাজ 
যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ছদ্মবেশে 
বিহারের দিকে পলাইতে গিয়া 
বন্দী হন।  মীরজাফরের 
পুত্র মীরনের আদেশে তিনি 
নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। 
সিরাজের মৃতদেহকে হাতার 
বাংলায় ইংরাজ শান্তির প্রতিষ্ঠার পথ তৈয়ারী হয় । 
পলাশীর যুদ্দের গুক্ুভ্ব (Importance of the battle of 
Plassey ) : পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলার স্বাধীনতা নম্ট হইয়া ইংরাজ শান্তির 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় বালয়া কাব নবান চন্দ্র সেন প্রভাতি অনেক লেখক মনে করেন৷ 
প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের দ্বারা বাংলাদেশে ইংরাজ শব্তির প্রাতষ্ঠার পথ সুগম হয়। 
পলাশীর যুদ্ধের পর: ইংরাজ হাতে-কলমে বাংলার শাসন না লইয়া নবাব মীরজাফরের 
বকলমে সকল ক্ষমতা অধিকার করে। নবাবের সামরিক শান্তির 
ইজারা দুর্বলতা লইয়া ইংরাজেরা. প্রকৃত ক্ষমতা পার । কিন্তু এই বুদ্ধের 
দ্বারা ইংরাজের চূড়ান্ত জয়লাভ হয় মনে কারবার কারণ নাই। কারণ 
মীরজাফরের পরবর্তী নবাব মীরকাশিম বাংলাদেশ হইতে ইংরাজ শান্তিকে হঠাইবার চেষ্টা 
করেন! যদ বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয় না হইত তবে বাংলায় সহজে ইংরাজ 
শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত না। বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের পতন এবং ১৭৬৫ 
খ্রীঃ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভকেই বাংলায় ইংরাজের চুড়ান্ত জয়ের স্বাক্ষর 
বলা যায়। 


১৬ আধুনিক ভারত 


পলাশীর যুদ্ধের পরোক্ষ ফল ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । দঃর্বলাচত্ত নবাব মীরজাফর 
ইংরাজের 25, বাংলার সিংহাসনে বাঁসলে ইংরাজ “সংহাসনের পশ্চাতে 
শান্তগতে (Power 
181 behind the throne ) 
পারণত হয়। মীরজাফর 
একে একে কোম্পানীর হাতে শাসন ও 
অর্থনৈতিক ক্ষমতাগুলি ছাড়িয়া দেন। 
কোম্পানীর কর্মচারীগণ বাংলাদেশ হইতে 
প্রভূত অর্থ লুণ্ঠন কারয়া স্বদেশে পাঠাইতে 
থাকে। কোম্পানীর কর্মচারীগণের দ্বারা 
বাংলার এই অর্থনোতিক শোষণকে “পলাশীর 
লুণ্ঠন” ( Plassey Plunder ) বলা হয়। 
বাংলার বাণিজ্যের একচোটয়া আঁধকার 
কোম্পানীর হাতে চাঁলয়া যায়। দেশী 
মীরজাফর ব্যবসায়ীগণের স্বাধীন বাণিজ্যের অধিকার 
নষ্ট হয়। ইংরাজগণ বাংলাদেশ হইতে ফরাসী ও অন্যান্য ইওরোপাঁয় জাতগ্ীলকে 
হাত গুটাইতে বাধ্য করে। ইংরাজ বাঁণকগণই কার্যতঃ বাংলার ভাগ্য বিধাতায় 
পারণত হয়। কাঁবগুরুর ভাষায় “বাঁণকের মানদণ্ড” “রাজদণ্ডে” পারণত হয়৷ 
এীতহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে “পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলার নব জাগরণের সুচনা 
হয় ।” ইংরাজ শাসনের মাধ্যমে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা প্রবেশ করিলে বাংলা 
তথা ভারতের নবজাগরণের সুচনা হয় । মধ্যযুগীয় অন্ধাববাস ও কুসংস্কারের যুগ 
হইতে বাংলা তথা ভারত আধুনিক যুগে প্রবেশ করে 
্রজাফল্পে শাসনক্কাল, ১৭০৭-৬০ খ্রীঃ (The reign of 
Mirzafar )8 পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মীরজাফরকে বাংলার 
মসনদে বসাইয়া মবীর্শদাবাদের রাজকোষ হইতে কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ লক্ষ 
লক্ষ টাকা আদায় করেন। ক্লাইভ স্বয়ং ১২ লক্ষ পাউণ্ড ও ২৪ পরগণার জমিদারী লাভ 
করেন। তবুও ইংরাজেরা মীরজাফরকে আরও টাকার জন্য চাপ দিলে তিনি বিরন্ত হইয়া 
ওলন্দাজগণের সাহায্য চান। ইংরাজ নৌবাহনী বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজ নোবহরকে 
হঠাইয়া দেয় কাঁলকাতার ইংরাজ কর্তৃপক্ষ মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে । মীরজাফরের 
পর কোম্পানীর গভর্ণর ভ্যান্সটার্টের চেষ্টায় মীরজাফরের জামাতা মীরকাশম সিংহাসনে 
(১৭৬০ গ্রীঃ) বসেন । 
সীল্পকাশিমেল শাসনক্কাল ও ক্সাল্েল যুদ্ধ, ১৭৬০ 
৬৪ শ্রীঃ ( Mirkashim and the battle of Buxar )$ মীরজাফরের জামাতা 
মীরকাশিম সিংহাসনে বাঁসবার জন্য ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর সাহত এক গোপন চুক্তি 
করেন। এই চুন্তির দ্বারা মীরকাশিম কোম্পানীকে বর্ধমান, মোদনীপুর ও চট্রগ্রামের 
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রাজস্ব ও নগদ দশ লক্ষ, টাকা দিতে এবং কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্যগণকে নগদ 
অর্থ উপচৌকন দিতে প্রাতিশ্রাত দেন। সিংহাসনে বসিবার পর 
নীরবাশিমের.. মীরকাশিম এই শততগ্যলি পুরণ করেন । মীরকাশিম ভাবিয়া- 
রঃ ছিলেন যে বাণক ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রতিশ্রুতিমত অর্থ 
মিটাইয়া দিলেই কোম্পানীর হাত হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে। মাঁরকাশিমের ভুল 
ভাঙিতে দেরী হইল না। তিনি শীঘ্ইই বুঝিতে পারেন যে কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ 
তাঁহাকে নামেমা্র নবাব রাখিয়া বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হাত কাঁরতে 
চায়। মীরকাশিম ছিলেন দৃঢ় চারত্রের লোক। তিনি কোম্পানীর হাত হইতে 
বাংলার নবাবাঁর স্বাধীনতা রক্ষা কারতে দৃঢ় সজ্কজ্প নেন । 
পাটনার নায়েব রাম নারায়ণ নবাবকে উপেক্ষা কারয়া কোম্পানীর দালাল হিসাবে 
কাজ কাঁরতোছল। মাঁরকাশিম তাঁহাকে নবাবের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন ৷ মীরকাশিম 
বাঁঝতে পারেন যে ম্যার্শদাবাদে ইংরাজের প্রভাব এমনই বাড়িয়াছে যে এই স্থানে 
স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভব নয় । মুদাবাদ ছিল কাঁলকাতার 
দীরকাশিমের চা নিকটবতাঁ। ইংরাজেরা এজন্য সহজে মুর্শিদাবাদে প্রভুত্ব বিস্তার 
করে। মীরকাশিম এজন্য তাঁহার রাজধানী মুদাবাদ হইতে 
মুঙ্গেরের দুর্গে স্থানান্তর করেন । নিজ শনি বাড়াইবার জন্য তিনি ইওরোপাঁয় সেনাপতি 
সমর ও মার্কারের সাহায্যে নবাবী সেনাদলকে তালিম দেন। তিনি দৃঢ় হাতে শাসন 
করিয়া রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাও করেন। এছাড়া তিনি বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের 
নিকট হইতে নবাধী ফর্মাণ লাভ করেন । 
ছিল। কোদ্পানী জানিত যে নবাবের স্বার্থ ও কোম্পানীর স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী । 
রা সুতরাং কোম্পানীর সাঁহত মীরকাশিমের সংঘর্ষ বাধিতে বেশ 
2 দেরী হইল না। শীরকাশিম লক্ষ্য করেন যে কোম্পানীর 
কর্মচারীগণ দন্তক বা বিনাশুন্কে বাণিজ্যের অধিকারের ঘোর 
অপব্যবহার কারিতেছে ৷ প্রথমতঃ, কোম্পানীর কর্মচারীগণ তাহাদের ব্যক্তিগত 
ব্যবসায়ের জন্য দন্তক ব্যবহার করিয়া নবাব সরকারে রাজস্ব ফাঁকি দিতেছে। 
দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় ব্যবসায়ীগরণকে দন্তক বিক্রয় করিয়া দেশীয় ব্যবসায়ীগণকেও নবাব 
সরকারে রাজস্ব ফাঁক দিয়া, কোম্পানীর কমচারীগণ অসাধু উপায়ে অর্থ আদায় 
করিতেছে । তৃতীয়তঃ, যে সকল দেশীয় ব্যবসায়ী নবাব সরকারে শুক দিয়া ব্যবসায় 
কাঁরত তাহাদের মালের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । ফলে 
তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ হইবার উপক্রম হর। চতুর্থত, নবাব সরকারের রাজস্বের 
প্রভূত ক্ষাত হইতেছে । এই সকল বিষয় উপলব্ধ কাঁরয়া নবাব মীরকাশিম কোম্পানীর 
সহিত দণ্তক লইয়া মীমাংসার চেষ্টা চালান। নবাবের বৃত্তি উপলব্ধি করিয়া 
কাঁলকাতার গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট মীরকাশিমের সাত একটি মীমাংসা চুক্তি রচনা করেন । 
কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিলের স্বার্থপর, উদ্ধত ইংরাজ কর্মকর্তাগণ এই চুক্তি নাকচ করেন । 
ভারত ( ১২শ )-২ 
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কাঁলকাতার কর্তৃপক্ষের এই জেদের ফলে আপোষের পথে দস্তক সমস্যার সমাধান 
অসম্ভব হইয়া পড়ে । মাঁরকাশিম উপায়ান্তর 
না দেখিয়া দেশীয় বাঁণকগণের বাণিজ্যের 
উপর শুক উঠাইয়া দেন । দেশী, বদেশন 
আঁধকার পায়। ফলে দম্তকের বলে যে 
একচেটিয়া বিশেষ সুবিধা ইংরাজগণ ভোগ 
করিত তাহা বিনষ্ট হর়। ইহাতে কলিকাতা 
কাউন্সিল ক্রুদ্ধ হইয়া মীরকাশিমকে পদচ্যুত 
করিতে সংকল্প নেয় । 

এদিকে পাটনার ইংরাজ কুঠিয়াল এলিস 
সাহেব নবাবের উপর উদ্ধত ও অপমানজনক 
ব্যবহার করিয়া পাটনা শহর বলপূর্বক দখল করেন । . নবাব এজন্য এাঁলসকে উচিত 

শাস্তি দেন। কাঁলকাতা কাউন্সিল এজন্য নবাবের বিরূদ্ধে যুদ্ধ 
7৮ আরম্ভ করে। কোন কোন এীতহাসিকের মতে মীরকাশিমের 

সাঁহত কোম্পানীর বিরোধের কারণ ছিল রাজনৈতিক ৷ কিন্তু ডাঃ 

কালীকিজ্কর দত্তের মতে এই বিরোধের প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক ৷ 

কোম্পানীর সেনাপাতি মেজর গ্যাডামস সসৈন্যে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে য্দ্ধযা্রা 
করেন। মীরকাশমের সেনাদলের সামারক দক্ষতা ছিল না। ইহার আগে গর্খা 
রাজা পৃথবীনারারণের সাহত যুদ্ধে এই সেনাদলের দুর্বলতা বুঝা 
গিয়াছল ৷ ইংরাজের সাঁহত যুদ্ধে নবাবী সেনা কর্পররের ন্যায় 
ডীবয়া যায় । কাটোয়া, 'গাঁরয়া, সূতী ও উদর়নালার যুদ্ধে হাঁরয়া মীরকাশম বাংলা 
ছাড়িয়া অযোধ্যায় পলাইয়া যান। অযোধ্যায় আসবার পর মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব 
সূজাউন্দৌলা ও দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের সাহত জোটবদ্ধ হন। মীরকাশিম ও 
মিত্রশ্তির সেনাদল ১৭৬৪ খ্রীঃ বজ্সারের প্রান্তরে ইংরাজের সহিত শান্ত পরীক্ষায় নামে ৷ 
বক্সারের যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপাঁত হেক্টর মনরো মীরকাশিম ও মিন্রশান্তকে ধ্বংস করিয়া 
দেন। পলাতক অবস্থায় মীরকাশমের মৃত্যু ঘটে। বাংলায় ইংরাজ শাসন পাকাপাকি 
ভাবে কায়েম হর । 

মীরকাশিম ষড়যন্তের দ্বারা সিংহাসন লাভ কাঁরলেও, তান ইংরাজ কোম্পানীর হাত 
হইতে বাংলার নবাবাঁকে রক্ষা করিবার জন্য যে চেষ্টা করেন তাহাতে তাঁহার দোষ স্খালন 
হইয়াছে। তাছাড়া মীরজাফর ষড়যন্ত্রের দ্বারা সিংহাসন পাইয়াছিলেন। সুতরাং 
তাঁহার বিরদ্ধে মীরকাশিম যদি ষড়যন্ত্র করেন এজন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। 
মীরকাশিমের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার নবাবী সিংহাসনের স্বাধীনতা রক্ষা করা । 
মীরজাফরের ন্যায় ক্লীবের মত তিনি ইংরাজের নিকট নাতি স্বীকার করেন নাই। 
মীরকাশিমের শাসনদক্ষতা মীরজাফর অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। তিনি সমর 


বজ্সারের বুদ্ধ 


পলাশী হইতে বক্সার £ বাংলায় ইংরাজ শক্তির উ্ধান ১৯ 


আর্কার, গার্গন খাঁ প্রভৃতি বিদেশীয় সেনাপতির সাহায্যে সামরিক ব্যবস্থাকে ঢালিয়া 
মীরকাশিসের কৃতিত্ব সাজাইবার চেষ্টা করেন। রামনারায়ণ নামে উদ্ধত কম্মচারীকেও 
: তিনি দৃঢ় হাতে দমন করেন। গোলাম হোসেন নামক সমসাময়িক 
এতিহাসিক এজন্য তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন । নিরপেক্ষ ইংরাজ এঁতিহাসিকগণও 
তাঁহার প্রশংসা করেন । মারকাশিম প্রকৃতপক্ষে ভাগ্য-ীবড়ান্বিত ব্যক্তি ছিলেন । যোগ্যতার 
তান প্রায় আলিবদাঁর সমতুল্য হইলেও তান এমন এক সঙ্কট সময়ে আসেন যে তাঁহার 
পক্ষে ঘটনার মোড় ফিরান সম্ভব ছিল না । তাছাড়া মীরকাশিম প্রজাগণের উপর অত্যধিক 
করভার চাপান।৯ তাঁহার সামরিক দক্ষতা বিশেষ ছিল না । তাঁহার সেনা সংগঠন ছিল 
দদবলি। সুতরাং পরাজয়ের হতাশার তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হর । এঁতিহাসিক 
ডডওয়েল (7১০৫7০৩11) মনে করেন থে মীরকাশিমের, সাহত কোম্পানীর বিরোধ 
কোম্পানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটনাচক্রে ঘাটত হর ।২ কিন্তুঃডাঃ কালীকিঙ্কর দত্ত প্রভৃতি 
এতিহাসিকেরা মনে করেন যে মীরকাশিমের নীতি কোম্পানীর অর্থনৈতিক স্বার্থের 
বিরোধী ছিল। এজন্য কোম্পানী নবাব মীরকাশিমকে যে কোন প্রকারে হঠাইতে 
মনস্থ করে । 
লন্সান্লেব্স সুচ্ধেব্র গুরুজ্ব (Importance of the battle of 
Buxar )৪ পলাশীর যুদ্ধে বাংলায় ইংরাজ শত্তির যে বাঁজ রোপিত হয় বক্সারের 
ব্দ্ধে জয়ের ফলে তাহা বক্ষে পরিণত হয়। পলাশীর যুদ্ধে নবাবী সেনার সহিত 
কোম্পানীর সেনার প্রকৃত শন্তি পরীক্ষা হয় নাই । ডাঃ স্মিথের মতে 
বাহ আনসারের . “পলাশীর যুদ্ধ ছিল করেকটা কামানের লড়াই মার, আর বারের 
যুদ্ধ ছিল চুড়ান্ত বিজয় ”»।৩ বক্সারের যুদ্ধের রায় অভ্রান্তভাবে 
ইংরাজের অনকূলে যার । পলাশীর যুদ্ধ ছিল আসলে একটি খণ্ডফুদ্ধ। পলাশীর 
যুদ্ধের পরেও অনেকের ধারণা ছিল যে নবাবী সেনা চেষ্টা করিলে কোম্পানীর সেনাকে 
হঠাইয়া দিতে পাঁরবে। বক্সারের যুদ্ধে ইহা সুনি্দি“জ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে তৎকালীন 
ভারতীয় সামরিক সংগঠন ও যুদ্ধ-কৌশল ইংরাজ সামরিক সংগঠন অপেক্ষা অনেক দুর্বল 
ছিল। বজ্সারের যুদ্ধে জিতিবার পর বাংলার শাসন ক্ষমতা সব দিক হইতে পাকাপাকি- 
ভাবে ইংরাজের হস্তগত হয়। বক্সারের যুদ্ধের পরে কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ 
করে। কোম্পানী ইহার পর রাজনৈতিক শীন্তর আড়ালে বাংলার অর্থনৈতিক শোষণ বিনা 
বাধায় চালাইতে সক্ষম হয়। বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা কোম্পানীর হাতে আসায় কোম্পানী 
ইহাকে মুনাফা লাভের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে । কোম্পানী বাংলায় বাণিজ্যের জন্য 
স্বদেশ হইতে মূলধন না আনিয়া মাছের তেলে মাছ ভাজার ন্যায় বাংলার রাজস্ব দ্বারা 


১, Vide N. K. Sinha—Economic History of Bengal Vol. II. 

২, “It was a war of cireumstances rather than of intentions.” 
Cambridge History of India, 

৩. ‘Plassey was a cannonade but Buxar a decisive battle. 
History. 


Dodwell— 


" Smith—Oxford 


২০ আধ্বীনক ভারত 


বাংলার মাল কানিয়া সেই মাল ইওরোপে বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়। পলাশীর যুদ্ধে 
কেবলমাত্র বাংলার নবাবের পরাজয় হয় ৷ বক্সারের যুদ্ধের ফলে বাংলার নবাব, অযোধ্যার 
নবাব ও বাদশাহ শাহ আলম একযোগে পরাজিত হন । ইহা ইংরাজের পক্ষে কম ক্ষমতার 
পাঁরচারক ছিল না । এই যুদ্ধের পর কোম্পানী অযোধ্যার নবাবের উপরে যে সান্ধি 
চাপাইয়া দেয় তাহার ফলে ক্রমে ক্রমে অযোধ্যাও কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্যে পাঁরণত হয় ৷ 
এইভাবে বল্সারের যুন্ধ উত্তর ভারতে কোম্পানীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রধান সোপান 
রচনা করে। 


তৃভীয় পরিচ্ছেদ 


কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ও দ্বেতশাসন 
( The Grant of Diwani and the Dual System ) 


' কোপস্পানীন্ন দেওশয়্রানী লাভ (The Granting of the Diwani) £ 
বক্সারের যুদ্ধের সময় কলিকাতা কাউীন্সিলের কর্মকর্তাগণ বৃদ্ধ মীরজাফরকে পুনরায় 
বাংলার মসনদে নবাব হিসাবে নির্বাচিত করে । মাঁরজাফর সিংহাসনে বাঁসয়া তাঁহার 
1ববাসভাজন দেওয়ান নন্দকুমারের সহায়তায় শাসনকার্য চালাইবার চেস্টা করেন। কিন্তু 
কোম্পানীর কম্চারাগণ নন্দকুমারের উপর আদৌ সন্তুষ্ট ছিল না। ১৭৬৫ প্রাঃ বৃদ্ধ 
মীরজাফরের মৃত্যু হইলে কোম্পানীর কর্তাগণ কাল-ীবলম্ব না করিয়া মীরজাফরের পাত্র 

নজমৃউদ্‌দৌলাকে বাংলার সিংহাসনে বসায় । বালক নজমউদ্‌- 
নন্দকুমারের পতন এ a কে এ 
রেজা থার উন. দৌলার সাঁহত কোম্পানী এক সান্ধ স্বাক্ষর করে। এই সান্ধর 

সুযোগ লইয়া কাঁলকাতায় কোম্পানীর কর্তাগণ নন্দকুমারকে বরখাস্ত 
করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করে এবং নায়েব দেওয়ানের পদে কোম্পানীর অনুগত ও 
বিশ্বাসভাজন মহম্মদ রেজা খানকে বসায় ।৯ বিহারের দেওয়ানের পদে সিতাব রায় 
নষুন্ত হয়। 

“মহম্মদ রেজা খাঁ নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইলে {তান বাংলার শাসন ব্যবস্থায় 
কোম্পানীর রাজনৌতিক ও অর্থনৈতিক আঁধকার বিস্তারের প্রধান যল্তে পাঁরণত 
হন।”২ বালক নবাব নজম-উদ-দৌলা কাঁলকাতার গভর্ণর ও কর্মাধ্যক্ষগণকে ১৫ লক্ষ 
টাকা উপছৌকন দিতে বাধ্য হন । কোম্পানীর বিনা অনুমাতিতে মুঘল বাদশাহের নিকট 
নবাবের সনদ চাহিবার ক্ষমতা লোপ করা হয়। আগে বাদশাহের সনদের বলে নবাব 

জানাজা বা Vol. III. 

2. “Reza Khan became useful to the Company as chief instrument of their 
political and administrative contral of the country." A.M.Khan—The Transition 
in Bengal. ৬ 
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কোম্পানীর অধীনতা মুক্ত ছিলেন । এখন হইতে তিনি কোম্পানীর অধীন হইয়া পড়েন ৷ 

নবাব মুঘল বাদশাহের সহিত সরাসরি যোগাযোগ করিবার অধিকার 
এ হারাইয়া ফেলেন। এমন কি নবাবকে তাঁহার কার্ষের জন্য কোন 

কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইলে কোম্পানীর পরামর্শ লইতে বাধ্য 
করা হয় । নবাব নামে মাত্র গাঁদতে থাকেন । আসল ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে চলিয়া 
যায়। কোম্পানী “সংহাসনের পশ্চাতে শক্তিতে” ( Power behind the throne ) 
পাঁরণত হয়! নবাবের নাম লইয়া কোম্পানীর দালাল রেজা খাঁ সকল কাজকর্ম পরিচালনা 
করেন। এদিকে কোম্পানীর কর্মচারীগণ উৎকোচ গ্রহণ কারয়া বিনা শুল্কে ব্যান্তগত 
ব্যবসায় চালাইয়া দুনাঁতির চুড়ান্ত আরন্ভ করে। কোম্পানীর যে কোন কর্মচারী 
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দেশীয় লোককে নিপাঁড়ন করিয়া অর্থ আদায় আরম্ভ করে। নবাবের কর্মচারীগণ ইহার 
প্রাতকারে ব্যর্থ হয় । 
কোম্পানীর দুনর্গীতর খবর বিলাতে পৌঁছায় । [বলাতের কর্তৃপক্ষগণ . বাংলায় 
কোম্পানীর শাসনে দ;নাীতির প্রতিকার ও বক্সারের যুদ্ধের পর কোম্পানীর শাসনকে সংগঠন 
কারবার জন্য লর্ড ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার গভর্ণর নিযুক্ত কাঁরয়া 
১58 কালকাতায় পাঠাইয়া দেন। ক্লাইভ কলিকাতায় আসিয়া দেখেন যে 
এলাহাবাদের সন্ধি বল্সারের যুদ্ধের ফলে কোম্পানী বাংলায় যে সকল ক্ষমতা লাভ 
করিয়াছে তাহার আইনগত ভিত্তি নাই। কারণ তখনও পর্যন্ত 
বাংলার শাসক নিয়োগের ক্ষমতা আইনতঃ মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের হাতেই 
ছল । বাদশাহের অবস্থা যতই দুর্বল হউক না কেন লোকের চোখে তানই ছিলেন 
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২২ আধ্ডুনিক ভারত 


আইনত চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী । কোম্পানী বাদশাহের বিনা অনুমতিতে বাংলায় 
কনপূর্বক ক্ষমতা অধিকার করায় তাহার আইনগত ভিত্তি ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, বন্মারের 
যুদ্ধের পর বাদশাহ শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাবের সহিত কোম্পানী কোন সান্ধ স্থাপন 
করে নাই । তাঁহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করার দরকার ছিল । তৃতীয়তঃ, বাংলার নবাব 
নজম-উদ-দোলার সহিত কোম্পানী যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিল তাহা ক্লাইভের মনঃপৃত 
হয় নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল নবাবকে নামেমাত্র মসনদে রাখিয়া বাংলার দেওয়ানী বা 
রাজস্বের অধিকার কোম্পানীর হাতে নেওয়া । এই সকল কথা ভাবিয়া ক্লাইভ বাদশাহ 
দ্বিতীয়,শাহ আলমের সাঁহত এলাহাবাদের দ্বিতীর সান্ধি (১৭৬৫ খ্রাঁঃ) স্বাক্ষর করেন । এই 
সান্ধর দ্বারা স্থির হয় যে, (১) শাহ আলম অযোধ্যার কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ পাইবেন । 
(২) সুবা বাংলা অর্থাৎ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান বা রাজস্ব আদায়ের 
অধিকার কোম্পানী পাইবে । (৩) এই দেওয়ান? লাভের 'বানময়ে কোম্পানী বাদশাহকে 
বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা নজরানা দিবে ৷ (9) বাংলার নবাব নজম-উদ-দৌলাকে তাঁহার ব্যয় 
নির্বাহের জন্য কোম্পানী ৫৩ লক্ষ টাকা দিবে । এই অর্থের বিনিময়ে বাংলার নবাব 
বাংলার রাজস্বের উপর তাঁহার দাবী ছাড়িয়া দিবেন । এলাহাবাদের দ্বিতীয় সন্ধির বলে 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ করে । 
এলাহাবাদের প্রথম সন্ধি (১৭৬৪ খীঃ) দ্বারা কোম্পানী অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ- 
দোঁলার সাঁহত শান্তি স্থাপন করে ৷ এই সন্ধির দ্বারা স্থির হয় যে_-(১) নবাব সুজা- 
উদ-দৌলা কোম্পানীকে কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ ছাড়িয়া দিবেন। (২) চুনার জেলা 
. স্বজা-উদ-দৌলার ও চুনার দুর্গ কোম্পানীর অধিকারে থাকিবে । (৩) নবাব কাশীর 
সহিত সন্ধি জামদারীটি কোম্পানীর আশ্রিত বলবন্ত সিংহ ও তাহার বংগধরগণকে 
দিবেন । (8) নবাব সংজা-উদ-দৌলা কোম্পানীকে ৫০ লক্ষ টাকা বন্মারের যুদ্ধের দরুন 
ক্ষতিপূরণ দিবেন। (6) সূজা-উদ-দৌলা কোম্পানীর সাঁহত আত্মরক্ষামূলক দিন্রতা 
স্থাপন কাঁরবেন। (৬) কোম্পানী অযোধ্যার বিনাশল্কে বাণিজ্য কারতে পারিবে । 
এলাহাবাদের সাঁন্ধ ও কোম্পানীর বাংলার দেওয়ানী লাভ ক্লাইভের রাজনৈতিক দূর- 
দর্শিতার পরিচারক। প্রথমতঃ, এই সন্ধির বলে কোণ্পানন নবাবকে নামেমান্র বাংলার 
সিংহাসনে রাখিয়া আসল ক্ষমতা করায়ত্ব করে । নবাব থাকেন ছায়া আর কোম্পানী হয় 
কায়া (Shadow and substance )| নবাব রাজস্বের আঁধকার হারাইয়া বিষহীন 
ঢেশড়া সাপে পরিণত হন । দ্বিতীয়তঃ, পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে বাংলায় কোম্পানী 
যে সকল ক্ষমতা ধারে ধীরে লাভ করিয়াছিল তাহা বল প্রয়োগের দ্বারা প্রাতিষ্ঠত 
_ হইয়াছিল । মদ্ঘল সগ্রাটের অনুমোদন না থাকায় এই ক্ষমতার 
আইনগত ভিত্তি ছিল না। বাদশাহের নিকট হইতে দেওয়ানী 
লাভের পর বাংলায় কোম্পানীর ক্ষমতা আইনগত ভিত্তির উপর 
স্থাপিত হয়। তৃতীয়ত ইহার পর বাংলার নবাবের পক্ষে বাদশাহের ফর্মাণ পাইয়া মীর- 
কাশিমের ন্যায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিবার ক্ষমতা তিরোহত হয়। নন্দকুমারের ন্যায় 
নবাবের পুরাতন কর্ম চারীগণকে বরখাস্ত করিয়া কোম্পানীর অনুগত কর্মচারী যথা রেজা 


দেওয়ানী লাভের 
গুরুত 
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খান, ?সতাব রায় প্রভৃতিকে রাজস্ব আদায়ের কাজে নিয়োগ করা হয়। নন্দকুমার প্রভৃতি 
পুরাতন কর্মচারীগণ নবাবের স্বাধীনতা বাঁচাইবার চেষ্টা করার বরখাস্ত ও দাণ্ডত হন? 
সুতরাং কোম্পানী দেওয়ানী লাভের ফলে বাইরে নবাবের পদ বজার রাখা হইলেও তীহার 
আসল ক্ষমতা একেবারে লোপ করা হর ৷ নবাবের প্রধান কর্মচারীগণ কোম্পানীর দ্বারাই 
মনোনীত হইয়া কোম্পানীর হীক্গতেই কাজ কাঁরতে থাকে । চতুর্থ শু, কোম্পানী নবাবকে 
পদচ্যুত করিয়া সরাসা বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করিলে করাসী ও অন্যান্য ইওরোপার 
শান্তগলির মনে ঈর্যা দেখা দিত । এক্ষেত্রে অন্য ইওরোপীয় শান্তগল ইংরাজের অধিকার 
অচ্বাঁকার করিতে পারিত। নবাবকে সিংহাসনে রাখায় ইংরাজ কোম্পানী বলিতে থাকে 
যে তাহারা নবাবের অধীনে কাজ করিতেছে মান্র। এইভাবে ক্লাইভ একট “আইনগত 
ধোঁকা” (15৪৭1 9০0০0.) তৈরারী করেন ৷ নবাবকে সিংহাসনে রাখার ফলে ভারতের 
অন্যান্য দেশীয় শাসকগণের মনে ইংরাজের সম্পর্কে আশঙকার নিরসন হয় । 
চৈ ভল্পীজনন্ল ( Dual Government ) ৪. ১৭৬৫ খ্ৰীঃ কোম্পানীর দেওয়ানী 
লাভের ফলে বাংলায় কুখ্যাত দ্বৈতশাসন (Dual Government) প্রাতিজ্ঠিত হয়। মুঘল 
শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বাংলার নবাবের দুইপ্রকার ক্ষমতা ছিল, যথা--(১)- দেওয়ানী বা 
রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ও দেওয়ানী মামলার বিচারের দায়িত্ব; (২) নিজামত ও 
ফোঁজদারী মামলার বিচার, আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব। দেওয়ানীর মাধ্যমে কোম্পানী 
বাংলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার লইলেও আইন-শৃংখলা, বিচার প্রভৃতি অন্যান্য দায়িত্ব 
নবাবের হাতে রাখিয়া দের। ইহার ফলে বাংলার দ্বৈত শাসন দেখা দেয় । কোম্পানী 
ক্ষমতা পাইলেও দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই, অপর দিকে নবাবের দায়িত্ব 
ot) থাকলেও ক্ষমতা ছিল না । কোম্পানী দায়িত্বহীন ক্ষমতার 
আঁধকারী ( Power without responsibility ) হয় | বান্তবক্ষেত্রে নবাব বা কোম্পানী 
কেহই নিজামতা ও দেওয়ানী শাসনের দায়িত্ববহন করিতেন না। নবাব বা কোম্পানীর 
নামে তাঁহাদের প্রাতানধিগণই এই দায়িত্ব নেন। নজম-উদ-দৌলার সাঁহত কোম্পানীর 
সন্ধির বলে নবাবের বদলে নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁ ও সিতাব রায় এই দায়িত্ব বহন 
করেন। কোম্পানশ রাজস্ব পাইয়া সন্তুষ্ট থাকে । : 
দ্বৈত শাসনের আর একটি ব্যবস্থা হইল এই যে, ক্লাইভ কোম্পানীকে রাজস্বের 
আঁধকারী করিলেও আপাততঃ রাজস্ব আদায়ের জন্য কে ম্পানীর কোন শাসনযন্ত না 
থাকায় তান নবাবের শাসনযন্ত্রকে রাজস্ব আদায়ের কাজে লাগান ৷ 
দি মহম্মদ রেজা খানকে বাংলার এবং সিতাব রায়কে বিহারের নায়েব 
দেওয়ান নিযুক্ত করা হয় ! এই সকল কর্মচারীগণকে নিয়ন্ত্রণ করার 
ক্ষমতা নবাবের ছিল না। ইহারা বতাঁদন কোম্পানীকে রাজস্ব যোগায় ততাঁদন 
কোম্পানীও ইহাদের অত্যাচার ও শোষণের দিকে নজর দেয় নাই । ফলে এই সকল দায়িত্ব 
জ্ঞানহান স্বার্থপর কর্মচারীগণের শোষণে ও অত্যাচারে বাংলার সাধারণ লোকের দরুদ শার 
সীমা থাকে নাই! কোম্পানীর অসাধু কর্মচারীগণও ইহাদের সাহত শোষণের কাজে 


৪৯৮ --- 
১, Mill—History of Indis. Vol. III. 
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অংশীদার হয়। গভর্ণর ভেলেষ্ট এই দুনশীতির প্রতিকারের জন্য সুপারভাইজার 
( Supervisor ) নামে এক শ্রেণীর ইংরাজ কর্মচারী নিয়োগ করেন ৷ কিন্তু সুপার- 
ভাইজারগণও দুনাতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন । এতিহাসিক ডাঃ এন. কে. সিংহ বাংলার এই 
ভাঙা মঙ্গলচণ্ডীর ষগের এক মর্মস্পশাঁ চিত্র আঁকিয়াছেন । মীরকাশিমের টাকার দরকার 
পড়ায় তিন পুরাতন ভূমি রাজস্বের হার পাল্টাইয়া অল্প সময়ে যতখানি সম্ভব বেশী 
আদায়ের নিয়ম করেন। ইহার ফলে প্রজাগণের কষ্টের অবাধ ছিল না। কোম্পানী 
দেওয়ানী পাইবার পর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার মুল নীতির পরিবর্তন দেখা দেয় । মীর- 
কাশিমের করের হার পাল্টাইয়া কোম্পানী ভূমি করের হার আরও বাড়াইয়া দেয় । রাজদ্ব . 
বিভাগের কর্মচারীগণের নাম ছিল আমিল। ইহারা গ্রামে অখণ্ড প্রতাপ লাভ করে। 
দেওয়ানী চাল: হইলে প্রীত জেলা হইতে বহুগুণ বেশী রাজস্ব আদায় করা হর । পার্ণিয়ার 
আমিল সুচেত রাম আঁলবদাঁর আমলে ৪ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় দিতেন । দেওয়ানশর 
আমলে তিন প্রীর্ণয়া হইতে ২৫ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় দিয়াও নিগৃহীত হন । 
দনাজপনর জেলা হইতে আলিবদাঁর আমলে ১২ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় হইত, দেওয়ানশর 
আমলে এই স্থান হইতে ১৭ লাখ টাকা আদায় হয় । কর্মচারীগণ বুঝিতে পারে বে রাজস্ব 
বেশী আদায় না করিলে চাকুরী থাকিবে না । ফলে প্রজা শোষণ করিয়া রাজস্ব আদায়ের 
ধম পড়িয়া যায়। এদিকে কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীগণও বেনামীতে কোম্পানীর 
নিকট হইতে জমির বন্দোবস্ত লইয়া প্রজাশোষণ আরম্ভ করে । ইংরাজ প্রাতানধি মাইকেল 
বেচার কাঁলকাতার কর্মকর্তগণকে এই ধবংসকারণ ব্যবস্থার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক 
করিয়া দিলেও তাহাতে কৌন. ফল হর নাই।৯ ইহার ফলে ১৭৭০ খ্রা বাংলায় এক 
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( The Famine of 1770 ) 


ছিয্াশুব্রেশ্ন অনহ্ুন্তল্রের কান্রণ ও ফলাফল (The cireum- 
stances leading to the Great Bengal Famine of 1770 and its 
results )৪ ভারতের অর্থনীতি হইল কৃষিপ্রধান। কৃষির উন্নতির সাহত জনসাধারণের 
সংখ-্বাচ্ছন্দের সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জাড়ত ৷ কৃষির অবস্থা খারাপ হইলে দেশে খাদ্যাভাব 
ইলশনিনি বাকি দু! চাহিদা ও যোগানের নিয়ম অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ 
দুর্ভিক্ষ না হইবার কম হইলে খাদ্য দ্রব্যের দাম বাড়ে । বেশী দামে খাদ্য কিনিবার 
কারণ ক্ষমতা না থাকায় খাদ্যাভাবে লোক মারা পড়ে। ভারতের কৃষি, 
প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের উপর নিভরশাঁল। বৃষ্টিপাত বেশী অথবা কম হইলে ফসলের 


১, Dr. N. K. Sinha—Economic History of Bengal. 
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হানি ঘটে। মুঘল যুগে সরকারা ভুমি রাজস্বের হার নাঁচু হওয়ার লোকের কষ্ট কম 
ছিল। তাছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যর দেখা দিলে মুঘল সরকারের খয়রাঁত দপ্তরের 
তৎপরতায় লোকের দুর্ভোগ অনেক কম হইত! সুতরাং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে তেমন 
বড় কোন দূভিক্ষ ও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায় না। 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা ও বিহারের দেওয়ানী লাভ করিবার পর গ্রামাঞ্চলের 
অবস্থার দ্রুত পাঁরবর্তন ঘটে পুরাতন নিয়হারের মুঘল ভূমিরাজস্ব লোপ পায় । জমি 
হইতে যতদুর সম্ভব মুনাফা পাইবার জন্য কোম্পানী অধীর হইয়া পড়ে। রাজস্ব 
বিভাগের পুরাতন দায়িত্বশীল কর্মচারীগণকে বরখাস্ত করিয়া চটপটে ও 
রিকসা, কাঁরতকর্মা লোকেদের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় । ইহাদের 
রাজন্ন নীতি একমাত্র লক্ষ্য হয় কৃষকের স্বার্থ না দেখিয়া যত বেশী সম্ভব রাজস্ব 
আদায় করা । পর্ণ'য়া জেলা হইতে আলবদাঁর আমলে ৪ লাখ 
টাকা আদায় হইত ৷ এক্ষণে প্ঠীর্ণয়া হইতে কর্মচারী সুচেতরাম ২৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব 
কোম্পানীকে আদায় দেয়। তবুও সুচেতরাম অযোগ্য হিসাবে কোম্পানীর আদেশে 
বরখাস্ত হয় ৷ পর্ণরার উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে যে অন্যান্য জেলায়ও রুপ কঠোর 
তাবে বাড়াত রাজস্ব আদায় করা হয় ৷ যত বেশী পাঁরমাণ রাজস্ব আদার হয় তাহার উপর 
কর্মচারীগণের চাকুর স্থায়িত্ব নির্ভর করে । এদিকে দ্বৈত শাসনের ফলে কোম্পানীর কর্ম- 
চারীগণের অত্যাচার ও অনাচারের কোন প্রতিবিধান হয় নাই৷ নবাব ঠুঁঠো জগন্নাথের 
মত বাঁসয়া থাকতে বাধ্য হন । বাংলার গ্রজাগণের উপর নির্মম শোষণ চলিতে থাকে । 
কোন কোন বিবেকবান ইংরাজ কর্মচারী এই ভয়ানক রাজস্ব নীতির পরিণাম সম্পর্কে 
কাঁলকাতার কর্তৃপক্ষকে সতক করিয়া দিলেও তাঁহারা ইহাতে কান দেন নাই ॥ ফলে রায়ত 
আতীরন্ত করভারে ধু কিতে থাকে । কেহ কেহ ভিক্ষুকে পরিণত হর । ছোট জমিদারগণ 
কপর্দকশুন্য হয় । কোম্পানীর কর্মচারীগণ কে কত বেশী টাকা রাজস্ব আদায় করিতে 
পারে তাহার প্রতিযোগিতায় নামিয়া রায়ত শোষণের কল চালায় ॥ মহম্মদ রেজা খান 
বাড়ীত করের উপর কোম্পানীর নজরানা নামে আরও একটি কর চাপাইয়া কোম্পানীকে 
সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করেন ।* 
' হাঁসকে খাইতে না দিয়া সোনার ডিম্ব প্রসব কারবার জন্য চাপ 'দলে যেমন তাহার 
সেইরূপ বাংলার চাষীর ধ্বংস আরম্ভ হয় । গভর্ণর ভেল্লেন্ট অবস্থা খারাপের 
দিকে যাইতেছে ব্‌ঝিরা সাবধান বাণ উচ্চারণ করেন। [তান 
AEE বিলাতে জানান যে “ব্যবসায়ে যত খুশী লাভ বর যায়, কিন্তু জামর 
উপর হইতে যত খুশী রাজস্ব আদায় করা যায় না । জনসাধারণের 
রক্ষার দিকে নজর না রাখিয়া যত খুশী টাকা আদায় কাঁরলে ইংরাজের জাতীর চাঁরত্র 
কলাঙ্কত হইবে ৷” কিন্তু ভেলেম্টের সতর্কবাণীতে কোন কাজ হয় নাই । অ'্তারন্ত 
করের চাপে যখন বাংলার চাষীর নাভিশ্বাস উঠে সেই সময়ে, অর্থাৎ ১৭৬৮ পরী অনা- 
বৃষ্টির জন্য কোন কোন জেলায় ফসল হানি ঘটে । ফলে খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয় । 
A Sh A.M. Khan—The Transition in Bengal. 


মৃত্যু ঘটে, 
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কলিকাতার কর্তাগণ সেদিকে নজর না দিরা মাদ্রাজের ইংরাজ সেনার জন্য করেক জাহাজ 
ভার্ত চাল ও ধান বাংলা হইতে মাদ্রাজে পাঠাইয়া দিলে খাদ্য সংকট তার হয় । ১৭৬১ প্রাঃ 
গভর্ণর কাটিয়ারের আমলে ব্যাপক অনাবষ্টির ফলে মাঠগুলি খাঁ খাঁ করিতে থাকে । ফলে 
hs বাংলার মন্বন্তর বা দুভিক্ষের করাল ছায়া পড়ে । এই দক্ষ 
পরের বংসর ১৭৭০ খ্রীঃ প্রবল আকারে দেখা দেয়। বাংলা ১১৭৬ 
সালে এই দুভিক্ষ হয় বাঁলয়া লোকে ইহার নাম ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দিয়াছে । বাংলা 
মন্বন্তর কথাটির একটি অর্থ হইল আকাল বা বিরাট ুভিন্ষি। 
দভক্ষজনিত খাদ্যাভাব ও মহামারীতে যখন হাজারে হাজারে লোক মরিতে থাকে, 
সেই সমর কোম্পানী “মরার উপর খাঁড়ার ঘা” দেয়৷ দুভি্ষের জন্য ভূমি রাজস্ব 
সুব না করিয়া কোম্পানী উহা কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় করে। তদুপরি “নজর” 
নামে এক বাড়াত করও আদায় করা হয়। রেজা খাঁ ও ইওরোপার রাজস্ব পরিদর্শকগণ 
আর নে কত বেশী রাজদবু আদায় দেখাইতে পারে আহার প্রতিযোগিতা 
কোম্পানীর রাজস্ব. চালায় । লোকের দ:ঃখ-দুদশার প্রতি সরকারের এই নির্মম উপেক্ষা 


আদার ইহার আগে কখনও দেখা যায় নাই। হাজারে হাজারে লোক না 
খাইয়া মারতে আরম্ভ করলে কোম্পানীর কর্তাগণ দয়াপরবশ হইয়া 
মাশদাবাদে খয়রাতি সাহায্যের জন্য মোট ৯০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। এই সাহায্য 


ছিল মরভুমিতে এক ফোটা জলের বিন্দুর মত। ইহার দ্বারা লোকের কোন উপকার হর 
| এদিকে কোম্পানীর সেনাদলের খাবার বাজার হইতে চড়াদামে কোম্পানী কিনিয়া 
ন ফলে বাজারে আরও খাদ্যাভাব দেখা দেয় ৷ দরিদ্র রায়তকে তাহার খোরাকণীর ধান 
সেণাদলের জন্য বিক্লয় করিতে বাধ্য করা হর । 
ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলার জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ ধৰংস হইয়া বায় । 
বঙ্কিম তাহার আনন্দমঠ উপন্যাসের মুখবন্ধে এই মন্বন্তরের এক সম্পশা চিত্র তুলিয়া 
র ! বাস্তবিক ক্ষেত্রে লোকে খাদ্যাভাবে গাছের পাতা, অখাদ্য, কুখাদ্য খাইয়া 
হাজারে হাজারে অনশনে ও মহামারীতে প্রাণ দেয় । বাংলার গ্রামগযাল জন শূন্য হইয়া 
পড়ে । বড়লাট লর্ড কর্ণওরালিস এই মন্বস্তরের অনেক পরে 
ডলে দস. আসিয়াও দেখেন যে বাংলার ও অংশ ঘন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। 
ও মৃত্যু ৫ 
গ্রাগ্ীল শ্মশানে পরিণত হইয়াছে । স্বচ্ছল স্বয়ংসম্পূর্ণ আনন্দময় 
গ্রামজীবনের স্বগ্নুবাংলা হইতে মিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, কৃষক ও তন্তুবায়, মাঝি, 
কর্মকার প্রভৃতি ক্র লোকের দুভিক্ষে মৃত্যু ঘটার কিছুকালের জন্য কৃষিকাষ ও 
অন্যান্য কাজের লোকের অভাব দেখা দেয় । ইংলণ্ডে 81801 Death বা মহামারীর পর 
যেমন চাষের কাজের লোকের অভাব ঘটে, বাংলায় অনুরূপ অবস্থা দেখা দেয় । তৃতীয়ত 
লোকে অন্নাভাবে নাঁতিজ্ঞান হারাইয়া নানা দ:নাীতমূলক কাজে জড়াইয়া পড়ো 
বাংলা ও পুর্ব বিহারে এই দুভিক্ষের প্রকোপ বেশী দেখা যায় । ফলে সামাজিক দূনাঁতি 
ও অবক্ষয় এই সকল অপ্চলে ব্যাপকভাবে ঘটে । চতুর্থ তঃ, দেশে আইনশৃংখলা ও নিরাপত্তা 
লোপ পায়। কোম্পানী নিজামতের দায়িত্ব না লওয়ার নবাবের পক্ষে উহা রক্ষা করা 


শাসন, ?বচার বিভাগীয় ও অন্যান্য সংস্কার ২৭: 


সম্ভব হয় নাই । ফলে উত্তর ভারত হইতে দলে দলে সন্ন্যাসী ও ফকিরের ছদ্মবেশে 

ডাকাত ও লঃঠেরার দল গ্রাম বাংলাকে লড়ুপাট করিয়া শ্মশানে 
215 পরিণত করে । গ্রাম সন্নিহিত ঘন জঙ্গলে এই ডাকাত দল আত্মগোপন 

করিয়া তাহাদের লণ্ঠন চালায় । দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহা, 
মালদহ প্রভাতি জেলার এই সকল সমাজ বিরোধী লোকের উৎপাত প্রবল আকার ধরে 
তেরাই ও পাহাড় অঞ্চল হইতে পাহ্যাডয়াগণও সমতলে লুণ্ঠন চালায় । পুরাতন নবাবী 
শাসন ব্যবস্থা একেবারেই ভায়া পড়ে । পণ্ন্নতঃ, দ্রভক্ষের গ্রাসে বহু পুরাতন জমিদার 
বংশ লোপ পায় বা দারিদ্রের করাল গ্রাসে গড়ে। জামদারগণের উ অংশ দভ্ষে মারা 
পড়ে। কলিকাতায় ব্যবসায় চালাইয়া নগদ টাকা লাভ করিয়া এক নূতন শ্রেণীর লোক 
কোম্পানীর নিকট হইতে জাম বন্দোবস্ত লইয়া নূতন জামদার হইয়া বসে ৷ ইহারা 
সাধারণতঃ কাঁলকাতায় বাস করিয়া নায়েব, গোমসন্তা দ্বারা জাঁমদারীর কাজ চালাইতে 
থাকে । প্রজা ও মাটির সহিত এই সকল নুতন জমিদারের নাঁড়র যোগ ছিল না। 
পুরাতন জাম বন্দোবস্ত বাতিল হওয়ার নৃতন গভর্ণর ওয়ারেন হোস্টংস পাঁচসালা 
বন্দোবন্তের চলন করেন। কিন্তু ইহার ফলে কোম্পানীর রাজস্বে ঘাটত পড়ে। 
বিলাতের পরিচালক সভা ব্যাবাতে পারেন যে আর দ্বৈত শাসন চাঁলবে না। এজন্য তাঁহারা 
কাঁলকাতার কর্তৃপক্ষকে আদেশ দেন যে, “কোম্পানী নিজে নিজেই জমির বন্দোবস্ত, 
রাজস্ব আদায়, রাজস্ব হার প্রভৃতি দেওয়ানীর দায়িত্ব গ্রহণ করুক ৷ দ্বৈত শাসনের অবসান 


হউক ৮ ইয়া 


হ্িতীস্ত্র অব্ান্্ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


ওয়ারেন হেস্টিংস হইতে ভালহৌদী £ শাসন, বিচার 
বিভাগীয় ও অন্যান্য সংস্কার 


( Administrative, Judicial and other reforms from 
Warren Hastings to Dalhousie ) 


ভহ্ৰাব্রেন হেস্টিহলেল শাসন সংৎক্কাব্র ( Reforms of Warren 
Hastings )৫ ওয়ারেন হোস্টিংস ১৭৭২ খ্রীঃ গভর্ণর নিযুক্ত হন । কোম্পানীর দ্বৈত 
শাসনের ফলে বাংলায় যে দ:ঃখ-দুদশা ও শাসন বিভাগে বে দদনাঁতি দেখা দিয়াছল 
ওয়ারেন হেস্টিংস তাহাতে সর্বপ্রথম শৃংখলা স্থাপনের চেষ্টা করেন । হেস্টিংস বুঝতে 
পারেন যে দূঢ় এবং শৃংখলাপূর্ণ শাসন প্রবর্তন না কারলে কোম্পানীর শিশু শাক্ত 
ভায়া পাড়বে । ওঁতিহাসিক পার্সি'ভ্যাল ্পিয়ার শাসক হিসাবে ক্লাইভ ও ওয়ারেন” 


3, N.XK.Sinha—Economic History of Bengal Vol. IL 


২৮ আধুনিক ভারত 


হেস্টিংসের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে “ক্লাইভ বিজেতা হিসাবে বড় হইলেও, বিজিত 
দেশে ন্যায়বচারমূলক শাসন প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। রাষ্ট্র গঠনের কাজের 
জন্য ক্লাইভ অপেক্ষা তাঁহার পদের উত্তরাধকারী 
অনেক গভীরতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন” 
স্যার আলফেড লায়ালের মতে ওয়ারেন হেস্টংস 
ভারতে ইংরাজ শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের অগ্রদূত 
ছিলেন। 

দ্বৈত শাসনের কুফল লক্ষ্য করিয়া হেস্টিংস 
বিলাতের কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে দ্বৈত শাসন 
বাবস্থা লোপ করেন। তিন রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব 
সরাসরি কোম্পানীর হাতে নেন। দ্বৈত শাসনের 
আমলে রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযদুন্ত নায়েব দেওয়ান 

ওয়ারেন হো্টিংদ রেজা খান ও সিতাব রায় পদচ্যুত হন। হোস্টিং 
সরকারী কোষাগার ম্বার্শদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন । মুর্শিদাবাদ ছিল 
‘নবাবের রাজধানী । কলকাতায় কোম্পানীর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। ইহার ফলে 
কালকাতাই কার্যতঃ সরকারী শাসন কেন্দ্রে পারণত হয় । ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে 
শাসন ব্যবস্থার সাহত রাজস্ব ব্যবস্থা জাঁড়ত ছিল । রাজস্ব বিভাগের পরিচালনার জন্য 
তিনি নিয়লাখত কর্মচারী ও সাঁমাত নিয়োগ করেন। জেলায় জেলায় জমির বন্দোবস্ত 
রব বেতার করিবার জন্য হেস্টিংস একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভ্রাম্যমান কামটি 
ইনি ( Committee on Circuit ) নিযুক্ত করেন । এই কাঁমাট জেলায় 
দিত । গভর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিলের ৪ জন সভ্য এই ভ্রাম্যমান সামাতর সভ্য ছিলেন । 
রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রাত জেলায় কালেক্টর নামে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী নিযুন্ত করা হয় । 
হেস্টিংস প্রথমে পাঁচসালা বন্দোবস্ত বা ৫ বৎসরের জন্য নীলামদারকে জমি বন্দোবস্ত 
দেন ৷ পরে তান একসালা বন্দোবস্ত বা প্রত বংসরের জন্য জাম বন্দোবন্ত দেন । ইহার 
ফলে প্রতি বৎসর নীলাম করিয়া জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। হেস্টিংদ পরে 
ভ্রাম্যমান সমিতি উঠাইয়া দিয়া রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন । এই বোর্ডের হাতে রাজস্ব 
পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। গভর্ণর ও কাউন্সিলের সভ্যগণ এই বোর্ডের সদস্য 
ছিলেন । রায় রায়ান ছিলেন কোষাধ্যক্ষ । রাজস্ব বোর্ড রাজস্বের হিসাব পর্ন পরীক্ষা 
করিত ও জমি বন্দোবস্তের কাজ লক্ষ্য কারত। সরকারী কোষাগার ও হিসাব পরিচালনার 


জন্য হেস্টিংস এ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল নামক কর্মচারী নিয়োগ করেন৷ রাজস্ব বিভাগের ' 


কাজ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য হোস্টংস “আমিনী কমিশন” নিয়োগ করেন। জেলা 
কালেক্টরগণ দুনাঁতিগ্ন্থ হইয়া পড়িলে হোস্টংস এই পদ লোপ করেন। আমিনী 


১, “Olive lacked the art of giving to conquest a foundation of justice...for states- 
ammanship. We must look to his profounder successor.” P. Spear—Oxtford History. 


শাসন, বিচার বিভাগীয় ও অন্যান্য সংস্কার ২৯ 


কমিশনের [রিপোর্ট পাইবার পর তিনি পুনরায় কালেইঈরগণকে জেলার কর্তা হিসাবে নিযুক্ত 
করেন। 
কোম্পানীর বাণিজ্য বিভাগের উন্নতির জন্য হোস্টংস দণ্তকের অপব্যবহার নিষিদ্ধ 
করেন। দেশীয় ও ইওরোপায় সকল ব্যবসায়ীকে তান মালের উপর শতকরা ২২ শুল্ক 
আদায় দিতে নির্দেশ দেন । জমিদারগণকে আলাদাভাবে বাড়তি: 
মা শুল্ক আদার না করিতে আদেশ দেওয়া হয়। হোস্টিংস শুক 
* আদায়ের জন্য &টি চৌকী স্থাপন করেন । এই চৌকীগীল ছিল, 
যথা, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, হুগলী, পাটনা । কোম্পানীর গোমন্তাগণ যাহাতে 
তাঁতী ও অন্যান্য মালের উৎপাদকের উপর অত্যাচার না করে সেজন্য হেস্টিংস নির্দেশ. 
দেন । তান কোম্পানীর বাণিজ্য বিস্তারের জন্য জর্জ বোগলেকে ভূটান ও তিব্বতে 
পাঠান। হোস্টিং মুদ্রা সংস্কার কাঁরয়া মুদ্রার ওজন ও মান স্থির করেন । 
ওয়ারেন হোস্টিংস লক্ষ্য করেন যে দ্বৈত শাসনের ফলে দেশের বিচার ব্যবস্থা একেবারে 
ভায়া পাঁড়য়াছে ৷ নবাবের হাতে নিজামতী বা ফৌজদারী মামলার এবং আইন-শৃংখলা 
রক্ষার দায়িত্ব থাকলেও তাঁহার হাতে ক্ষমতা ছিল না! অপরাদকে কোম্পানীর হাতে 
ক্ষমতা থাকিলেও দায়িত্ব ছল না। ফলে বিচার ব্যবস্থায় অনাচার প্রবেশ্ন করে । বিচার 
ব্যবস্থার পুনগঠিন না কাঁরলে দেশে সুশাসন দ্থাপন ও দূনাঁতি রোধ করা সম্ভব ছিল না । 
এজন্য তান বাংলাকে ৩৫টি জেলায় ভাগ করেন। প্রতি জেলাকে 
8 শাসন ও বিচার ব্যবস্থার নিম্নতম ও প্রধান ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা 
1 হয়। জেলা ভিত্তিক শাসন বাবস্থা হেস্টিংসই প্রথম চালু করেন । 
ইহা এখনও চালতেছে ৷ প্রতি জেলায় মফস্বল দেওয়ানী আদালত নামে একাট দেওয়ানী 
আদালত ও একটি ফৌজদারী আদালত স্থাপন করা হয় ।৯ মফদ্বল দেওয়ানী আদালতে 
জেলা কালে্টরগণ হিন্দু পণ্ডিত ও ম:সালম মৌলভীর সাহায্যে হিন্দ ও মুসলিম আইন 
অনুসারে দেওয়ানী মামলার বিচার কাঁরতেন ৷ এই আদালতের রায়ের বিরূদ্ধে কালকাতায় 
সদর দেওয়ানী আদালতে আপাঁল করা যাইত জেলা ফৌজদারী আদালতে কাজী ও 
মুফতীগণ মুসালম আইন অনুযায়ী বিচার কারতেন। জেলা কালেই্টরগণ উপয্ত্ত তদন্ত 
ও সাক্ষী সাবুদ লইয়া ফৌজদারী বিচার করা হইল কিনা তাহার প্রাত লক্ষ্য রাখিতেন। 
জেলা ফৌজদারী আদালতে কোন ব্যান্তুকে প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ 
দিতে হইলে সদর নিজামত আদালতের অন:মাত লইতে হইত। জেলা ফৌজদারী আদালত 
হইতে সদর নিজামত আদালতে আপাঁল করা যাইত । সদর নিজামত আদালতে নবাবের 
প্রাতানীধ ও প্রধান কাজী বিচার কার্য চালাইতেন। গভর্ণর ও কাডীন্সল সদর িজামত 
আদালতের কাজকর্মের উপর নজর রাখিতেন ৷ হোঁস্টংস নিয়ম করেন যে আদালতের 
সকল কাজকর্ম ও আদেশ নাঁথতে লিপিবদ্ধ থাকবে । না্ট সময়ের মধ্যে মামলার রায়: 
দিতে হইবে । ইহার ফলে স্মাবচার ঠা সম্ভব হইত ৷ মীমাংসার দ্বারা বিবাদ নিত্গাত্তর. 
উপর হোস্টংস জোর দেন । 
7 Keoith—Constitutional History of India. 


৩0 আধ্ডুনিক ভারত 


হেস্টিংসের আমলে গ্রামাঞ্চলে কোম্পানীর থানা ও পুলিশ ছিল না । এজন্য আইন- 
শৃংখলা রক্ষার জন্য হেস্টিংস প্রধানতঃ জামদারগণের উপর নির্ভর 
করেন। জঁমদারগণ আইন ভঙ্গকারী ও সমাজ বিরোধীগণকে 
গ্রেপ্তার কাঁরতেন। হেস্টংস কিছু সংখ্যক ফৌজদার ও থানাদার 
নামক পুলিশ নিয়োগ কারিয়াছলেন । কিন্তু এই সকল কর্মচারী দুনাীতগ্রস্থ হইয়া 
পড়ার এবং এই সকল কর্মচারীর বেতন দেওয়ার মত অর্থ কোম্পানীর না "থাকায় এই 
পদগুলেৈ লোপ করা হয় । হেস্টিংস ডাক ব্যবস্থার উন্নাতর জন্য চেষ্টা করেন। 
এইভাবে ওয়ারেন হোস্টংস কোম্পানীর আমলে সর্বপ্রথম শৃংখলাপূর্ণ শাসন প্রবর্তনের 
চেষ্টা করেন। হোস্টংস স্বদেশে ও বিদেশে জীবিতকালে বহু নিন্দিত হইলেও নিরপেক্ষ 
বিচারে তাঁহার শাসন সংগঠনের কাজকে প্রশংসা করা যায় । যতটা সংস্কার করা দরকার 
কৃতি ছিল তাহা না কারলেও তানি অনেকখানি কাজ করেন ইহাতে সন্দেহ 
নাই। তাঁহার রাজস্ব সংস্কার সফল না হইলেও নানাবিধ পরীক্ষার 
দ্বারা তান ঠিক পথের সন্ধান করেন । তাঁহারই প্রচালত ছক ধাঁরয়া লর্ড কণওয়ালস 
শাসন সংগঠন করেন । হোস্টংস তাঁহার শাসন সংকারের কাজ বিনা বাধায় করিতে পারেন 
নাই। কাউন্সিলের বহু সভ্য তাঁহার ঘোর বিরোধিতা করেন । কিন্তু তান ইহাতে দমেন 
নাই । হোস্টংস একহাতে মারাঠা ও মহীশ.রের সাহত বুদ্ধ চালান এবং অপর হাতে শাসন 
সংস্কারের যে বীজ বপন করেন উত্তরকালে তাহা কোম্পানীর সুশাসনের দ্বারা পূর্ণ সাফল্য 
লাভ করে ॥ হোঁস্টংস সংস্কৃত, ফারসণ ভাষা ও প্রাচ্য বিদ্যার অনুরাগী ছিলেন । তিনি 
এশিয়াটিক সোসাইটি ও কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠায় আন;কুল্য দেখান । কোম্পানীকে 
নিছক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাষ্ট্রন্তে পাঁরণত করার কাজ 'তনিই আরম্ভ করেন । 
্্শশুক্সালিসেক্ শাসন হনহজ্জাল্ ( Reforms of Lord Corn- 
81115) 3 লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৫ খ্রীঃ গভর্ণর জেনারেল পদে নিযনুন্ত হন । তান 
জীবনের বেশীর ভাগ সময় সামারক বিভাগের কাজে কাটাইলেও কোম্পানীর শাসন 
ব্যবস্থার সংগঠনে যথেষ্ট যোগ্যতা দেখান । 
তান যে শাসন ব্যবস্থা গঠন করেন তাহা 
“কর্ণওয়া লিস প্রথা” ( Cornwallis 
System ) নামে খ্যাতলাভ করে এবং 
কোম্পানীর আমলে মোটামুটিভাবে তাহার 
ভান্ততেহ শাসন চলে । কর্ণওয়ালিস তাঁহার 
শাসনকার্য সংগঠনের জন্য কয়েকজন উপযুক্ত 
সহকারীর সহযোগিতা পান। বাণিজ্য 
বিভাগে চাল'স গ্রাণ্ট, রাজস্ব বিভাগে স্যার জন 
: শোর, জেমস গ্রাণ্ট ও জোনাথান ডানকান এবং 
লর্ড কর্ণওয়ালিদ বিচার বিভাগে প্রাচ্য বিদ্যার মহা পণ্ডিত স্যার 
উইলিয়াম জোনস কণ*ওয়ালিসের সহযোগীর কাজ করেন । 


পুলিশ ও অন্তান্ত 
সংস্কার 


শাসন, বিচার বিভাগীয় ও অন্যান্য সংস্কার ৩১ 


কর্ণওয়ালিস তাঁহার দপ্তরকে তিনভাগে ভাগ করেন, যথা বাণিজ্য, রাজস্ব ও শাসন 
এবং 'িচার বিভাগ । প্রথমেই তানি বাণিজ্য বিভাগের সংস্কার করেন ৷ বাণিজ্য বোর্ডের 
3 সদস্য সংখ্যা ১১ জন হইতে কমাইয়া ৫ জন করা হয়। অসাধু 
TRL কনট্টা্টরগণ ও কোম্পানীর যে সকল কর্মচারী ন্ট লইয়া দুনণীত 
- কাঁরত তাহাদের দণ্ডত করা হয়। কোম্পানীর বিলাতে রপ্তানীর 
মাল যোগানের জন্য কনদ্রাই প্রথার স্থলে এজেন্সী প্রথা চাল; করা হয় । তাঁতী ও অন্যান্য 
মালের উৎপাদকের উপর শোষণ ও অত্যাচার বন্ধ করা হয়। চার্লস গ্রাণ্টের তত্বাবধানে 
কোম্পানীর বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে । 
শাসন বিভাগের উন্নাতর জন্য কর্ণওয়ালিস ১৭৮১-১৭৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত নানারকম 
পরীক্ষা চালান ৷ তান প্রথমে জেলার ইংরাজ কালেন্টরগণকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব এবং 
ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে বিচার ও আইন-শংখলা রক্ষার দায়িত্ব দেন। কালেক্টর হিসাবে তাহারা 
রাজস্ব ঝোডে'র নিকট কাজের জন্য দায়ী থাকত এবং ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে তাহারা গভর্ণর 
জেনারেল ও সদর দেওয়ানী আদালতের নিকট দায়িত্ববদ্ধ থাকিত। কিন্তু এই ব্যবন্থা 
সন্তোষজনক হয় নাই । ইহাতে কালেক্টরগণের উপর কাজের চাপ বাড়ে ও দুনাীতি দেখা 
দেয়! অবশেষে ১৭৯৩ খীঃ চার্টার আইনের বলে তানি পাকাপাকিভাবে শাসন বিভাগ 
শাসন বিভাগের হইতে বিচার বিভাগকে আলাদা করেন। জেলার কালেনরগণের 
সংস্কার বিচার করিবার: ক্ষমতা তান লোপ করেন । জেলা কালেন্রগণকে 
জেলার রাজস্ব নিয়মিতভাবে আদায়ের ভার দেওয়া হয় । “সূর্যাস্ত আইন" প্রয়োগ করিয়া: 
বাংলা বংসরের শেষ দিনে জাঁমদারগণকে কর আদায় দিতে বাধ্য করা হয়। কলিকাতার 
রাজস্ব বো কালেক্টরগণের রাজস্ব বিষয়ক কাজের তদারকি করিবার ভার পায় । 
শাসনকার্যের সীবধার জন্য ওয়ারেন হোঁস্টংস সুবা বাংলাকে ৩৫টি জেলায় ভাগ 
করিয়াছিলেন ৷ কর্ণওয়ালিস এই জেলাগলকে পানার্বন্যাস করিয়া ২৩ট জেলায় পরিণত 
করেন। জেলাগীলকে শাসনকার্ষের ভিত্তি হিসাবে পরিণত করা হয় । তিনি কলিকাতায় 
আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ কমিশনারের পদ সৃষ্টি করেন। জেলাগুলৈতে আইন- 
শৃংখলা, শান্তি রক্ষার জন্য কয়েকটি থানা স্থাপন করা হয়। দারোগা ও পঢ়লিশেরা প্রতি 
থানার শান্তি রক্ষা করিত ৷ চৌকিদারগণ গ্রামে শান্ত রক্ষার কাজে নিযুক্ত হয় । জাঁমদার- 
গণকে আইন-শৃংখলা রক্ষার ও ফৌজদারা সম্পার্কত দায়িত্ব হইতে 
গেলা সাগঠন অব্যাহতি দেওয়া হর ॥ জেলা ম্যাজিন্টেট বা কালেউরগণ দারোগা- 
গণের কাজের তদারাক কারবার ভার পান। সরকারী কর্মচারীগণের কার্ধপদ্ধাত ও 
দায়িত্ব তানি কোড কর্ণ ওয়ালিস নামক আইনাবলীর দ্বারা স্থির করেন। 
কর্ণওয়ালিস শাসন ও বিচার বিভাগে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগের ঘোর বিরোধী 
ছিলেন। ভারতীয়গণের সততা ও যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁহার ধারণা 
98 উচু ছিলনা। ফলে তাহার আমলে কোম্পানীর উচ্চপদগুলিতে 
শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্য বাড়ে এবং এই ব্যবস্থা বোস্টঙ্কের আমল পর্যন্ত 


অব্যাহতভাবে চলে । 


৩২ আধুনিক ভারত 


কণওয়ালিস আইনের শাসন (1২71৩ ০£ L৭ ) প্রবর্তনে ঘোর আগ্রহী ছিলেন । 
১৭৯৩ শ্রী তিনি একটি রেগুলেশন দ্বারা এই নিয়ম করেন যে_(১) সরকারী কর্মচারী- 
গণের বেআইনী কাজের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে । 
(২) সরকার ও কোন প্রজার মধ্যে সম্পান্তি ঘটিত গোলযোগ দেখা দিলে আদালতের 
সাহায্যে তাহা নিজ্পা্ত করা যাইবে ৷ 
কর্ণ ওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংসকারও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । (১) তিনি জেলার 
বিচার বিভাগের দায়িত্ব কালে্টরগণের হাত হইতে লইয়া জেলা জজ নামক কর্মচারীগণের 
হাতে দেন । প্রতি জেলার জেলা জজের নেতৃত্বে আদালত স্থাপিত হয়। এইভাবে তিনি 
[চার দিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করেন । পাটনা, মবার্শদাবাদ ও ঢাকা প্রভৃতি 
বিচার বিভাগীয় বড় শহরগহীলতে নগর আদালত বা সিটি কোর্ট নামে [বিশেষ 
সংস্কার আদালত স্থাপিত হয় । জেলা জজ ও পাট জজের পদে শ্বেতাঙ্গ 
কর্মচারী 'নযু্ত হর ৷ (২) জেলা আদালত দেওয়ানী ও ফৌজদারণ মামলার বিচারের ভার 
পায় ৷ (৩) জেলা আদালতের অধীনে মুনসেফা বা সদর আমিনের আদালত স্থাপিত হয়৷ 
এই নিয় আদালতে ভারতীয় কাঁমশনারগণ ছোটখাটো মামলার বিচার কারবার ভার পায় ॥ 
(৪) কাঁলকাতা, পাটনা, ঢাকা ও মীর্শদাবাদে ৪টি প্রাদোশিক দেওয়ানী আপীল আদালত 
স্থাপিত হয়। এই আদালতে ৩ জন ইওরোপীর জজ, কাজী ও ভারতীয় কর্মচারীগণের 
সাহায্যে জেলা আদালতের রায়ের উপর আপীলের বিচার কাঁরতেন। (৫) প্রাদেশিক 
আদালতের উপর সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে কালকাতার সদর দেওয়ানী আদালত 
স্থাপিত হয়। (৬) ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে জেলা আদালতের রায়ের উপর আপাঁলের 
বিচার কারবার জন্য ৪টি ভ্রাম্যমান আপীল আদালত স্থাপিত হয় । ফৌজদারী মামলার 
আপাঁল আদালতের রায়ের উপর পুনরায় আপীল কাঁরলে তাহা সদর নজামত আদালতে 
বিচার হইত। (৭) সদর নিজামত আদালত ছিল ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ আপাল 
আদালত ৷ ইহা কাঁলকাতায় স্থাপিত হয় । (৬) কোড কর্ণওয়ালস নামক বধির দ্বারা 
বর্ণওয়ালিস বিচার বিভাগে শৃংখলা স্থাপন করেন ॥ (৯) তান কাজীর দ্বারা দেশীয় 
আইনের ব্যাখ্যার ব্যবন্থা করেন৷ (১০) তান দণ্ডাবাধর কঠোরতা হাস করেন। 
(কৰ্ণ ওয়ালিসের রাজস্ব নীতি পঃ ৩২ দেখ ) । 
এইভাবে লর্ড কর্ণওয়ািস তাঁহার বিখ্যাত শাসন ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার স্থাপন 
করেন । লর্ড কর্ণওয়ালসের শাসনকাল ব্রিটিশ-ভারতীয় ইতিহাসের এক 'বাশল্ট অধ্যায়- 
রূপে গাঁণত হয় । তিনি কোম্পানীর সংকীর্ণ বাঁণক নীতি বদলাইয়া তাহার স্থলে 
প্রজাহিতৈষণা নীতি প্রবর্তন করেন। ওয়ারেন হোস্টংস ভারতে ইংরাজ শাসনব্যবস্থার ভিত্তি 
স্থাপন কাঁরলেও লর্ড কর্ণওয়াঁলস সেই কার্যকে সুসম্পন্ন করেন । কর্ণওয়ালিসের সংদকার 
নীতির প্রধান রুট ছিল এই যে তান উচ্চপদে ভারতীয়গণের 
কৃতিত্ব নিরোগ বদ্ধ করেন। ভারতীয় (কর্মচারীগণের সততার প্রাত তিনি 
অমূলক সন্দেহ পোষণ করিতেন। ইহার ফলে শাসন ও শাসিতের ব্যবধান বাড়ে। তানি 
ভুলিয়া যান যে শ্বেতাঙ্গ কর্ম চারগণও দুনীতর উর্ধে ছিল না। কর্ণওয়ালিসের নীতির 


শাসন, বিচার বিভাগীয় ও অন্যান্য সংস্কার ৩৩ 


ফলে উচ্চ বেতন, পদ ও ক্ষমতা পাইয়া শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীগণের ওন্ধত্য বাড়িয়া যায়। 
তাহারা ভারতীয়গণকে ঘৃণার চক্ষে দেখে ৷ কণণয়ালিসের পর্লশ বাহিনীর সংখ্যা এতই 
নগণ্য ছিল যে তাহাদের পক্ষে দেশে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন সম্ভব হর নাই । ফলে চুরি 
ডাকাতি অবাধে চলিতে থাকে ।৯ যাহাই হউক কর্ণওয়ালস যে কোম্পানীর শাসনকে 
অনেকটা ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন তাহাতে সন্দেহ নাই । 
নর্ড/কর্নশুস্সীিসেল লাজত্দ্র নীতি £ছিক্রস্থান্্ী বন্দোবস্ত 


(The Revenue Settlements of Lord Cornwallis: Permanent 
Settlement )$ কোম্পানী নিজ হাতে দেওয়ানী লইবার পর ভুম-রাজস্ব আদায়ের 
জন্য গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হোস্টিংস প্রথমে পাঁচসালা ও পরে 
কর্ণওয়ালিনের সমস্ত৷ একসালা বন্দোবস্ত করেন । ' নীলামে জাম ডাঁকয়া সর্বোচ্চ নীলাম- 
দারকে পাঁচবংসর ও পরে একবংসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। নীলামে জাম 
বন্দোবস্ত দেওয়ার ফলে-ঘন ঘন জমিদারের বদল হর । জামদার বদল হইবার ফলে জামির 
উন্নাতির জন্য চেষ্টা বন্ধ হইয়া যায় । জামির কোন 'নার্দন্ট খাজনা না থাকায় জামিদারগণ 
ইচ্ছামত আতীরন্ত কর প্রজার নিকট আদায় কারতে থাকে । অনেক ক্ষেত্রে প্রজা জাঁমদারদের 
দাবী মিটাইতে না পারিয়া জমি ছাড়িয়া পলাইয়া যায়।. কর আদায় বাকী পড়লে 
জাঁমদারগণও কোম্পানীকে দেয় অর্থ দিতে অপারগ হয় । ফলে কোম্পানীর রাজস্বের 
ঘাটতি পড়ে । এইভাবে জমির অস্থায়ী বন্দোবস্ত রাজস্ব ব্যবস্থায় গোলাযোগ 
সৃষ্টি করে। 
শবলাতের পাঁরচালক সভা লর্ড কর্ণওয়ালিসকে এই অবস্থার প্রাতকারের জন্য নিদেশ 
দেন। কর্ণওয়ালিস জামদারগণের সহিত আপাততঃ দশ বৎসরের 
বন জন্য (১৭৮৯ খ্রীঃ ) দশসালা বন্দোবন্ত করেন । যে সকল জমিদার 
নীলামে জমি ধরিয়াছিল তাহাদের আপাততঃ দশ বংসরের জন্য 
জমিদারী রাজদ্ব আদায়ের অধিকার দেওয়া হর । জাঁমদারগণ কোম্পানীকে পূর্ববতা তিন 
বৎসরের রাজস্বের গড় অনঃসারে রাজস্ব আদায় দিবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয়। 
কণওয়ালিসের বাবস্থার ফলে ভূমি বাবন্হায় কিছুটা স্থিতি আসে । 
ইহার পর জাঁমর কিভাবে পাকাপাকি বন্দোবন্ত করা বায় তাহা ঠিক কারবার জন্য 
কর্ণওয়ালিস রাজদ্ব বিভাগের কর্মচারীগণের সাহত আলোচনা চালান। (১) রাজস্ব 
{বিভাগের প্রধান কর্মচারী স্যার জন শোর এই মত প্রকাশ করেন যে মুঘল আমলে জামদার- 
গণকে জমির মালিকানা দেওয়ার নিয়ম ছিল। সুতরাং এই প্রথা অনুযায়ী জাঁমদার- 
গণকেই জমির মালিকানা দিয়া জাঁমদারগণের সহিত চিরস্থায়ী 
ডা বন্দোবস্ত করা উচিত ।২ স্যার জন শোর আরও বলেন যে জাম জরীপ 
ও জমির বিবরণ প্রভৃতির কাগজ-পন্র কোম্পানীর হাতে না থাকায় 
আপাততঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মুলতুবি রাখিয়া জীমদারগণের সাহত দীর্ঘমেয়াদী 


___--__ 
4১০ Imperial Gazeteer Vol. IV. 


2, An Advanced Hustory of Indias—Three Doctors. P. 1796. 
ভারত ( ১২শ )-৩ 


৩৪ আধুনিক ভারত 


বন্দোবস্ত করা উচিত । পরে জাঁমর তালিকা কারয়া কাগজ-পর্ প্রস্তুত হইলে চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্ভ করা যাইতে পারে । (২) দালল ও দপ্তর বিভাগের প্রধান জেমস গ্রাণ্ট, স্যার 
জন শোরের মতের বিরোধিতা করেন । তান বলেন যে মুঘল যুগে জামদারগরণকে জমির 
মালিকানা দেওয়া হইত না । জমির মালিকানা মুঘল সরকারের হাতেই ছিল । জমির 
খাজনা আদারের দায়িত্বই একমাত্র জামদারগণকে এই সময়ে দেওয়া হইত ৷ সুতরাং গ্রাণ্ট 
জমিদারগণের সাহত চিরগ্থারী বন্দোবন্তের বিরোধিতা করেন । 
লর্ড কর্ণওয়ালস এই উভয় মতের মধ্যে স্যার জন শোরের মতকেই গ্রহনীয় মনে 
করেন। কর্ণওয়ালিস নিজে ইংলণ্ডের বড় জমিদার ছিলেন । সুতরাং ভারতেও অনুরূপ 
বন্দোবস্ত প্রচলন করার আগ্রহ তিনি দেখান । স্যার জন শোরের দ্বিতীয় সুপারিশ যথা, 
আপাততঃ দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবপ্ত করার প্রস্তাব (তান অগ্রাহ্য করেন৷ কর্ণওয়ালিস এই 
যুক্তি দেখান যে কোম্পানীর হাতে জমির পাঁরমাণ ও বিবরণ সম্পর্কে যে সকল তথ্য 
আসিয়াছে তাহা যথেষ্ট । ইহার ভিত্তিতেই কাল-ীবলম্ব না করিয়া জমিদারগণের 
ল দর সাঁহত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত। বিলাতের বোর্ড অফ 
হা বাতির কণ্ট্োলের সভাপতি ডাণ্ডাস ও ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট, কর্ণ- 
সিন্ধান্ত £ বিলাতের ওয়ালিসের আঁভমতকেই সমর্থন জানান । (১) ইহার ফলে কর্ণ- 
কতৃপক্ষের সমর্থন ওয়ালিস জামদারগণের সহিত যে দশসালা বন্দোবস্ত হইয়াছিল 
তাহাকে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে পারণত করেন । ১৭৯৩ খাঁঃ চিরদ্থায়ী বন্দোবদ্ত চালু করা 
হয়। (২) জমদারগণকে বংশানূক্রমিকভাবে জমির মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হয়। (৩) 
১৭৯৩ খ্রীঃ জামদারগণ যে হারে ভূমি রাজস্ব আদায় করিত তাহার এট ভাগ কোম্পানী 
রাজস্ব হিসাবে আদায় দিতে জমিদারগণকে নিদেশি দেওয়া হয় । (৪) সূর্যাস্ত আইন 
অর্থাৎ বাংলা বৎসরের শেষ দিনের মধ্যে কোন জমিদার রাজস্ব জমা না দিলে তাহার 
জমিদার বাজেয়াপ্ত করার নিয়ম চাল, করা হয় ৷ (৫) বাংলা, বিহার ও উড়িব্যায়প্রধানতঃ 
চিরদ্থায়ী বন্দোবস্ত চাল: করা হর । এইভাবে 'চরদ্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদার প্রথার 
উদ্ভব হয়। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লর্ড কর্ণ ওয়ালিস উদ্ভাবন করেন কিনা তাহা লইয়া বিতর্ক দেখা 
যায়। অনেক লেখক লর্ড কর্ণওয়ালসকেই [চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্ভাবক বলয়া 
থাকেন৷ কিন্তু কালকাতা কাউীন্সলের সভ্য স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৭৬ খাঁঃ একটি 
স্মারকলিপির দ্বারা সর্বপ্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব দেন বলিয়া জানা যায় । 
বিলাতে ফিরিয়া যাইবার পরও ফিলিপ ফ্রান্সিস চিরদ্থারী বন্দোবস্তের 
১ অন;কুলে ইংলণ্ডের উচ্চ মহলে প্রভাব সৃষ্টি করেন। তবে ফিলিপ 
করা্সিসের কৃতিত্ব ফ্লান্সসের প্রস্তাবের সহিত কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থার কিছ; কিছ; 
পার্থক্য দেখা যায়। তবুও তিনিই সর্বপ্রথম এই ব্যবস্থার কথা 
বলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। তাছাড়া ওয়ারেন হেস্টিংসও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা 
ভাবেন বাঁলয়া জানা যায় ।৯ পিটের ভারত শাসন আইনে একট স্থায়ী ও উপযুক্ত রাজস্ব 


১. Cambridge History of 17781. Vol. V. 


শাসন, বিচার বিভাগীয় ও অন্যান্য সংস্কার ৩৫ 


ব্যবস্থা গঠনের কথাও বলা হয় । বিলাতের পরিচালক সভাও এই ধরণের বন্দোবস্তের 
কথা অনেকাঁদন হইতে ভাবিতোছলেন ৷ এই কারণে ডাঃ এন. কে. সিংহ মন্তব্য করিয়াছেন 
যে “কণণওয়ালিসকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একমান্র উদ্ভাবক মনে করা যায় না”।৯ 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্পর্কে এঁতিহাসিকগণের মধ্যে মত-বিরোধ দেখা 
যায়। মাশম্যান ইহাকে “একটি সাহাঁসকতাময় ও বিজ্ঞ ব্যবস্থা” বলয়া অভিহিত 
করিয়াছেন ।২ পঞ্চম প্রতিবেদন বা ফিফথ িপোর্টেও ( Fifth 
LEAS Report) ইহাকে সাফল্যজনক ব্যবন্থা বলা হয়। চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সমর্থনে বলা হয় যে ইহার ফলে কোম্পান? প্রীত বংসর 
নিরামিতভাবে রাজস্ব আদায় পাইতে থাকে । দেওয়ানী লইবার পর কোম্পানীর রাজস্ব 
আদায়ে যে বশৃংখলা ও দুনর্গীতর পাঁক জমে এই ব্যবস্থার তাহা সরাইয়া ফেলা সম্ভব 
হয়। জমিদারগণ জমিতে স্থায়ী আঁধকার পাইয়া সরকারকে নিয়ামত রাজস্ব আদায় দেয় 
ও জমির উন্নাতর দিকে নজর দেয় । একসালা বন্দোবস্তের ফলে প্রতি বংসর জামর নীলাম 
হইত। ইহার ফলে জাম কাহার হাতে থাকিবে তাহার ঠিক ছিল না। চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত চাল? হইলে জামিদারগণ ঘন ঘন খাজনার হার পারবর্তন ও জামির হাত বদল 
হইতে রক্ষা পায়। রাজস্ব ব্যবস্থায় স্থিতি দেখা দেয় । কোম্পানীর অন:গত জমিদার 
শ্রেণীর উদ্ভব হয় । F 
যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একাঁট বহু নিন্দিত ব্যবস্থা হিসাবে গাঁণত 
হয়। হোমস ইহাকে “একটি দুঃখজনক ভুল” বলিয়া আভহিত করেন ।৩ থণটিন মন্তব্য 
করেন যে “অসাধারণ অজ্ঞতাবশতঃ কর্ণ ওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
১ বন্দোবস্ডের প্রবর্তন করেন ।”3 সরকার কর্তৃক জমি জারপ ও জমির বিবরণ 
যোগাড় না করিয়া জামদারগণকে চিরস্থায়ী স্বত্ব দিয়া কর্ণ ওয়ালিস 
মহাভুল করেন । জামদারগণের হাতে ক পরিমাণ জমি থাকবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দানের 
সময় তাহা স্থির করা হয় নাই। হাণ্টারের মতে ইহার ফলে ভবিষ্যতে বহ গোলমাল ও 
মামলা-মোকর্দমা বাধে ।৭ কোন কোন জমিদার প্রভূত পারমাণ জাম লাভ কাঁরয়া জামর 
উন্নীত ও প্রজার মঙ্গলের দিকে নজর দিতে ভুলিয়া যায় । বাকী লোকেরা জমির অভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় । এ ছাড়া চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় ঠিক হয় যে সরকার একাট নার্দন্ট পরিমাণ 
রাজস্ব জামদারগণের নিকট হইতে আদায় করিবেন । সরকার ইচ্ছা করলেও এই রাজস্বের 
হার বাড়াইতে পারিতেন না। এদিকে জামদারগণ কৃষক বা রায়তের নিকট হইতে ক 
পাঁরমাণ রাজস্ব আদায় করিবে তাহা স্থির করা হয় নাই । ফলে জামদারগণ প্রজার নিকট 
১, সত ( Cornwaliis ) may be regarded-as the author of the Permanent Settle- 


ment in a limited sense.” N.E. Sinha—Economic History of Bengal. Vol. II. 
“Tt was s bold, brave and wise measure”’—Marshman. 


2. 
<. “Permanent settlement was 2 sad blunder”— Holmes. 
8. “The Permanent settlement was concluded under the influence of an extra 
ordinary degree of ignorance”. 


৫. Hunter—Annals of Rural Bengal. 


৩৬ আধ্ীনক ভারত 


বহুগুণ বেশী রাজস্ব আদায় কাঁরতে থাকে । কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী 
জামদাররা সরকারকে পুরাতন হারে রাজদ্ব আদায় দেয় । জামদারগণ বাড়তি টাকা আদার 
কাঁরলেও, সরকার এই বাড়ীত রাজস্বের কোন ভাগ পাইত না। ফলে জাঁমদারগণের আর 
বাড়তে থাকে, কিন্তু সরকারের হাত বাঁধা থাকে; এদিকে রায়ত বা কৃষকগণ শোষিত 
হয়। রাজস্ব আদায়ের সুবধার জনা বড় জাঁমদারগণ ছোট জামদার ও জোতদারগণকে 
+রদ্থায়ী স্বত্বে জাম বন্দোবস্ত দেয় । ফলে রায়ত ও সরকারের মধ্যে বহ মধ্যস্বত্ 
ভোগীর সৃষ্টি হয়। এই সকল মধান্বত্ব ভোগা জোতদারগণ কিছু কাজ না করিয়া 
জামির আয়ে বাঁসয়া খাইতে থাকে এবং কৃষকের উপর রাজস্বের চাপ বাড়াইয়া দেয় । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর প্রধান রুটি ছিল জামদারগণকে জামির স্থায়ী মালিকানা 
দান করা। মুঘল আমলে জমিদারগণের হাতে জমির মালিকানা ছিল না। চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ জমির মালিকানা পাইয়া ক্ষমতার 
অপব্যবহার করেন। তাহারা ইচ্ছামত চাবা বা রার়তের খাজনা 
বাড়াইয়া দেয় ৷ চিরস্থায়ী প্রথার জমিদারগণকে জামির মালিকানা দলেও রায়ত বা চাষীকে 
জমতে কোন স্বত্ব দেওয়া হয় নাই। ফলে জাঁমদারগণ ইচ্ছামত রায়তকে জমি হইতে 
উচ্ছেদ করে। দরিদ্র রায়তকে জমিদারদের গোমস্তা, নায়েবগণের জুলুম হইতে রক্ষার কোন 
বন্দোবস্ত না থাকার রায়তগণের দুদরশার একশেষ হয় । কর্ণওয়ালিস ভাঁবয়াছিলেন যে 
জাঁমদারগণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া রায়তগণকে পারা বা স্বন্বের দলিল দবে। কার্যক্ষেতরে 
তাঁহার আশা ব্যর্থ হর। পরে সরকারকে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করাইয়া রায়তগণকে 
উচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়৷ 

কর্ণওয়ালিস আশা করেন যে জাঁমদারগণ জমিতে স্থায়ী স্বত্ব পাইয়া জামর আরের 
অংশ কৃষ ও প্রজার উন্নাতর জন্য ব্যয় করিবে । কিন্তু অধিকাংশ জমিদার তাঁহাদের এই 
অর্থ বিলাসব্যসনে বায় করেন। বহু জমিদার গ্রাম ছাড়িয়া 
কাঁলকাতায় বা শহরে বাস আরম্ভ করেন ৷ ফলে গ্রামের মঙ্গলের 
‘দক হইতে তাহাদের নজর সাঁররা যায় । এদিকে জমিদারীর নায়েব 
গণ মামলা-মোকদ্দমা দ্বারা প্রজাগণকে নাজেহাল করে ও বাড়াত অর্থ আদায় করে । 
হাণ্টারের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ২০ বৎসরের মধ্যে বাংলার গ্রামগীলর দারিদ্র বাঁড়রা 
যায়। কোন কোন জামদার যথাসময়ে সরকারকে কর আদায় দিতে না পারায় সূর্যাস্ত 
আইনের বলে উচ্ছেদ হইয়া যায় । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার অর্থনৈতিক জীবনকে প্গ; কাঁররা দেয় । যতাঁদন জাঁমতে 
্থায়ী স্বত্ব ছিল না ততদিন বহুলোক জীবিকা নির্বাহের জন্য শিল্প ও বাণিজ্যের উপর 

নির্ভর কারত। শিল্প ও বাণিজ্যে সফলতা পাইবার জন্য লোকে 
বাংলার নীতি পরিশ্রম ও অধ্যবসায় করত। কিন্তু জমিতে যী অধিকার চাল; 
প্রভার হইবার পর সকলেই জমি পাইবার চেষ্টা করে। বহু ব্যবসায়। 
ব্যবসায় ছাড়িয়া তাহাদের মূলধন জামতে লগ্নী করে। ইহার 

ফলে জমির উপর চাপ বাড়ে । লোকে হাতের কাজ ও কুটির শিল্প ছাড়িয়া কৃষির 


রায়তের দুরবস্থা 


. কাঁরতেন যে কোন সরকার ক্ষমতা ভোগ 
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উপর ঝুখীকরা পড়ে । কামার, কুমোর প্রভৃতি লোক নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়িয়া চাষের 
কাজে লাগিরা যায়৷ ফলে কুটির শিল্প ধংস হয়। লোকে বিলাতী মালের উপর 
নির্ভরশীল হইয়া পড়ে । এদিকে সকল লোক কৃষিকেই একমাত্র জীবিকা হিসাবে লইলে 
জমির অভাব দেখা দেয় । বংশানুক্রমিকভাবে জমিগুলি বণ্টনের ফলে জমি টুকরা টুকরা 
হইয়া যায় । ফলে জমির আয় কমিয়া যায় । অন্য কোন কাজ করিতে না শিখায় কৃষকেরা 
হত দরিদ্র হইয়া পড়ে ৷ গ্রাম জীবনে দারিদ্রের করাল ছায়া নামে | ক্লাউড রিপোর্টে এই 
সকল টি দেখাইয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপের সুপারিশ করা হয় । স্বাধীন ভারত 
সরকার ১৯৫৩ খ্রীঃ জমিদারী উচ্ছেদ আইন ছারা ও মধাস্বত্ব উঠাইয়া দিয়া চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত লোপ করিয়াছেন ৷ 

লর্ড উইলিস্ত্রা্ম হেন্টিক্জে্স শাসন সৎক্তান্র ( Aminis- 
trative reforms of Lord William Bentinck )2 লর্ড উইলিয়াম বোণ্টঙক 
ভারতে বড়লাট নিযুন্ত হইবার পর বিলাতের হ:ইগ দলের উদারপন্ছী নীত ভারতে 
বাস্তবায়িত কারবার চেষ্টা করেন । [তাঁন মনে 


কাঁরবার সাহত প্রজার প্রতি কর্তব্য কাঁরতে 
বাধ্য । কোম্পানী যেহেতু ভারতে ক্ষমতা 
পাইয়াছে সেহেতু ভারতীয় প্রজাগণের উন্নতির 
2 জনা কোম্পানীর নৈতিক 
বেটিক্কের নাতি টি রা 
জেরোমি বেহামের হিতবাদী আদর্শ (0011 
tarian philosophy) বেশ্টিঙ্কের শাসন 
নীতিকে প্রভাবিত করে । এই কারণে শাসন 
সংস্কারের সহিত তান সামাজিক ও শিক্ষা 
বিভাগীয় সংস্কার করেন (সামাজিক ও লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক 
শিক্ষা সংস্কারের বিবরণ তৃতীয় অধ্যায় ৫৩ পৃঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ পৃঃ ৬৯ দেখ) ৷ লর্ড 
কর্ণওয়ালিসের পর লর্ড উইলিয়াম বোঁ্টগকই উল্লেখযোগ্য শাসন সংস্কারের 
কাজ করেন । 
বোণ্টঙ্ক কোম্পানীর ব্যয় সংক্ষেপ ও সুশাসন উভয় সমস্যার সামঞ্জস্য বিধান করেন । 
(১) তিনি কণওয়ালিসের প্রবার্তত প্রাদোশক আপীল আদালত ও ভ্রাম্যমান ফৌজদারী 
আপাঁল আদালত উঠাইয়া দেন । সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নজামতী আদালতে 
আপটঈলের মামলার শুনানীর ব্যবস্থা করা হয় । (২) জেলা জজ- 
গোট গণকে দেওয়ানী মামলার সহিত ফৌজদারী মামলার বিচারের দাত 
~ জওয়া হয় । জেলা জজগণের নাম পাল্টাইয়া সেসন জজ রাখা হয় ৷ 
(৩) জেলার কালেরগণকে ম্যাজিস্টেটের ক্ষমতা দেওয়া হয় । (8) কয়েকাঁট জেলা 
লইয়া একটি করিয়া বিভাগ ( Divi৪১০০ ) গঠন করা হয় । প্রীত বিভাগে একজন কাররা 


৩৮ আধুনিক ভারত 


বিভাগীর কমিশনার নিয়োগ করিয়া জেলা কালেন্টরগণের কাজের তদারক করার ব্যবস্থা 
করা হয়। (৫) কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত গ্রাম্য আমিনী আদালত বা সালিশ আদালতকে 
নিয়ামত আদালতের মর্যাদা দেওয়া হয়। গ্রামাণ্লের বিচারের দায়িত্ব আমিন আদালত 
প্রধানতঃ বহন করে । 
বোস্টিত্কের শাসনকালে ১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইন পাশ হইলে ভারতীয় আইন ও 
মন্তী নিষুক্ত হন৷ তান একটি আইন কমিশনের সাহায্যে ভারতীর আইনের সংকলনের 
আইনের সংস্কার  কীজে হাত দেন। অতঃপর সরকারী আইনগ্ডলি রেগুলেশন নামে 
পারচিত না হইয়া এ্যান্ট বা বাঁধ নামে পারচিত হয় । সেকলের 
নেতৃত্বে আইন কমিশন ভারতীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন সম্কলন করে। 
এই আইনগর্জাল ভারতে চালু হর । লর্ড উইলিয়াম বেশ্টিঙ্কের আমলে এই ব্যবস্থার 
সূচনা দেখা দেয় । 
লর্ড উইলিয়াম বোণট*ক উচ্চ আদালতে ফাসাঁ ভাষার স্থলে ইতরাজ? ভাষায় কাগজপত্র 
লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি নিম্ন আদালতে ফাসাঁর স্থলে স্থানীয় ভাষা 
১:7৮ ব্যবহারের নির্দেশ দেন। ইহার ফলে বিচার ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে 
তিনি কাজের সুবিধার জন্য এলাহাবাদে সদর দেওয়ানী ও সদর 
নিজামত আদালত দ্থাপন করেন । উত্তরপ্রদেশের উপর এই আদালতের এনতিয়ার স্থাপিত 
ইর। ১৮৩৩ এরঃ চার্টার আইনে সরকারী পদে ভারতীর নিয়োগের কথা বলা হয়। ইহার 
ফলে বেশ্টিঙ্ক উচ্চপদে বিশেষতঃ বিচার বিভাগে ভারতীয় নিয়োগ চালু করেন। তানি 
ভারতীয় বিচারপতিগণের ক্ষমতাও বাড়াইয়া দেন । ইহার ফলে কর্ণওয়ালিসের বৈষম্য- 
মুলক নীতির কিছ; পরিমাণ অবসান হয় । বেশ্টিত্কের আশা ছিল যে তান প্রাচ্য 
দেশীয় দ্বৈরতল্লের মধ্যে ইংলণ্ডের গণতান্লিক আদর্শের স্টার কারবেন।৯ তাঁহার এই 
আশা ফলবতা হয় নাই। তিনি তাঁহার শাসন সংস্কার দ্বারা ভারতীয়গণকে স্বায়ত্ 
- শাসনের অধিকার দানে বিফল হন । 


পার্সিভ্যাল ।স্পয়ারের মতে ডালহৌসীর “সাম্রাজ্যবাদের সাহত শাসন সংগঠনের একটি 
নৈতিক দায়িত্ববোধের উদয় হয় 1৮২. বোণ্টগক প্রভৃতি সংস্কারকগণ সামাজিক সংস্কার 
প্রবর্তনের সময়ে দ্বিধা ও সংশয় প্রকাশ করিতেন ৷ কারণ তাঁহারা মনে করিতেন যে 
১০: “To infuse in oriental despotism the spirit of British freedom.” 
2. “The conseiousness of conquest competed with the sense Of Moral mission,” 


শাসন, বিচার বিভাগীয় ও অন্যান্য সংস্কার ৩৯ 


ভারতীয়গণ এই সংস্কারকে পছন্দ নাও করিতে পারে । ভালহোৌসা ভারতীয়গণের পছন্দ 
বা অপছন্দের ধার ধারিতেন না। তিনি সাগ্রাজাবাদী গর্বে গর্বিত হইয়া আত্মবিশ্বাস ও 
দর্প লইয়া তাঁহার সংদ্কারগ্ীল চাল 
করেন । ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে তাহার 
মনে কোন শ্রদ্ধা ছিল না। ভারতীয়গণের 
অপকৃষ্ট ভারতীয় ব্যবস্থার স্থলে উন্নত 
ইওরোপাঁয় ব্যবস্থা স্থাপনের অধিকার তাঁহার 
আছে বলিয়া তিন মনে কাঁরতেন। 
ডালহোসী নববাজত প্রদেশ পাঞ্জাবের 
শাসন সংগঠন ও উন্নাতির দিকে বিশেষ নজর 
দেন। তিনি পাঞ্জাবের শাসন সংস্কারের ইউ 
জন্য হেনরী লরেন্সের নেতৃত্বে একাট বোর্ড 
গঠন করেন। এই বোর্ডের সাহায্যে তান কিনি 
পাঞ্জাবের রাজস্ব সংস্কার করেন । তিনি পাঞ্জাবে বিচার বিভাগীয় সংস্কার চাল; করিয়া 
পাঞ্জাবে শাদন কোম্পানীর সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন! এই কারণে লর্ড ডালহৌসীকে 
সংস্কার “আধুনিক পাঞ্জাবের জনক” ( Father of British Punjab ) বলা 
হয়। জন লরেন্সের নেতৃত্বে পাঞ্জাবের শাসন ব্যবস্থা এরুপ খ্যাতিলাভ করে যে কোম্পানীর 
উচ্চপদস্থ কমচারীগণ পাঞ্জাবে গিয়া হাতে-কলমে কাজ শিখিতে উৎসাহ দেখান । 
ডালহোৌসী পাঞ্জাবে যে শাসন নীতি প্রবর্তন করেন তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছল এই 
যে সরকার সরাসাঁর কৃষক বা রায়তের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন । 
টা দা সরকারী কম্চারগণ সাধারণ লোকের সাঁহত সংযোগ রাখিয়া চালতে 
বাধ্য হয়। ইহার ফলে জনসাধারণের সাঁহত সরকারের যোগাযোগ 
বাড়ে। পাঞ্জাব দ্রুত আধুনিকতার পথে ধাবিত হর এবং আচরকালের মধ্যে ভারতের 
অন্যতম সমদ্ধশালী প্রদেশে পারণত হয় । 
পাঞ্জাবের উন্নতিকল্পে ডালহৌসী কৃষি, রাজস্ব সংস্কার করেন । লাহোর হইতে 
পেশোয়ার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা হয়। আভ্যন্তরীণ শুক উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্য 
বার ব্যবস্থার উন্নাত করা হয় । সিন্ধু ও অন্যান্য নদী হইতে খাল খনন 
করিয়া পাঞ্জাবের উর্বরা জমিকে শস্য-শ্যামলা করার ব্যবস্থা হর । 
ডালহোঁসী বাংলার সুশাসনের জন্য একজন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর নিয়োগ করেন। 
তিনি কালকাতায় সরকারের সদর দপ্তর বা সেক্লেটারিয়েটকে সংগঠন করেন। ডালহোঁপী 
ছার কেন্দ্রীয় আইন পাঁরষদে 'প্রাদোশক সরকারের প্রাতানধিগরণকে 
রর যোগদানের অধিকার দেন। গ্রীতহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিযারের 
মতে সাম্রাজ্যবাদী ডালহৌসী ভারতীয়গণকে স্বায়ত্ব শাসন দান না কীরলেও ভাঁবষ্যতে 


ভারতীয়গণের স্বায়ত্ব শাসনের সম্ভাবনা উড়াইয়া দেন নাই ।৯ 


“Even self-government was not beyond his vision.” 


১, 
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ডালহৌসী বহু জনাহতকর কাজ করেন। তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী অখ্যাতির তলায় 
তাঁহার জনহিতকর কার্যাবলী চাপা পড়িয়া গিয়াছে । (১) তিনি পাবলিক ওয়ার্কস 
(৮. W. 1১-) বিভাগ গঠন করিয়া ইহার হাতে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও অন্যান্য জনাহিতকর 
বন হিতকর কাল এউুজের দায়িত্ব দেন। (২) তান গঙ্গা ক্যানেলের কাজ আরম্ভ 
করেন। (৩) কাঁলকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত গ্র্যাণ্ডব্রাঙ্ক 
রোড নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। (৪) ভালহৌসী ছিলেন ভারতীয় রেলপথের 
জনক । তিনিই প্রথম ভারতে ২০০ মাইল রেলপথ নির্মাণ করেন৷ রেলপথ ছিল ভারতের 
আধুনিকতা ও যোগাযোগের প্রধান সোপান । (৫) ১৮৫৪ খ্রীঃ ডালহোসা বৈদ্যুতিক 
টোলগ্রাফ ব্যবস্থা চাল; করেন। (৬) তান বিলাতের ন্যায় পেনী পোষ্টকার্ড' বা দুই 
পয়সার খাম চাল: করেন। (৭) তান ভারতীয় বন্দরগুলির উন্নতে সাধন করেন । 
(৮) ডালহোঁস ভারতের প্রথম বিশবদ্যালয়গযুল কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই-এ স্থাপন 
করেন এবং তান স্কুলগলকে নিয়মিত সরকারণ সাহায্য দেওয়ার নিয়ম চালু করেন। 
শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে ভারত সচিব স্যার চাল'স উডের ডেসপ্যাচের অনেকগাল 
সুপারিশকে তিনি কার্যে পরিণত করেন । 
এইভাবে ডালহোঁসা তাঁহার প্রগতিশীল সংস্কারগুলি চাল: করেন । তিনি দৃঢ়হাতে 
ভারতে আধুনিকতা ও পাশ্চাত্য প্রথা চালাইবার চেষ্টা করেন। বেণ্টিঙ্ক ভারতের 
ই আধ্মানকীকরণের সূত্রপাত কারিলেও তান বেশী দূর আগাইতে 
পারেন নাই । ডালহোৌসী আধুনিকতার চওড়া রান্তা নির্মাণ করেন । 
ডালহৌসী যে কাজ আরম্ভ করেন লর্ড কার্জন তাহাকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেন । 
লর্ড ডালহৌসী ছিলেন বহুমুখী সংস্কারক । তবে জনগণের পছন্দ অপছন্দের দিকে 
লক্ষ্য না করিয়া উপর হইতে সংস্কার চাপাইয়া দেওয়ার ফলে তিনি জনপ্রিয়তা হারান ৷ 
বোন্টিতক যেক্ষেত্রে বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করিতেন, ডালহোসী সেক্ষেত্রে উদ্ধত্য ও 
আত্মবিশ্বাস দেখাইতেন। এঁতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিয়ার লর্ড ভালহোসাঁকে “ভারতে 
আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রধান প্রচারক” বাঁলয়া অভিহিত করিয়াছেন ৷ 
শাসন সংক্ষান্লে জেলা শাসনের গুক্ৰুভ্ব ( District 
administration as pivot ) 2 কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার প্রধান ভ্তন্ভ ছিল জেলার 
শাসন ব্যবস্থা। যাঁদও প্রাত জেলার শাসন প্রতি প্রদেশে ঠিক এক ধরণের ছিল না, 
তবুও সর্বত্র জেলা শাসনের ক্ষেত্রে কয়েকটি সুনিদিল্ট নীতি অনুসরণ করা হইত ৷ 
কোম্পানীর আমলে প্রতি জেলার শাসনের দায়িত্ব কালেন্টর নামক কর্মচারীর হাতে 
ন্যস্ত করা হর । নব গঠিত প্রদেশগীলতে ইহাদের কালেন্টর না বলিয়া ডেপুটি কমিশনার 
বলা হইত। কালেক্টরগণের দুই প্রকার দায়িত্ব ছিল। কালেক্টর হিসাবে তাহাদের 
জেলার রাজস্ব আদায়ের দায়-দায়িত্ব বহন করিতে হইত; অপরদিকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 
হিসাবে ফৌজদারী মামলার বিচার ও বিচারের তদারাকর দায়িত্ব বহন করিতে হইত ৷ 
জেলার শান্তিশঙ্খলা রক্ষার ভার ছিল জেলা ম্যাজিঞ্ট্টেগণের হাতে ৷ ফলে জেলা 
১,4509619 of Modern India.” Smith—Oxtord History of India. 
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কালের বা ম্যাজিজ্টেটগণের কর্মক্ষমতার উপর জেলার উন্নাত নির্ভর করিত। পুলিশ, 
কালেক্টর ও জেলা dl Ee মিউনিসিপ্যালিটি, শিক্ষা, স্বাস্থ প্রভৃতি বিবিধ 
নাতি . বিবরের দায়িত্ব জেলা কালের বা ম্যাজিষ্টটেকে বহন করিতে হইত ৷ 
হাণ্টারের মতে জেলা, ম্যাজিস্ট্টেকে একাধারে আইন, প্রশাসন, 
অর্থনীতি, সরকারী নথ রচনা, প্রীলশ গনয়্রণ করা ও জেলার জনসাধারণের জীবন- 
বান্রা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকিতে হইত ৷ খুব পাকা ও ঝান] কর্মচারী ছাড়া জেলার 
কালেষ্টরের দায়িত্ব সুজ্গুভাবে বহন করা সম্ভব ছিল না।৯ সরকারের নীতিগ্জালকে 
সং্ঠুভাবে প্রয়োগ করার সকল দায়-দায়িত্ব ছিল জেলা শাসকের । ডাঃ স্মিথের মতে 
কোড কর্ণওয়াঁলস ও পরবতী কর্ম বিধি অনুযায়ী জেলা শাসবগণ শাসন কার্ষ 
তন ৷ জেলার কর্মচারীগণের কার্াবাঁধ হিসাবে রেগুলেশন বা নিয়মাবলী রচিত 
হর। বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের জেলাগুল রেগুলেশন অনুযায়ী শাসিত 
হইত। নব আঁধরৃত জেলাগডলতে সব সময় রেগুলেশন অনুযায়ী চলা সম্ভব ছিল না । 
এজন্য এইগুলির নাম হয় “আনির়মিত প্রদেশ” (Non regulation Province )। 
গভর্ণর ম্যাকফারসন বাংলায় ৩৫টি জেলা গঠন করিলেও, কর্ণওয়ালিস তাহা কমাইয়া 
২৩টি জেলায় পাঁরণত করেন । পরে ইহা বাড়াইয়া ২/ট জেলায় পরিণত হয় । মাদ্রাজে 
২০__২৬টি জেলা এবং বোম্বাইয়ে ১৩টি জেলা ছিল। 
জেলার কালেন্টরগণকে সা হায্য করিবার জন্য সহকারা ম্যাজিষ্টেট নিয়োগ করা হয়। 
পৃঁলিশ সংপারিশ্টেশ্ডেন্টগণ লর্ড হেস্টিংসের আমল হইতে জেলা 
র্‌ El) পুলিশ পরিচালনার দায়িত্ব পান । ১৮৩৩ প্রঃ ডেপুটি কালেক্টর 
পদ সৃষ্টি করা হয়। ইহারা জেলা কালেক্টরকে সহায়তা করত ৷ 
১৮৪৩ খাঃ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ সৃষ্টি করা হয় । এই সকল কর্মচারীগণ কালেক্টরের 
“দেশে বাভিন্ন প্রকার কার্য নির্বাহ করিত ৷ 
লর্ড উইলিয়াম বোণ্টফ্কের পরব তাঁকালে মহকুমাগুলিতে মহকুমা আফসার (5. D. 0.) 
নামে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হর। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারী ম্যাজল্টেটগণ 
মহকুমা আফসারকে মহকুমার শাসনকার্যে সহায়তা করিতেন ৷ সূতরাং দেখা যায় যে 
কোম্পানীর শাসনের আমলে জেলার খাসনকার্য জেলা কালেন্টর ও 
বি জেলা ম্যাজিণ্টরেগণ সহকারী আফসারগণের সহযোগতা লইয়া 
পরিচালনা কাঁরতেন ৷ মহকুমা আঁফসারগণ মহকুমার শাসন পরিচালনা করিতেন । প্রত 
জেলাকে ১৫টি হইতে ২০টি থানার ভাগ করা হইত। প্রতি থানায় শান্তি রক্ষার জন্য 
দারোগা নিষুন্ত করা হয়। দারোগাকে শান্তি রক্ষায় সাহায্য করিবার জন্য ২০-৫০ জন 


সিপাহী থাঁকিত। গ্রামগ্লতে নিরাপত্তার জন্য চৌকীদার নিয়োগ করা হয়। গ্রামের 


বিচারকার্য সাধারণতঃ পণ্ঠায়েতগণ কাঁরত। 


১. Hunter—The Indian Empire. P. 113. 
2. Cambridge History of India. Vol. VI. 
৩. Cambridge History of India. Vol. VI. 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সিভিল সার্ভিস : ফোর্ট উইলিয়াম ও হেইলেবেরী কলেজ 


( Civil Service : Fort William & Haileybury College ) 


পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে কোম্পানীর বাণাজ্যক কাজ চালাইবার জন্য এপ্রোন্টস 
( Apprentice ), রাইটার্স ( Writers ), ফ্যান্টর ( Factor ) প্রভাতি নামের কর্মচারী 
নিষুন্ত হইত ৷ কোম্পানী ১৭৬৫ প্রাঃ বাংলার দেওয়ানী লাভ করার পর শাসন ও বাণিজ্য 
এই উভয় বিভাগের কাজ চালাইবার জন্য দক্ষ প্রশাসক ও কর্মচারীর দরকার হয়। সং 
কর্মচারী ব্যতীত গভর্ণর জেনারেলের পক্ষে সুশাসন প্রাতষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। দ্বৈত 
শাসনের যুগে কোম্পানীর কর্মচারীগণ এরুপ দুনণীতগ্রন্ত হইয়া পড়ে যে তাহাদের দ্বারা 
57510 গত ব্যবসার, উপচৌকন গ্রহণ, উৎকোচ প্রথা, বেনামীতে জামির 
বন্দোবস্ত গ্রহণ প্রভৃতি নানাবিধ দুন্গীতর জালে কোম্পানীর 
কমচারীগণ আটকাইয়া পড়ে । অসাধু কর্মচারীগণ অসাধু উপায়ে প্রচুর অর্থলাভ করিয়া 
বিলাতে ফিরিয়া গিয়া “ভারতীয় নবাবের” ( Indian Nabobs ) ন্যায় আড়ম্বরসহ বাস 
কাঁরতে থাকে । দ্বিতীয়তঃ, কোম্পানীর হাতে বাণিজ্য, রাজস্ব ও শাসনের দায়িত্ব থাকার 
একই কর্মচারীকে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিতে হইত । ফলে তাহার পক্ষে বিশেষ বিভাগে 
দক্ষতা লাভ ( 5pecialisation ) করা সম্ভব হইত না। তৃতীয়তঃ, ভারতে উচ্চ কর্মচারী 
নিয়োগের দায়িত্ব বিলাতের পারচালক সভা বা কোর্ট অফ ডাইরেন্রসের হাতে থাকায়, 
পরিচালক সভা কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে অনেক সমর স্বজন পোষণ ও দূনর্গীতকে 
প্রশর দিত। ইহার ফলে নির্দোষ ও ন্যায্য শাসন ব্যবস্থা গঠন করা শত হয় । 
মুঘল যুগ হইতে সরকারা কাজ ফাসঁ ভাষায় চলিতোঁছল। এই কারণে ওয়ারেন 
হোস্টিংস সর্বপ্রথম বলেন যে ইংরাজ কর্মচারীগণের ফাসঁ ভাষা শিক্ষা করা দরকার ! লর্ড 
কর্ণওয়ালিস বড়লাট নিযুক্ত হইবার পর কোম্পানীর অধীনে কর্মচারী 
নিয়োগের দিকে বিশেষ নজর দেন। তিনি একটি পরিচ্ছন্ন, কর্ম 
পরায়ণ ও সং প্রশাসক গোষ্ঠী গঠনের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখান । বিলাতের পরিচালক 
সভা কোম্পানীর কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রার্থীকে না লইয়া তাঁহাদের মনোনীত 
ব্যান্তকে নিয়োগের জন্য চাপ দিলে কর্ণ ওয়াস ইহার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ জানান । 
এমনকি তিনি এজন্য পদত্যাগের হুমাঁক দেন। দ্বিতীয়তঃ, কর্ণওয়ালস কোম্পানীর 
বাণিজ্য দপ্তরকে রাজস্ব দপ্তর হইতে আলাদা করায় শাসনকার্যের প্রভূত উন্নত হয়! 
রাজস্ব দপ্তরের কম'চারীগণকে শাসন ও অন্যন্য বিশেষ দায়িত্ব পালনের কাজে শিক্ষা 
দেওয়া হর । তাছাড়া কর্ণ ওয়ালিস কর্মচারীগণকে স্থানীয় ভাষা শিক্ষার জন্য উৎসাহ 
দেন। স্যার জন শোর, জেমস গ্রাণ্ট, স্যার জোনাথান ডানকান প্রভৃতি দক্ষ সহযোগীর 
সাহায্যে কর্ণওয়ালিস শাসন বিভাগের কর্মচারীগণের দক্ষতা বাড়াইবার চেষ্টা করেন ! 


কর্ণওয়ালিনের সংস্কার 


সিভিল সাভস £ ফোর্ট উইলিয়াম ও হেইলেবেরী কলেজ ৪৩ 


কমণচারীগণ যাহাতে দুনাঁতির পথে পা না দের এজন্য তান ব্যান্তগত ব্যবসা, উপঢৌকন 
গ্রহণ প্রভৃতি কড়াভাবে নিষিন্ধ করেন । দোষী কর্মচারীকে শান্তি দেওয়া হয়৷ কমণচারী- 
গণ যাহাতে স্বাচ্ছল্যের সহিত থাকিতে পারে এজন্য তিনি তাহাদের ম্যাহনা বৃদ্ধি করেন । 
এইভাবে কর্ণওয়ালিস সর্বপ্রথম একটি সিভিল সার্ভস বা জন পালন কৃত্যক’ গঠন 
করিবার চেষ্টা করেন । 
লর্ড ওর়েলেসালি বড়লাট নিযুক্ত হইবার পর উপলব্ধি করেন যে বিলাত হইতে বে 
সকল কর্মচারী ভারতে নিষু্ত হর তাহারা ভারতাঁর আইন, ভাষা, সাহিত্য ও ভাবধারার, 
সাঁহত পাঁরাচত না হওয়ায় শাসক ও শাসিতের ব্যবধান বাড়ে, সম্ঠেঃ 
49 শাসন ব্যবস্থা গাঁড়রা উঠার বিয় হয়! এই বাধা দুর করিবার জন্য 
লর্ড ওরেলেসাল কাঁলকাতায় ১৮০০ খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ 
স্থাপন করেন ।৯ ওয়েলেসাল নিয়ম করেন যে কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীগণ এই 
কলেজে হিন্দু ধর্মের মূলনীতি, হিন্দু ও মুসালম আইন, ভারতীয় ভাষা, অর্থনীতি ও 
ভারতীয় ইতিহাস প্রভৃতি শিখিবে । ইংরাজ কমচারীগণকে তিন বৎসর কাল এই কলেজে 
পড়িয়া পাশ করিতে হইবে । প্রতি বংসর দুইটি পরাক্ষা নেওয়া হইবে । ক্যাডেট বা. 
চাকুরি প্রার্থী ছাত্রগণকে কঠোর নিয়ম-শৃংখলা পালন করিতে হইবে । এই কলেজে 
কোম্পানীর যুবক কর্মচারীরা শিক্ষা সমাপন করিলে তাহাদের কোম্পানীর চাকুরিতে যোগ 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হর। এই কলেজের শিক্ষক মৃত্যু বিদযালচকার স্ব প্রথম আধুনিক 
বাংলা গদ্য রীতির প্রবর্তন করেন ওয়েলেসাল ভারত ত্যাগ করিবার পর ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের পতন আরম্ভ হয়। বিলাতের কতৃপক্ষ এই কলেজের প্রীত আগ্রহের অভাব 
দেখান । কলেজের ছাত্রগণের শংখলাবোধ নষ্ট হইয়া যায় । ভাষা শিক্ষার ব্যাপারও 
গাফিলতী বাড়ে । ছান্রগণ পড়াশোনা ছাঁড়য়া আমোদ আহলাদে সমর কাটায় এবং 
বিলাস ব্যসনে বেহিসাবী খরচ কারিয়া ঝণগ্রন্ত হইয়া পড়ে । শেষ পর্যন্ত ১৮৫৪ খীঃ 
ফোট উইলিয়াম কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পাঁরবর্তে বলাতে হেইলেবেরী 
কলেজ স্থাপিত হয় । যাহা হউক ওয়েলেসাল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রাতিষ্ঠা করিয়া 
িলাতের কর্তৃপক্ষের চোখ খযীলয়া দেন । তান ইহা প্রমাণ করেন যে জনকল্যাণমূলক 
শাসন প্রবর্তন কারতে হইলে শাসক কর্মচারীগণের অবশ্যই স্থানীয় ভাষা ও জনগণের 
সাঁহত সংযোগ শিক্ষাও দরকার ৷ 
কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীগণ ভারতে কোম্পানীর কাজে যোগদানের আগে যাহাতে 
ভারতী ভাব, ভাষা ও সভ্যতার সাঁহত পরিচিত হর এজন্য তাহাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য 
১৮০৫ বা ১৮০৬ খ্রীঃ বিলাতে হেইলেবেরী কলেজ ( Haileybury 
হেইলেবেরী কলেজ  90118০) স্থাপন করা হয় । এই কলেজের আসল নাম ছিল ইস্ট 
ইন্ডিয়া কলেজ । হেইলেবেরী নামক স্থানে ইহা স্থাপন করা হয় বারা ইহাকে 
হেইলেবেরী কলেজ বলা হয় । কোম্পানীর নিষুক্ত ইংরাজ কর্মচারীগণ ভারতে আসবার 
আগে এই কলেজে দুই বৎসরের জন্য তাহাদের শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা করা হয়। 


১, মতান্তরে ১৮০১ বীঃ। 


৪৪ আধুনিক ভারত 


হেইলেবেরী কলেজে ভর্তি হইবার জন্য প্রার্থীকে কোম্পানীর পরিচালক সভা মনোনয়ন 
করিত। এই সভার মনোনয়ন লাভ একমাত্র যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল। প্রথমে ১৫ 
বৎসর বয়স্ক ছাত্রকে এই কলেজে ভর্তি করা হইত । পরে বয়স সামা বাড়াইয়া ২১ বৎসর 
করা হয়। ফাসাঁ ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা, ইওরোপের ইতিহাস, আইন, অংক প্রভৃতি 
এই কলেজে পড়ান হইত । খ্রাঁজ্টধর্ম ও নীতি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইত । 
বোর্ড অফ কণ্ট্টোল ও কোর্ট অফ ডাইরেক্টর এই কলেজ পরিচালনা কারত। ১৮১৩ খ্রীঃ 
চার্টার আইনে বলা হয় যে হেইলেবেরী কলেজ হইতে পাশ না কাঁরলে কোন ব্যান্তর 
কোম্পানীর উচ্চ পদে চাকুরী করা যাইবে না। কিন্তু ১৮৩৩ খীঃ এই বাবস্থা পাল্টাইয়া 
যায় । ১৮৩৩ খীঃ নৃতন আইনে বলা হয় যে বিলাতের 'বাভন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
পাশ করা ছান্রগণ প্রাতযোগিতামূলক পরীক্ষা পাশ করিলে চাকুরীর জন্য নির্বাচিত 
হইবে ৷ বলাতের অন্য ি*বাবদ্যালরের ছাত্ররা পরীক্ষায় ভাল ফল করে। ফলে 
হেইলেবেরী কলেজের আকর্ষণ কমিয়া যার ৷ ১৮৫৮ খ্রীঃ কোম্পানীর শাসন লুপ্ত হইলে 
এই কলেজের অস্তিত্ব লুপ্ত হয় । 


ডাঃ স্মিথ হেইলেবেরী কলেজের শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য কারয়াছেন যে, 
ইংলণ্ডের উচ্চবংশজাত যুবকগণ এই কলেজে শিক্ষা পাইত। প্রায়ই 
বিশেষ বিশেষ বংশের যুবকগণ এই কলেজের ছাত্র হিসাবে 
কোম্পানীর দ্বারা নির্বাচিত হইত । ইহার ফলে প্রায় বংশানূুক্রমে ভারতীয় চাকুরী পাওয়ার 
ব্যবস্থা হয়। যোগ্যতার পারবর্তে বংশ মর্যাদা ও প্রভাব প্রাতপত্তি চাকুরী লাভের মাপ- 
কাঠি হইয়া দাঁড়ার। ১৮৩৩ খ্রীঃ হইতে প্রাতযোগিতামৃলক পরীক্ষার চলন হইলে এই 
অব্যবস্থার অবসান হয় । তবে প্রাতযোগিতামুলক পরীক্ষার যোগদানের সুযোগ হইতে 
ভারতীর়গণ বাণ্চিত হওয়ায় এই প্রথা কেবলমান্র ইংরাজ ছান্রগণের একচেটিয়া সুযোগের 
পথ খ্যালয়া দেয় । 

১০৯৩ থাঁঃ চার্টার আইন পাশ হইলে কোম্পানীর অধীনে একটি ‘কভেন্যাণ্টেড 
সার্ভিস’ বা চুক্তিবদ্ধ কৃত্যক গাঁড়য়া উঠে। চার্টার আইনে বলা হয় যে কোম্পানীর শাসন 
টান ও জনকল্যাণ বিভাগে যে সকল পদ খালি হইবে তাহাতে কোম্পানীর 
কভেন্যাণ্টেড দাভিন  সাঁহিত চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীগণকে নিয়োগ করিতে হইবে । কার্যক্ষেত্রে 
" ঝাচুকতি বদ্ধ ৫০০ পাউণ্ড ও তদরর্ধ মাহিনার সকল পদই কোম্পানীর সাত চুন্তি- 
কর্মসংস্থান প্রথা বদ্ধ কর্মচারীগণের দ্বারা ভার্ত' করা হয়। এই আইনের বলে 
2 কোম্পানীর জনকল্যাণ কৃত্যক বা পাবালক সার্ভস দপ্তর বিশেষ 
দক্ষ হইয়া উঠে । তবে এই পদগঢ়ালতে ভারতীয় নিয়োগ করার ব্যবস্থা না থাকায় 
কেবলমানর শ্বেতাঙ্গগণই এই উচ্চ পদগডলে লাভ করে। ডাঃ স্মিথের মতে কোম্পানীর 
কমচারীগণ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উচ্চ বেতনভোগা কর্মচারী শ্রেণীতে পারণত হয়। এই 
" সকল কর্মচারীর ছারা সৎ ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। ক্লাইভ ও 
ওয়ারেন হোস্টংসের যুগের দুনর্টাতর কলঙ্ক কাটিয়া যায় । পরিশ্রমী, আদর্শবান 
"প্রশাসক গোষ্ঠী কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থাকে উন্নত করে। মেটকাফ, এলাঁফনজ্টোন, 


ডাঃ স্মিথের মন্তব্য 
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লরেন্স ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় প্রশাসক কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থাকে উচু পর্দায় 
বাঁধিয়া দেন৷ 

১৮৫৩ গরঁঃ বোর্ড অফ কণ্ট্িলের সভাপতি স্যার চার্লস উড প্রস্তাব দেন যে বিলাতে 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় 22২ 
হোক। লর্ড মেকলেও এই মতকে জোর 
সমর্থন জানান । মেকলে বলেন যে গভর্ণর 
জেনারেল অপেক্ষা জনসংযোগ কৃত্যকের চরিত 
গঠন বিশেষ দরকার । প্রাতযোগিতামূলক 
পরীক্ষা দ্বারা যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থী 
নির্বাচনই হইল একমাত্র উপযুস্ত পন্থা । 


মনোনয়ন বন্ধ করার জন্য তানি জোর সুপারিশ করেন। মেকলের 
প্রতিযোগিতামূলক সুপারিশ শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়। ১৮৫৩ প্রাঃ চার্টার আইনে 
নির্দেশ দেওয়া হয় যে অতঃপর প্রাতযোগিতামুলক পরীক্ষার ভিত্তিতে 
£সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে এই পরাক্ষায় ইংলপ্ডরাজের যে কোন 
প্রজা বসিতে পারিবে । প্রার্থীর বয়স ১৮-২৩ বৎসরের মধ্যে হইবে । মেকলের সভাপাঁতত্বে 
একটি কমিটি প্রাতযোগিতামূলক পরীক্ষার নিরমাবলী স্থির করে । ১৮৫৫ খীঃ হইতে 
প্রতি বংসর 'নয়ামতভাবে এই পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে চাকুরীতে 
র অক্সফোর্ড ও কেন্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যস্‌চন অনুসারে এই 
পরীক্ষার বিষয়বস্তু ঠিক করা হর বাস্তবক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইংরাজ ছাত্রগণই এই পরীক্ষার 
ভ করিয়া চাকুরী পায়| ইংরাজ ছাত্রগণ চাকুরী পাইয়া ভারতে ইংরাজীয়ানা 


প্রতিযোগিতামূলক প 


তৃভীয় পরিচ্ছেদ 
কোম্পানীর চাকুরীতে ভারতীয়গণের নিয়োগ 


( Employment of Indians in Company's services ) 


ভহইলিয়াম ব্েণ্টিক্ষের শাসনকাল পর্ব ক্োস্পান্ীন্র 
চাকুরীতে ভ্াল্রতীন্রগশেল্র নিস্রোগ ( Employment of Indians 
upto Bentinck )2 কোম্পানী নিজ হাতে দেওয়ানীর ভার লইবার পর কোম্পানীর 
শাসন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গাঁড়রা উঠে । এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা 
হইয়াছে ( প্‌ঃ ৪২-৪৪ দেখ ) ৷ কোম্পানীর হাতে শাসনভার পাঁড়লে শাসনযন্তর চালাইবার 
জন্য বহু কর্মচারী নিয়োগ করা হয় । এই সকল কর্মচারীগণের মধ্যে ভারতীয়গণের বক 
স্থান ছিল তাহা [বিবেচনা করা দরকার । 
ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁহার শাসনকালে উচ্চপদে বিশেষতঃ রাজস্ব বিভাগে কিছ; কিছ 
ভারতীয় নিয়োগ করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রেগুলোটং গ্যান্ট ও 
ডি হেষ্টিংদের পিটের ভারত শাসন আইন দ্বারা ভারতে কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থাকে 
সংগঠনের চেষ্টা করে। কিন্তু এই আইনগলিতে কোম্পানী 
শাসনকার্ধে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগের বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোন ধারা যোগ 
করেন নাই। 
লর্ড কর্ণওয়ালিস বড়লাট হইবার পর কোম্পানীর উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগ 
একেবারে বন্ধ হইয়া যায় । কর্ণওয়ালসের ভারতীয়গণের সততা ও দক্ষতা সম্পকে উচ্চ 
ধারণা ছিল না।* সম্ভবতঃ তান কিছুটা শেতা্গ জাতির শ্রেষ্ঠত্বের মোহে আচ্ছন্ন 
না ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৭৯৩ গ্রীঃ চার্টার আইন পাশ হইলে লর্ড 
ভারতীয় বিদ্বেয  কর্ণ'ওয়ালিসের হাত আরও শন্ত হয়। এই আইনে বলা হয় যে ভারতে 
কোম্পানীর বছরে ৫০০ পাউণ্ড ও তদূর্ধ মাহনার পদগ্াল খাল 
হইলে কোম্পানীর সাহত চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীগণকে ( Covenanted service ) নিয়োগ 
করিতে হইবে । ফলে হেইলেবেরী কলেজের তামিল পাওয়া শ্বেতাঙ্গ যুবকগণ কালেক্টর 
প্রভৃতি উচ্চপদে নিযুন্ত হয় । উচ্চ পদগুলি শ্বেতাঙ্গগণের একচেটিয়া হইয়া যায় । ভারতীয়- 
গণের যতই যোগ্যতা থাকুক না কেন তাহারা এই সকল পদ লাভে বাত হয় । কেবলমাত্র 
বিচার বিভাগে মুন্সেফ ও রাজস্ব বিভাগে সদর আমিনের পদ লইয়া তাহাদের সন্তুষ্ট 
থাকতে হয়। সামারক বিভাগে সুবেদার বা হাবিলদার পদের উর্ধতন কোন উচ্চ পদের 
জন্য ভারতীয়দের অযোগ্য বাঁলয়া মনে করা হয় । 
কর্ণওয়ালিসের ভারতীয় বিদ্বেষের ফল ছিল ইংরাজ শাসনের পক্ষে ক্ষাতকারক ৷ 
ভারতীরগ্রণ কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ না পাইয়া উৎসাহহীন ও ইংরাজ শাসন সম্পর্কে 


2. Keith—Constitutional History of India. 
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নিস্পৃহ হইয়া পড়ে । মাদ্রাজের বিখ্যাত গভর্ণর স্যার টমাস মনরোর মতে ভারতীয়গণের 
লর্ড কর্ণওয়ালিদের প্রতি এই বৈষম্য নীতি গ্রহণ করায় ইংরাজ ও ভারতীয়গণের মধ্যে 
নীতির ফল ব্যবধান ও তিন্ততা বাড়ে। ১৮১৫ এীঃ নাগাদ, দেখা যায় যে 
ভারতীয়গণ ইংরাজ কর্মচারীগণকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে । দ্বিতীয়তঃ স্যার জন 
শোরের মতে ভারতীয় জনসাধারণ বুঝতে পারে যে উচ্চপদে ইংরাজ নিয়োগ বহাল 
রাখিয়া ভারতবর্ষকে পদানত রাখার চেষ্টা চালান হইতেছে । লর্ড কর্ণওয়ালিস উচ্চপদে 
ভারতীয় নিয়োগ না করার যে নিয়ম করেন তাহা ১৮৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিতে 
থাকে । এ বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে কোন প্রতিবাদ হয় নাই । ১৮৩৩ খ্রাঁঃ কোম্পানীর 
সনদের মেয়াদ শেষ হইলে নূতন সনদ দানের সময় ভারতীয়গণকে উচ্চ চাকুরীতে 
নিয়োগের কথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আলোচিত হয় । রাজা রামমোহন বিলাতে গিয়া হাউস 
অফ কমন্সের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেন তাহাতে তিনি নিভাঁকভাবে কোম্পানীর সেনাদলে 
ভারতীয়গণের অধিক সংখ্যায় নিয়োগ, ভারতীয় জুরী নিয়োগ এবং কোন নূতন আইনের 
প্রস্তাব করিবার আগে ভারতীয় নেতাগণের মতামত গ্রহণের দাবী জানান | এদিকে হূইগ 
দল বিলাতের ক্ষমতায় আসার শাসন ব্যবস্থায় উদার নীতির প্রভাব পড়ে । মেকলে, মিল 
প্রভাত নেতাগণ ভারতীয়গণের উপর ন্যায়-বিচার করার জন্য তুমুল তর্ক করেন । 
ইহার ফলে ১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইনে ৮৭ নং ধারায় বলা হয় যে কোম্পানীর 
কোন চাকুরীতে যোগ্যতা থাকিলে ভারতীয় প্রার্থীকে বণ? ধর্ম বা 
চি জাতির বাধার জন্য নিয়োগে বাধা থাকিবে না৷ বিলাতের পরিচালক 
নিয়োগ ব্যবস্থা সভা এই আইনের ব্যাখ্যায় বলেন যে এই সতের দ্বারা ভারতীয়গণের 
নিয়োগে যে বাধা এতকাল ছিল তাহা দুর করা হইল । চাকুরী 
লাভের জনা যোগ্যতাকেই একমাত্র মাপকাঠি হিসারে ধরা হইবে ॥ ১৭৯৩ খ্রীঃ চার্টার 
আইনের বৈষম্যমূলক ব্যাবস্থা ১৮৩৩ াঃ আইনে লোপ করা হয় । লর্ড উইলিয়াম বোষ্টঙ্ক 
এই আইনের বলে কোম্পানীর চাকুরীতে ভারতীর নিয়োগের কাজে হাত দেন। তান 
বিচার বিভাগে ভারতীয় নিয়োগ করেন এবং ভারতী বিচারপাঁতগণ্রে ক্ষমতা বাড়াইয়া 
দেন! মুন্সেফ, ডেপুটি কালের প্রভৃতি পদে তিনি ভারতীয় নিয়োগ করেন। কিন্তু 
শাসন বিভাগের উচ্চপদে তিনি ভারতীয় নিয়োগ করতে ব্যর্থ হন। 
?কন্ত ১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইন কাগজকলমে কোম্পানীর উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগের 
নিয়ম করিলেও বান্তবক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্য রাখা হয়। এই আইনকে এড়াইয়া কোম্পানীর 
উচ্চপদগুলে ভারতীরগণের নাগালের বাহিরে রাখা হর । ১৮৫৩ গ্রীঃ] 
বাস্তবক্ষেত্রে উচ্চপদে হাউস অফ কমন্সে ব্রিটিশ সরকার একথা স্বীকার করেন যে, ভারতে 
তীর নিয়োগে. উচ্চ ইংরাজ কর্মচারীর তত্বাবধানে দেশীয় করমচারীগণ কাজ করেন: 
( Native agency and European superintendence )1৯ 


উচ্চপদগুলি ভারতীয়গণকে দেওয়া হয় না। ইহাই হইল ইংরাজ সরকারের নীতি । এমন 
কি ১৪৫৮ আঃ কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটাইয়া ইংরাজ সরকার ভারতের শাসন ব্যবস্থা 


3, Sir J. W. 7০৫৪, Hausars ৪18 June, 1853, 


৪৮ আধুনিক ভারত 


নিজ হাতে লইলেও এই নীতি অক্ষুণ্ন থাকে । বড়লাট লর্ড লিটন গোপন চিঠিতে বিলাতের 
কর্তৃপক্ষকে জানান যে, “১৮৩৩ খ্রীঃ আইন পাশ হইবার পর হইতে সরকার এই আইনের 
৮৭ ধারাকে অকার্ধকরী রাখার জন্য সকল রকম চেষ্টা চালাইয়া আসিতেছেন। কারণ 
ভারতীয়গণের উচ্চপদ লাভের আশা পূরণ করা সম্ভব নহে।”৯ ব্রিটিশ সরকার মনে 
করিত যে উচ্চপদগুিতে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগ করিলে ভারতে ইংরাজ শাসন দুর্বল 
হইয়া পাঁড়বে। 


ততীল্স অন্থ্যান্স 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
ভারতের অগ্রগতি ও জাগরণের সুচন। 


( Advancement of India and beginning of 
political consciousness ) 


সম্যল্বিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব (Rise of Middle 01899) £ ইংরাজের 
শোষণমুলক শাসন নাতির চাপে বাংলার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংস 
হয়। সেই ভস্ম হইতে নবীন সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনশীতির উদ্ভব হয়। এই নবীন সমাজ 
ব্যবস্থার মুখপাত্র ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী । ইওরোপে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা বুর্জোয়া বালতে 
ভারতের মধাবিত্ত যাহা বুঝায় ভারতীয় মধ্যাবন্ত শ্রেণী ঠিক তাহা ছিল না । ইওরোপে 
শ্রেণীর গঠন বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত বালতে শিল্পপতি ও ধনী ব্যবসায়ী বুঝায় ৷ 
বাংলার যে নতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় ইহাদের মধ্যে কিছ; পরিমাণ ধন ব্যবসায়ী 
থাকিলেও ইহারা ছিল প্রধানতঃ চাকুরীজীব, আইনজীবি, শিক্ষক, চাকৎসক, বুদ্ধিজীবি 
ও শিক্ষিত জমিদার শ্রেণীর | 
ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে একশ্রেণীর বাঙালী ইংরাজ ব্যবসায়ীগণের সংস্পর্শে 
আসিয়া পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হয়! ইহারা ইংরাজ ব্যবসায়ীগণের হোস বা 
ব্যবসায়ের আড়তে দেওয়ান, বোনয়ান, মৎসুদ্দর কাজ কাঁরত ৷ ইহারা অনেক সময় নবাগত 
ইংরাজ কর্মচারীকে ব্যবসায়ের জন্য টাকা ধার দিত ও তাহাদের ব্যবসায়ে দেখাশোনা 
1 কারত। ইংরাজগণের সাহত দৈনন্দিন যোগাযোগের ফলে ইহারা কাজ চলা ইত্রাজী ভাষা 
শিখে এবং পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হয়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দালালি ও সুদে 
“টাকা খাটাইয়া প্রচুর অর্থলাভ করে। উদাহরণস্বরূপ মতিলাল শীল, রামদুলাল সরকারের 
নাম করা যায় । এছাড়া কোম্পানীর বিভিন্ন মাঝারি ও ছোট চাকুরিতে বহু সংখ্যক 


2. Quoted by W, J. Bryan—British Rule in India. 


ভারতের অগ্রগগাত ও জাগরণের সূচনা ৪৯ 


বাঙালী কেরানী প্রভৃতির কাজকর্ম কাঁরত। ইহাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিত শ্রেণীর 


চাকুরীজীবি, অনেক লোক ছিল। জমিদার শ্রেণীর মধ্যে অনেকে কলিকাতায় 
বৃত্িজীবিও বণিক স্থায়ী বসবাস করিয়া এই শ্রেণীর অন্তভূন্ত হয় । : দ্বিতীয়তঃ, 
শ্রেণী ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার ও বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


স্থাপনের ফলে বহুলোক ইংরাজী শিখিয়া উকিল, ডান্তার, চাকুরীয়া, সাংবাদিক ও 
শিক্ষকের পেশা নেয় । ইংরাজী শিক্ষিত এই সকল পেশার লোকেরা ছিল প্রকৃত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর। ইহারা একদিকে ছিল ইংলণ্ডের গণতন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অপর দিকে ভারত- 
বাসীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন । এই নৃতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মমর্যাদা বোধ প্রখর 
ছিল। ইহারা ইওরোপের ইতিহাস, ইংরাজী সাহত্য, বিজ্ঞান পাঁড়য়া আত্মীব*বাসে 
বলীয়ান হয়। ইহারাই বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রসারে অগ্রণী হয়। 
ইহাদের চলতি কথায় “ভদ্রলোক” (731807810৫5) বলা হইত। লর্ড লিটন প্রভৃতি 
সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা ইহাদের “বাঙালী বাব” ( Bengali 8৪১০০) বালয়া নিন্দা 
করিতেন । এই ভদ্রলোক শ্রেণীই ছিলেন জাতীয়তাবাদের প্রেরণার মেরুদণ্ড । 
নবোদত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, ইহারা 
সকলেই ছিল শহরবাসী ও নাগরিক জীবনে অভ্যন্ত। কালিকাতা শহর ছিল মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর পাঁঠস্থান। এই শহরে বাস করিয়া মধ্যবিত্তগণ বিভিন্ন চাকুরী ও কাজ করিয়া 
জীবিকা অর্জন কারত | মধ্যবিত্তগণের সহিত গ্রামের শ্রমিক, কৃষক বা পুরাতন অভিজাত 
শ্রেণীর বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধ্যান-ধারণা, জীবনযাত্রা ও 
মূল্যবোধ অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা পৃথক ছিল । দ্বিতীয়তঃ, মধ্যবিত্ত 
2১582 শ্রেণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ । ইহারা 
জীবন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পাশ্চাত্যের উদারতন্ ও স্বায়ত্ব 
শাসনের আদর্শ লাভ করে। তৃতীয়তঃ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ্রামীন 
সমাজ হইতে আলাদা হইয়া কালকাতা-কৌন্দ্রক জীবনে অভ্যস্ত হওয়ায় তাহাদের মনোভাব 
অনেক পাঁরমাণে উদার ও প্রগতিশীল হয় । চতুর্থতঃ, গ্রামীন পাঁরবার-কোন্দ্রক জীবনের 
স্থলে ব্যন্তিকেন্দিক জীবনধারা গঠনে তাহারা অভ্যস্ত হয় । মধ্যবিত্ত সাজে পুরাতন 
যৌথ পাবার প্রথার স্থলে ক্ষনুদ্র পরিবার গড়িয়া উঠে । মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবকাই তাহার 
সামাজিক পাঁরচয়ের মাপকাঠি হইল । ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ এইভাবে জাতিগত পার্থক্যের 
স্থলে কে ক রকম শিক্ষিত এবং কে কোন ধরণের চাকুরী করে তাহাই পরিচয়ের মাপকাঠি 
হইয়া দাঁড়ায়। অর্থ কৌলন্য ও চাকুরী কৌলন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট প্রধান বিচার্য 
ছিল। পণ্চমতঃ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘাটলে, পুরাতন জাতি" 
ভেদ ও কুসংস্কারের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া পড়ে । ইহার ফলে এই শ্রেণী সমাজ সংস্কার ও 
কুপ্রথাগীলকে দুর কারবার জন্য সচেষ্ট হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীই দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
বিস্তারের কাজে অগ্রণী হয়। ইহারা বাঁঝিতে পারে যে ইওরোপে বিজ্ঞান, শিল্প-বিপ্লব ও 
সাহিত্যে যে বিরাট অগ্রগতি ঘটিয়াছে, ভারতে সেই অগ্রগাতর প্রবর্তন না করিলে ভারত 
চিরকাল পিছাইয়া থাকবে । পুরাতন ঘুণ ধরা, কুসংস্কারময় সমাজ ব্যবস্থা এই নূতন 
ভারত (১২শ)-৪ 


০ আধুনিক ভারত 


শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ কারিতে পারিবে না। তেজা টাটকা ফেনিল মদ্য যেমন পুরাতন 
বোতলে ভারলে বোতল ফাটিয়া যায়, তেমনই নব্য শিক্ষা ও ভাবধারাকে গ্রহণ কাঁরতে 
হইলে সমাজ হইতে কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস তাড়াইতে হইবে৷: মধ্যবিত্তগণ এজন্য 
ভারতীয় সমাজে আধুনিকতার হাওয়া ঢুকাইয়া দেয় । বাংলা দেশে এই অগ্রগত প্রথম 
আরম্ভ হয় । পরে তাহা ভারতের অন্যান্য নগরে ছড়াইয়া পড়ে । 
ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে ৷ ইংরাজী 
শিক্ষত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্দাঝতে পারে যে ইংরাজ মুখে উদারতার কথা বললেও উচ্চ 
সরকারী পদে কখনও শিক্ষিত ভারতীয়গণকে নিয়োগ করিবে না । সরকার! চাকুরীর 
সিংহভাগ শ্বেতাঙ্গগণের জন্যই বরাদ্দ থাকিবে। ভারতীর়গণকে 
5 আইনসভায় প্রবেশের অধিকারও দেওয়া হইবে না। এককথায় বলা 
চেতনার উদ্ভব যায় যে ইংরাজের ওপাঁনবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত 
রাখাই ইংরাজের লক্ষ্য ৷ মধ্যবিভ্তগণ ইংরাজ সরকারের শোষণ নীতির 
চেহারা দৌখয়া নৈরাশ্য বোধ করে৷ বেন্হাম, মিল, বার্ক ও কাণ্টের দর্শন এবং ফরাসী 
বিপ্লবের ইতিহাস পড়িয়া তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস ও আঁধকারবোধ জাগে । ফল 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরাজ শাসনের সমালোচনা আরম্ভ করে । তাহারা সরকারী চাকুরীতে 
অধিক পরিমাণে ভারতীয় নিয়োগ, অর্থনৈতিক শোষণের অবসানের দাবী জানায় । ক্রমে 
ইহা স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয়। কোন কোন এীতিহাসিক মনে করেন যে, 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন আসলে ইংরাজ ও ভারতীয় মধ্যবিত্তগণের সংঘাতের ফল। 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে  মধ্যবিত্তগণই প্রধান ভূমিকা নেয় । মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে 
ইহা গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। ইংরাজ শাসনে পুরাতন গ্রামীন কুটির শিল্প ও কৃষি- 
নির্ভর অর্থনীতির ভাঙনের ফলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় । এজন্য মার্স ইংরাজ 
hE “ইতিহাসের অজ্ঞ হাতিয়ার” ( unconscious tool of history ) বালয়াছেন | 
ভাবতে নগব্ব জীবলেন্ উদ্ভব ( Urbinization in India ) ও 
মনঘল যুগের শেষ দিকে ঢাকা, মীর্শদাবাদ, বর্ধমান প্রভাতি শহরের সমৃদ্ধির কথা আমরা 
জানিতে পারি। এই শহরগুলির জীবনধারা ছিল মধ্যযুগীয় ও সংকীর্ণ। ইংরাজ 
শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় কুটির শিল্প, বাণিজ্য ধংস হইলে এই শহরগনুল ধংস 
হয়। ইহার চ্ছলে কাঁলকাতায় ইংরাজের শাসন ও বাণিজ্য কেন্দু 
কনিকাতাশহরের  স্ছাপত হইলে কলকাতার দ্রুত উন্নতি হয়। ১৬৯০ রঃ ইংরাজ 
বাণক জব চার্ণক মুঘল বাদশাহের ফর্মাণ লইয়া আুতানহট, 
গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রামে ইংরাজ কুঠি স্থাপন করেন। কলিকাতা তখন ছল 
একান্তই একাঁট গণ্ডগ্রাম। ইংরাজ বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হইবার. পর ধারে ধীরে 
কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। দেশীয় বণিক ও অন্যান্য লোক কলিকাতায় ব্যবসায় আরম্ভ 
করে। ১৭১৭ গ্রীঃ মুঘল সম্রাট ফাররুখশিয়ারের ফর্মাণ পাইয়া কোম্পানী কলকাতার 
পাশে ৩৮খানি গ্রাম কিনিয়া কলিকাতার বিস্তার ঘটায় । ইংরাজ বাঁণকগণের সং ব্যবহারের 
জন্য বহু দেশী বণিক কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করে ।. কোম্পানী বাংলার রপ্তানি 


ভারতের অগ্রগতি ও জাগরণের সূচনা ৫১ 


বাণিজ্য কলিকাতা বন্দর হইতে চালায় । আলিবদাঁর শাসনকালে মারাঠা আক্রমণের ভয়ে 
বহ; হিন্দ; বাঙালী পরিবার কলিকাতায় আশ্রয় নের। কোম্পানী এই সকল আশ্রয়- 
প্রার্থাঁগণের সহিত সং ব্যবহার করার অনেকেই স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ 
করে।৯ কোম্পানী মারাঠা বগাঁদের আক্রমন প্রতিহত কারবার জন্য কালিকাতার চতুর্দিকে 
মারাঠা খাত’ নামক খাল খনন করে৷ ইহার ফলে বহ; বাঙালী বাঁণক ও সাধারণ লোক 
কলিকাতায় বসবাসের জন্য আসে । পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানী বাংলার রাজনৈতিক 
ক্ষমতা পাইলে কোম্পানীর বাণিজ্য কেন্দ্র কলকাতার মর্যাদা ও গুরুত্ব বাড়ে । নবাবের 
রাজধানী মঢ্শিদাবাদ শ্রীহীন হইয়া পড়ে। কাঁলকাতাই বাংলার রাজধানীতে পাঁরণত 
হয় । এছাড়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতা । কোম্পানীর 
কমচারাগণ ব্যন্তিগত ব্যবসায়ের জন্যও কলিকাতায় হোন বা আড়ং খুলে । কাঁলকাতায় 
একটি টাকশালও স্থাপিত হয়। রেগদুলোটং এযাষ্টের বলে ফোট উইলিয়াম দুর্গ ও 
সরকারা দপ্তরখানা ভারতের শাসন কেন্দ্রে পারণত হয় । বড়লাট লর্ড ওয়েলেসাল লাট- 
ভবন নির্মাণ করিয়া কলকাতার গুরুত্ব বাড়ান ৷ 
বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ প্রধানতঃ কলকাতায় বসবাস করিয়া তাহাদের জীবিকা অর্জন 
করিত। : সওদাগরী হোসে, সরকারা দপ্তরে কর্মচারী, বেনিয়ান হিসাবে, কোম্পানীর 
ঠিকাদার হিসাবে, অথবা কেরানা, ব্যবসায়ী, উকিল, ডান্তার হিসাবে কলিকাতাই এই 
শ্রেণীর জীবিকা অর্জনের সুযোগ দের । কলিকাতায় ব্যবসায় করিয়া মুন্সী নবকৃষ, 
শোভারাম বসাক, হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করেন । ইহাদের 
নামে এখনও কলিকাতায় রাস্তার নাম আছে । এইসঙ্গে চাকুরীজীবি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, 
উকিল, শিক্ষক প্রভাত কালিকাতা-কোন্দ্রক নাগরিক জাঁবনযাবন করিতে অভ্যন্ত হয়। 
কলিকাতায় জাতিভেদ প্রথার প্রকোপ তেমন ছিল না। এই শহরে 
সধাবিভতরেণী __ অর্থই ছিল সামাজিক মর্যাদার প্রধ্যন মাপকাঠি । ফলে কায়দ্থ, 
অধুযুষিত ক্লিকাতার 
না বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, তাঁত সকলেই এই শহরে নিজ যোগ্যতা দেখাইয়া 
সমাজে আপন স্থান করিয়া লইবার সুযোগ পায়॥ গ্রামীন 
সঙকীর্ণতা, জাতিভেদ ও রেষারেধি হইতে নত হইয়া লোকে এই শহরে স্বচ্ছন্দে ও আরামে 
জীবন কাটাইবার সুযোগ পায়। মধ্যযুগের শেষদিকে ইতালীর নগরগুলিতে যেমন এক 
পরিশ্রমী, আত্মবিশ্বাসী, অধ্যবসায়ী ও উদারপন্হী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদয় হয়, তেমনই 
কালিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী গাঁড়য়া উঠে । 
একশ্রেণীর ধনী লোক এই শহরে আমোদ-প্রমোদ বা উৎসব উপলক্ষে দুহাতে পয়সা 
খরচ করিয়া নাম পায়। মুন্সী নবকৃষ্ণ তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন 
বালয়া সমসাময়িক পান্রকা হইতে জানা যায়। এছাড়া অপর একশ্রেণীর ধনী ব্যক্তি ইতর 
আমোদ-প্রমোদ, বাঈজী নাচ ও সংএর জন্য বহ অর্থব্যয় করে। ইহাদের বাব’ 
সম্প্রদায়ের লোক বলা হইত। এই সকল অপদার্থ লোকের কাহিনী হুতোমের লেখায় 
পাওয়া বায়। ইংরাজের জেলা ও মহকুমা শাসনকেন্দ্রগ্ীলতেও ক্রমে নগর গড়িয়া উঠে। 
হকাররা ক 


&২ আধ্দানক ভারত 


হুগলী, চু'চূড়া, বর্ধমান, ঢাকা প্রভৃতি জেলা শহরগলিতে নর্গর জীবনের প্রসার ঘটে। 
বাংলার বাহিরে মাদ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ প্রভৃতি শহরও অনুরুপভাবে গাঁড়য়া উঠে৷ 
মোট কথা, নগর জীবনের উদ্ভবের ফলে বাংলা তথা ভারতে যুক্তিবাদী আধুনিক ভাবধারা 
বিস্তারের ক্ষেত্র তৈয়ারী হয়। নাগারক মধ্যবিত্তগণ ছিল এই নব ভারধারার অগ্রদূত ৷ 
আচার্য যদুলাথের মতে প্রাচীন গ্রীসে এথেন্স নগরী যেমন সমগ্র গ্রীসের সভ্যতার প্রাণ- 


কেন্দ্র ছিল তেমন কলকাতা নগরী সমগ্র ভারতের আধুনিক সভ্যতা প্রসারের পাঁঠস্থানে 
পাঁরণত হয় ।৯ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার 
( Spread of Western Education through English medium ) 


পাশ্চাত্য শিক্ষাব্র ব্িস্তান্র ( Spread of Western Education JE 
অষ্টাদশ খ্রাঁণ্টাব্দকে আধুনিক ভারত ইতিহাসের অন্ধকার যুগ বা Dark 4১৪০ বলা 
যায়। মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন, রাজনৈতিক ভাঙ্গা-গড়া ও শেষ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া 
SE কোম্পানীর ক্ষমতা লাভ এই যুগে ঘটে । ইংরাজ শাসনের ফলে 
অন্ধকারমর যুগ ভারতের পুরাতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়ে । 
এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া জাতি দিশাহারা হইয়া যায়। ইহার 
ফলে ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা পিছাইয়া পড়ে । পুরাতনপন্হী ভারত প্রগ্গাতশীল 
ইওরোপের নিকট পরাজিত হয়। পলাশীর যুদ্ধ, কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ আসলে 
নংতনের নিকট পুরাতন জীবনী শব্তিহীন সমাজের পরাজয়ের পরিচয় দেয় ৷ 
ভারতে ইংরাজ শাসন কায়েম হইলেও কিছুকাল ভারতে ইংরাজ-পূর্ব পঃরাতন শিক্ষা 
ব্যবস্থা চালতে থাকে৷ চেতনাহীন ভারতবাসী তখনও বুঝতে পারে নাই যে, পাশ্চাত্যের 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান আহরণ না করিলে তাহারা কখনও ইংরাজের সমান হইতে পারিবে না। 
সুতরাং পঃরাতন প্রথা অনন্সারে সাধারণ হিন্দ্দগণ পাঠশালায় ও মুসলমানগণ মন্তবে 
* বাংলা, গাঁণত ও ফাসাঁর পাঠ নেয়। টোলে সংস্কৃত শিক্ষা ও 
তব মাদ্রাসায় ফাস ও আরবী শিক্ষা চলতে থাকে । এড্যাম সাহেবের 
রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা ও 
বিহারে প্রায় এক লক্ষ গ্রাম্য পাঠশালা ছিল। এই সকল পাঠশালায় প্রাচীন শিক্ষাধারাই 
চলিত। এই যুগে মৌলিক চিন্তা, গবেষণা প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। ইতিহাস, ভূগোল, 
গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চা ছিল অজ্ঞাত। ইওরোপে যে বিপুল 
প্রগতির স্রোত চাঁলিতোঁছল ভারতের বদ্ধ জলে তাহার কোন বেগ দেখা দেয় নাই। ভারতের 
মানস সরোবর ছিল শৈবালে আচ্ছন্ন, প্রোতহীন, পঞ্কিল। 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে শাসন কায়েম কারলেও এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা 
TT History of Bengal. Vol IL P. 498. 


পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার €৩ 


সম্পর্কে গোড়ার দিকে উদাসীন থাকে । ব্যন্তগতভাবে কোন কোন ইংরাজ এদেশের 
বশক্ষার উন্নতির জন্য আগ্রহ দেখান। যথা ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাত 
এ অনুরাগবশতঃ কলিকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১ খ্রীঃ) স্থাপন করেন। 
স্যার জোনাথান ডানকান কাশীতে সংস্কৃত কলেজ (১৭১৯২ প্রাঃ ) 
স্থাপন করেন ৷ স্যার উইলিয়াম জোনস প্রাচ্য বিদ্যার চর্চার জন্য কলিকাতায় এশিয়াটিক 
সোসাইাট (১৭৮৪ খ্াঃ ) স্থাপন করেন । কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই যুগে 
কোন সরকারা বা বেসরকারী প্রয়াস দেখা যায় নাই । 
ক্রমে ভারতীয়নেতাগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ করেন । কাঁলকাতার 
নবোদিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ইংরাজগণের সাঁহত লেন-দেনের জন্য ইংরাজী 
ইংরাজী শিক্ষায় হু টু 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আগ্রহ লাভের জন্য ইংরাজী জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । আদালতে 
বিচার কার্যে ইংরাজী আইনের চলন হইলে ইংরাজী জ্ঞানের দরকার 
দেখা দেয়। এই সকল কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ দেখা দেয় । 
বাংলায় ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের হীতহাসকে তিন ভাগে বিভন্ত করা যায়, যথা, 
মিশনারীগণের শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা, বেসরকারী প্রচেণ্টা ও সরকারী প্রচেষ্টা । 
খ্ীষ্টধর্ম প্রচারকগণ ভারতে খ্রাষ্টীয় বাণী প্রচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য 
আগাইয়া আসেন ৷ ১৮০১ খ্রীঃ লর্ড ওয়েলেসালি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করিয়া 
ইংরাজ কর্মচারীগণকে ভারতীয় ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ১৮১৪ খ্রাঃ রবার্ট 
মে নামে এক ব্যন্তি চু'চুড়ায় একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন । 38 
ধর্ম প্রচারক উইলিয়াম কেরা শ্রীরামপুরে ু 
একটি ছাপাখানা স্থাপন করিয়া বাইবেলের 
ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন। 
কেরা শ্রীরামপুরে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন। কেরী 
রান: কোনা সর 
পনির যোগ দিলে বাংলা গদ্য 
সাহিত্যের বিকাশ হয়। 
শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে কেরা, টমাস ও 
মার্শম্যান ২৬টি ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের 
অনুবাদ প্রকাশ করেন। কেরা প্রতিষ্ঠিত 
বিদ্যালয় ১৮১৫ গ্রীঃ শ্রীরামপুর কলেজে পাঁরণত 1053৬) 
হয়।৯ কেরা ভারতে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের তা 
যে পথ দেখান তাহা অন্যান্য মিশনারাঁগণকে 
অনপ্রাণত করে। ১৮২০ পরী বিশপস্‌ কলেজ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কটিশ মিশনারী রেভারেণ্ড 


১, মতান্তরে ১৮১৮ খ্রীঃ। 


৫৪ আধ্ানক ভারত 


আলেকজা“ডার ভাফ ১৮৩০ খ্রীঃ জেনারেল এ্যাসেম্বলীস ইনন্টিটিউশন নামে এক ইংরাজী 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাজা রামমোহন রায় এই বিদ্যালয় স্থাপনে ডাঃ ডাফকে সহায়তা 
করেন৷ এই বিদ্যালয় এখন স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে পরিচিত। মাদ্রাজ, বোম্বাই 
প্রভৃতি স্থানেও মিশনারীগণ ইংরাজী শিক্ষা প্রসারে বর্বান হন । িশনারীগণের চেষ্টায় 
বোম্বাইয়ে উইলসন কলেজ ও মাদ্রাজে খ্রীষ্টান কলেজ স্থাপিত হয় // 
ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টার অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী চার্ল'স গ্রাণ্ট এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য 
টিতে কোম্পানীর নিকট জোর সুপারিশ করেন। তিনি বিলাতে ফিরিয়া 
রাজা রামমোহন, _ গয়া কোম্পানীর পাঁরচালকগণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। 
ডেভিড হেয়ার, হিন্দু কিন্তু কোম্পানী এই বিষয়ে নিরুৎসাহ থাকে । শেরবার্ণ, মার্টিন, 
উরেজ ৱাণ্ডন, এ্যাণ্টনী 'ফারাঙ্গ প্রভৃতি শিক্ষানুরাগী লোকেরা ব্যন্তিগত 
প্রচেষ্টায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করেন।৯ রাজা 
রামমোহন রায় ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের কাজে প্রধান ভূমিকা নেন। ভারতে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা রাজা রামমোহন তাঁরভাবে উপলব্ধ করেন । পাশ্চাত্যের 
বিজ্ঞান ও সাহিত্য চার দ্বারা স্বদেশবাসাঁর মানসিক ও সামাজিক উন্নত প্রয়োজনীরতা 
তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। এজন্য তিনি কলিকাতার শহড়পাড়ায় একটি 
অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্কচ মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফকেও 
তান ইংরাজন বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তা করেন। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার, রাজা রাধাকান্ত 
দেব, বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ও জয়নারায়ণ ঘোষালও নিজ চেষ্টায় ইংরাজী 
শিক্ষা বিস্তারের জন্য কাজ করেন। ডেভিড 
হেয়ার ও রাজা রামমোহন ইংরাজী শিক্ষা 
বিস্তারের কাজে প্রধান ভূমিকা নেন। সংপ্রীম 
কোটের বিচারপতি স্যার হাইড ইণ্টও ভারতে 
ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহশীল ছিলেন । 
গণের এক সভা হয় । কেহ কেহ মনে করেন 
যে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় রাজা রামমোহন রায় 
ছিলেন প্রধান পুরোহিত। ইহাতে স্থির হয় 
যে, ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার 
ডেভিড হেয়ার জন্য কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা 
হইবে । ইহার ফলে ১৮১৭ প্রঃ ২০শে 
জানুয়ারী হিন্দ; কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অধুনা এই কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে 
পরিচিত। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি এতিহাসিক মনে করেন যে, হিন্দু কলেজ 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাজা রামমোহন জাঁড়ত ছিলেন না। এ বিষয়ে বহু বিতকের অবকাশ 
3, শিৱনাথ শাস্্ী_রানতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ। 


পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার 6৫ 


আছে । যাহা হউক হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট 
ঘটনা ছিল । উনবিংশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা বিস্তারের কাজে এই 
কলেজের ছাত্রমণ্ডলী এক বিশেষ ভূমিকা নেয়। প্রথমদিকে ধনী হন্দ:গণ ও মহাত্মা 
ডেভিড হেয়ার এই কলেজ পাঁরচালনার দায়িত্ব বহন করেন। পরে সরকার ১৮২৩ খ্রীঃ 
এই কলেজাঁটর দায়িত্ব নেন। এছাড়া ডোঁভড হেয়ার কলকাতার পটলডাঙায় একটি 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন । হিন্দ: কলেজের অন্যতম প্রখ্যাত শিক্ষক ছিলেন হেনরী 
ভিভিয্ান ডিরোজিও ৷ এই উদার প্রাণ, আর্দশবাদী ও যযাবাদী শিক্ষক তাঁহার ফুব- 
ছান্রগণকে নবভাবধারায় অন:প্রাণত করেন । তাঁহার প্রভাবে এই ছান্রমণ্ডলী হিন্দ; 
সমাজের পুরাতন কুসংকারগ্ীলর বিরুদ্ধে আন্দোলন গঠন করেন। উনবিংশ শতকের 
বাংলার জাগরণে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের একটি বড় ভূমিকা ছিল। 
হিন্দ: কলেজ প্রতিষ্ঠার পর মিশনারী ও মহাত্মা ডোভড হেয়ারের চেণ্টায় ১৮১৭ খ্াঃ 
স্কুল বুক সোসাইটি স্থাঁপত হয়। এই সাঁমাত ইংরাজী ও ভারতীয় ভাষায় স্কুলের 
i পাঠ্য-পঢন্তক ছাঁপয়া সন্তাদরে অথবা দাতব্য {হিসাবে বিতরণ করায় 
স্কুল বুক সোমাইট দরিদ্র ছাত্রগণের পড়ার বিশেষ সযবিধা হয় ৷ এছাড়া স্কুল সোসাইটি 
নামে অপর এক সাঁমাত মফদ্বলে জেলায় ইংরাজী স্কুল স্থাপনের পারকল্পনা নেয়। 
১৮২৩ গ্রীঃ সরকার এই দুই সামাতকে তাহাদের কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছ: অর্থ 
সাহায্য করেন ৷ 
স্ৰী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও প্রথমে বেসরকারী প্রচেন্টা দেখা যায়। স্কুল 
বুক সোসাইটির সভ্য রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য আগ্রহ দেখান । 
লসন (18507) নামক জনৈক ইংরাজ নারী সামাত বা ফিমেল জুভেনাইল 
সোসাইটি স্থাপন করেন। এই সামাত স্ত্রী শিক্ষা 'বন্তারের জন্য চেষ্টা চালায় । চার্চ 
[মিশনারী সোসাইটি মিস ক্রুক নামক শিক্ষিকার সহায়তায় কয়েকাঁট 
সী শিক্ষার বিস্তার ম্মাহলা বিদ্যালয় স্থাপন করে । লেডা আমহার্টের চেষ্টায় বেঙ্গল 
লেডী সোসাইটি ও একটি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় । ১৮৪৯ খ্রীঃ ডিুজ্ক ওয়াটার 
বেথুন বিখ্যাত বেথুন স্কুল বা হিন্দু বালিকা. বিদ্যালয় স্থাপন করেন । বেথুন স্কুলে 
সন্রান্ত বাড়ীর কন্যাগণ শিক্ষালাভ করে । “পরে বেথুন বিদ্যালয় বেথুন কলেজে পাঁরণত 
হয় । ক্রমে বেথুন স্কুলের আদর্শে বারাসত, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে অন্যান্য মাহলা স্কুল 
স্থাপিত হয় । 
ভারতীয়গণের শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের পক্ষে দীর্ঘদিন উদাসীন থাকা সম্ভব হয় 
নাই। লর্ড মিণ্টো ১৮১০ শ্রীঃ এক রিপোর্টে ভারতের শিক্ষার দ:ুরবদ্থার কথা 
কোম্পানীর নিকট উল্লেখ করেন । ১৮১৩ খ্রীঃ চার্টার আইন রচনার 
রান সময় মিণ্টোর রিপোর্টের ফল দেখা যায় । ১৮১৩ থীঃ চার্টার 
আইনে নির্দেশ দেওয়া হয় যে বছরে ১ লক্ষ টাকা ভারতীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের “বিস্তারের জন্য বায় করা হইবে । ১৮২৩ খ্রীঃ জনশিক্ষা সাঁমাত বা কাঁমাট অফ 
পাবাঁলক ইনস্ট্রাকশন নামে সরকার এক বিভাগ গঠন করেন। এই বিভাগ শিক্ষা বিস্তারের 


৬ আধ্বীনক ভারত 


জন্য দায়িত্ব পায়। জনাশক্ষা কামাট সংস্কৃত ও ফাসঁ ভাষায় পুস্তক প্রকাশের জন্য 
সরকারের বরাদ্দ টাকা ব্যয় করিবার অধিকার পায়৷ ১৮২৩ খ্রীঃ এই সমিতি কলিকাতায় 
সংস্কৃত কলেজের জন্য সরকারী অর্থ বরাদ্দ করিলে রাজা রামমোহন লর্ড আমহার্টের 
নিকট এক স্মারকাদা দ্বারা এই অর্থ পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ব্যয় করার 
দাবী জানান ৷ রাজা রামমোহন ও খ্রীষ্টান মিশনারাগণের ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য 
অর্থ বরাদ্দের দাবী সরকারের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় নাই। 
কমিটি অফ পাবাঁলক ইনস্ট্রাকশন বা সরকারের জনাশক্ষা দপ্তরের সভ্যগণের মধ্যে 
ক্রমে পরস্পর-বিরোধী মত দেখা দেয় । মেকলে এবং ডাঃ আলেকজান্ডার ডাফ পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রসারে সরকারা উদ্যোগের জন্য জোর সুপারিশ করেন। অপর দিকে প্রিন্সেপ, 
কোলৱুক প্রভৃতি সভ্যগণ সংস্কৃত, ফাসঁ প্রভাতি শিক্ষার উপর জোর দেন প্রথম মতবাদের 
অন্রাগীগণকে বলা হয় এ্যাংলাসম্ট বা পাশ্চাত্যবাদশ ও দ্বিতীয় মতবাদীগণকে প্রাচ্যবাদণী 
বা ওরিয়েণ্টালিষ্ট বলা হয়। ইতিমধ্যে দেশে শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে এযাডামস রিপোর্ট 
প্রাচ্যবাদী বনাম প্রকাশিত হইলে দেশীয় পাঠশালাগুলির দুরবস্থা, পাঠ্য পভ্তকের 
পাশ্চাত্যবাদী £মেকলে অভাব ও গাঠ্যবস্তুর অন:পযোগাতা সম্পর্কে সকলে জানিতে পারে । 
মিনিট পাশ্চাত্য এদিকে বড়লাটের আইনমন্ত্রী লর্ড মেকলে কমিটি অফ পাবালক 
শিক্ষা বিস্তারে ইনস্ট্রাকশনের সভাপতি নিষ্্ত হন ৷ মেকলে ছিলেন ঘোর পাশ্চাত্য- 
২888৭ তিনি ১৮৩৫ খাও ২রা ফে্রুরারী তাঁহার বিখ্যাত মিনিট 
বা স্মারকালপির দ্বারা ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারী নাতি গ্রহণের জোর 
সুপারিশ করেন। মেকলে তাঁহার সুপারিশে বলেন যে, “এক তাক ভর্তি ইংরাজী 
সাহিত্যের পঢস্তকে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহা প্রাচ্য দেশর সমগ্র সাহিত্য সম্ভার অপেক্ষা 
মূল্যবান ৷” মেকলের এই উদ্তির মধ্যে জাতিগর্ব ও অহমিকা দেখা যায় । যাহা হউক 
মেকলের সুপারিশ বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বোণ্টগ্কের মনোগ্রাহী হয় । সুতরাং বড়লাটের 
পরিষদ ১৮৩৫ থীঃ স্থির করেন যে, অতঃপর শিক্ষাখাতে বরাদ্দ সরকারী অর্থ ইংরাজী 
সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ব্যায়ত হইবে । লর্ড উইলিয়াম বোণ্টগক সরকারী কাজ- 
কর্মে ইংরাজী ভাষা ব্যবহারের নিয়ম করেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ বড়লাট হার্ডিঞ্জ আইন করেন 
যে সরকার চাকুরী লাভ করিতে হইলে ইংরাজশ ভাষায় জ্ঞান আবশ্যিক হইবে। ইহার 
ফলে ভারতীয় ছান্রগণের ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ বাড়ে । ১৮৩৪ খ্রীঃ কলিকাতা মেডিকেল 
কলেজ স্থাপিত হয় এবং বোন্বাইয়ে এলফিনচণ্টোন কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৩৯ খ্রীঃ 
মাদ্রাজে সরকারা হাই স্কুল স্থাপিত হর । তাছাড়া মিশনারীগণ মাদ্রাজে ও অন্যান্য স্থানে 
ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। এইভাবে ভারতে ইংরাজী 
শিক্ষার বিস্তার হয় । 


১৮৫৪ থীঃ বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের সভাপাঁত স্যার চালস উড ইংরাজী শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য এক সংপরিকল্পিত খসড়া করেন । ইহাকে বলা হয় 
উড্‌স ডেসপ্যাচ (৮৮০০৭ Despatch )। ইহাতে বলা হয় যে, 
(১) শিক্ষা বিভাগের জন্য আলাদা সরকারী দপ্তর স্থাপন । (২) কলিকাতা, মাদ্রাজ ও 


উড ডেসপ্যাচ 
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বোম্বাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে । (৩) দেশের বিভিন্ন স্থানে মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে ৷ (৪) বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা দান করা হইবে৷ 
(6) উপযুক্ত সংখ্যক কলেজ স্থাপন করা হইবে । (৬) জনাশক্ষার জন্য বহু সংখ্যক 
প্রাথীমক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে । (৭) শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করা 
হইবে । (৮) স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারের জন্য চেস্টা কারতে হইবে । 
স্যার চার্লস উডের সুপারিশ অনুসারে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইরে ১৮৫৭ খ্রীঃ 
তিনাট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ৷ ১৮৫৭ খ্রীঃ ২৪শে জানুক্লারী কলকাতা বি*বাবদ্যযলয় 
স্থাপিত হয়। প্রতি প্রদেশে সরকারের শিক্ষা দপ্তর স্থাপিত হয় । 
ক এই শিক্ষা দপ্তরের সাহায্যে সরকার শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। ইংরাজী বিদ্যালয়গীলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনা 
হয়। ইত্রাজী শিক্ষা বিদ্তারের লক্ষ্য সম্পর্কে অনেকের আশা ছিল যে, ফল্টারের জল 
যেমন উপরের কলস হইতে ফোঁটায় ফোঁটায় নীচের কলসাতে জমে, তেমনই কিছ; লোক 
ইংরাজী শিখিলে তাহাদের কাছ হইতে ক্রমে ইহা সর্ব সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পাড়বে । 
ইহাকে ফিলগ্রেশন নীতি বা ক্রম-বিস্তার নীতি বলা যায় । কিন্তু বাস্তবে ইংরাজী শিক্ষা 
কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । সর্ব সাধারণের মধ্যে ও দরিদ্র্য 
শ্রেণীর মধ্যে এই শিক্ষা ছড়ায় নাই । শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণও ইহাকে গণ শিক্ষায় পারণত 
করার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষাকে নিজ নিজ উন্নতির সোপান হিসাবে 
ব্যবহার করেন। জাতির মধ্যে ইহাকে ছড়াইয়া দিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন নাই। 
দিতীয়তঃ, ইংরাজী শিক্ষার প্রথম দিকে হিন্দুগণই ইহার সুযোগ নেয় ও সরকারী চাকুরী 
লাভ করে । মুসলিম সমাজ ইহা হইতে মুখ ফিরিয়া থাকে। ফলে সমাজে স:বিধা- 
ভোগা শ্রেণী সৃষ্ট হয় ৷ তৃতীয়ত, হিন্দুগণের মধ্যে উচ্চ বর্ণের লোকেরা ইহার সুযোগ 
নেয় ও সরকারা চাকুরী লাভ করে। নিয় বর্ণের হিন্দ ও দুর্বল শ্রেণী অবহেলিত 
হউক ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার [বিকাশ হয়। 
ইহারা যুণ্তিবাদা দৃষ্টি লইয়া সমাজ সংস্কারের কাজ করেন। শেষ পর্যন্ত ই'হারা ভারতে 
জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটান এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন নব্যবঙ্গ বা ইয়ং 
বেঙ্গল ছিল এই শিক্ষার ফসল ৷ বঙ্কিম, মধুসুদন ছিলেন এই শিক্ষার সোনার ফসল । 


থাকে । যাহা 


গু 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
্রীগধর্স ও নব্য শিক্ষার প্রতিক্রিয়া 
( Challenge of Christianity and New Learning ) 


হিন্দুসমাজে গ্রীষ্টর্সেল্ প্রতিত্রিন্যর! (Challenge of Christia- 
21৮ )8 খ্রাচ্টীয় প্রথম শতকে পার্থয় গোণ্ডোফার্ণ সের আমলে খ্রীচ্টের শিষ্য সেণ্ট 
টমাস ভারতে আসেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ষষ্ঠ শতকে সায় খান্টানগ্ণণ মালাবার 


6৮ আধ্ীনক ভারত 


অঞ্চলে একটি গীর্জা স্থাপন করে। পশ্চিম ভারতের গোয়াতে জেসুইট পাদ্রীগণও 
তাহাদের ধর্ম প্রচার করে। সুতরাং ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার আগে হইতে ভারতের সহিত 
থীষ্টধর্মের সাহত পরিচয় ছিল। কোম্পানীর আমলের গোড়ার দিকে ইংরাজেরা 
ভারতীয়গণের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিল না। কোম্পানীর সনদের 
অন্যতম শর্ত ছিল ভারতে খ্রীষ্টান মিশনারীগণকে আসিবার সুযোগ না দেওয়া । পাদ্রী 
উইলিয়াম কেরী ও তাঁহার সহকমাঁগণ এজন্য কলিকাতায় কোম্পানীর নিকট সুযোগ 
খষ্টধৰ্ম প্রচারে না পাইয়া, পাশ্ব'বর্তাঁ ডেন উপনিবেশ শ্রীরামপুরে তাঁহার কর্মকেন্দ্ 
কোম্পানীর উদাসীন দ্থাপন করেন। ক্রমে শ্রীরামপঢুর মিশন একটি সর্বভারতীয় সংস্থায় 
পাঁরণত হয়। শ্রীরামপুর ছাপাখানায় ভারতের প্রায় ২৬টি ভাষায় খাঁষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ 
বাইবেল ছাপা হয়। পরে উইলিয়াম কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের 
দায়িত্ব পান। তিনি ও মৃত্যু বিদ্যালঙকার এই কলেজে বাংলা গদ্য রচনার পথ দেখান । 
বিলাতে জনমতের চাপে ইংরাজ সরকার শেষ পর্যন্ত তাহাদের নীতি পাল্টাইতে বাধ্য 
হন৷ ১৮১৩ গ্রীঃ চার্টার আইনে মিশনারীগণকে ভারতে আসিয়া স্বাধীনভাবে ধর্ম- 
প্রচার করিবার অধিকার দেওয়া হয়। ফলে বহুসংখ্যক প্রটেস্টাণ্ট মিশনারী ভারতে 
উন 17 আসেন! কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোন্বাইয়ে তিনজন বিশপ নিযুক্ত 
আইন ও মিশনারী হন। ভারতীয় রাজস্ব হইতে তাঁহাদের মাহিনা বহন করার ব্যবস্থা 
অনুপ্রবেশ হয়। খ্রাঁজ্টান মিশনারীগণ শিক্ষা বিস্তার ছাড়া ধর্ম প্রচারের কাজে 
আত্মনিয়োগ করেন। কোম্পানীর আমলে বহ উচ্চবর্ণের হিন্দ 
খন্ট ধর্ম গ্রহণ করে। ১৮৫৮ শ্রাঃ বিদ্রোহের পর উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের সাহত রাজ- 
শান্তির বিরোধ দেখা দেয়। মিশনারাগণ প্রধানতঃ অনুন্নত সম্প্রদায় যথা সাঁওতাল, 
মশা, নাগা, লুসাই, খাসি, গারো প্রভৃতি জাতিকে গ্ান্ধ্মে দাঁক্ষা দেন। 

থাঁল্টান মিশনারাগণ তাহাদের ধর্ম প্রচারের জন্য হিন্দ; ও ইসলাম ধর্মের খুবই তীব্র 
সমালোচনা করেন। হিন্দ সমাজের কুসংস্কার, পৌন্তলিকতাকে তাহারা তাঁর আক্রমণ 
করেন। জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যত, নারীগণের প্রতি নিষ্ঠুরতা 

হিন্দু সমাজ ও ধর্মের hy LL 
উপর তাঁর আক্রমণ  মিশনারীগণের সমালোচনায় স্থান পায়। হিন্দ: সমাজে বহ; বিবাহ, 
বাল্যবিবাহ মিশনারীগণ কর্তৃক সমালোচিত হয় । , বহুসংখ্যক নিয় 
বরের লোক খ্রাঁচ্টধ্ম“ গ্রহণ করিয়া হিন্দ; সমাজের অবহিত জীবন হইতে মুক্ত হইয়া 
সমান অধিকারের স্বাদ পায়। ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ ব্যবস্থার হাত হইতে মক হইয়া তাহারা 


ও ছড়ায় তাঁহাদের নাম ছড়াইয়া যার ।৯ বাংলায় ম্যাশম্যান, ব্রাণ্ডসন, ডাঃ ডাফ, 
বোম্বাইয়ে উইলসন ও মাদ্রাজে রবার্ট নোবল প্রভৃতি মিশনারাগণ ধর্ম বিস্তারের কাজে 
বেশ সাফল্য লাভ করেন। ই'হারা ব্রাহ্মণ পাণ্ডতগণকে জনসভায় তর্ক যুদ্ধে আহবান 


১, সমদাময়িক একটি সংস্কৃত শ্লোক উল্লেখ কর! হইল--হেয়ার কলিন পামারশ্চ কেরী মার্শম্যান শুথা। 
পঞ্চ গোরা স্মরেন্নিত্য* মহাপাতক নাশনম্‌।" 


খ্ীষ্টধ্ম ও নব্য শিক্ষার প্রতিক্রিয়া ৫৯ 


করিয়া হিন্দু ধর্মের অসারত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। ‘স্কটিশ পাদ্রী ও শিক্ষা 
সংগঠক রেভারে'্ড আলেকজান্ডার ডাফের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । তিনি ইংরাজী 
শিক্ষা বিস্তারের সহিত প্রাষ্টধর্ম প্রচারে বিশেষ চেষ্টা করেন । তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জেনারেল 
এ্যাসেন্বলাী কলেজের (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজের) উদ্দেশ্য ছিল: “উদারতন্তরী পাশ্চাত্য 
শিক্ষার মাধ্যমে খ্রীণ্টের বাণী প্রচার ।”৯ হিন্দ: কলেজ ও জেনারেল এ্যাসেম্বলীর কিছু 
কিছ? হিন্দ; ছাত্র পরষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে রক্ষণশীল হিন্দ সমাজে সাড়া পড়িয়া যায় ৷ 
লালাবহারী দে, গোপীনাথ নন্দী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যুবক গ্রীষ্টধর্মে 
দীক্ষা নেন । পরবতাঁকালে কাব মাইকেল মধুসুদন দত্ত গ্রীল্টধর্ম গ্রহণ করেন । 
গ্রীণ্টধর্মে'র প্রভাব ও খীষ্টান মিশনারীগণের বিরূপ সমালোচনা রক্ষণশীল হিন্দু 
সমাজে ফাটল ধরাইয়া দেয় ।. হিন্দ; সমাজের যে সকল প্রথা এতকাল লোকে অন্ধভাবে 
হি মানিয়া চলতোঁছল তাহার অসারতা সকলের চোখে পড়ে ৷ হিন্দু 
টান সমাজের যু্ডিবাদাগণ যথা রামমোহন রায় ও নব্যবঙ্গ দল হিন্দ; 
সমাজের সংস্কার সাধনে যত্ববান হন । তাঁহারা বুঝতে পারেন যে 
যুগের পারবর্তনের সাহত হিন্দ; সমাজ খাপ খাওয়াইয়া না চললে ইহা ধংস হইবে ৷ 
ইহার ফলে সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলন তীন্রতর হয় । 
রাজা রামমোহন ও স্যার সৈয়দ আহমদ প্রভীত নেতাগণ গ্রীন্টান মিশনারীগণের উগ্র 
ধর্ম প্রচার ও হিন্দুস:সালম সমাজের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ জানান ৷ রাজা রামমোহন 
১৮২১ খ্রাঁঃ তাঁহার Brahmanical Magazine পত্রের মুখবন্ধে অত্যন্ত মাৰ্জিত ও 
গম্ভীর ভাষায় বলেন যে গত ২০ বংসর মিশনারীগণ হিন্দু ও 
রামমোহন ও নৈরদ মুসলমানগণকে রীষ্টধর্মে দীক্ষার চেণ্টা চালাইতেছে। মিশনারাগণ 
আহমদের প্রতিবাদ বৰ 5 
এই সকল ধর্মের মতবাদ ও দেবদেবীর প্রতি নিন্দা জানাইয়া বই 
ছাপায় এবং তাহা বিনামূল্যে বিতরণ করে। তাহারা এদেশী ব্যন্তির বাড়ীর, সম্মুখে 
রাস্তায় দাঁড়াইয়া চখংকার করিয়া হিন্দ; ধর্মের নিন্দা করে এবং খরীষ্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার 
“র লোকদের চাকুরী ও বৈষয়িক উন্নতির 


করে।২ তৃতীয়তঃ, হিন্দ; সমাজের নিয়বণে ক 
প্রলোভন দেখাইয়া ধর্মান্তরিত করে যাহা হউক গ্রান্টীয় মিশনারীগণের সমালোচনার 


দাপটে হিন্দ: সমাজের রক্ষণশনলতার দর্গে কাটল ধরে। সেই ফাটল দয়া নূতন সমাজ 
ও ধম“ সংস্কারের হাওয়া প্রবল বেগে ঢুকিয়া পড়ে৷ হিন্দু সমাজের আধ্ানকীকরণ 


আরম্ভ হয়৷ 
ইহ হেজ্ল £ নব্য শিক্ষ! বা পাশ্চাত্য শিল্ষাল্ল 


প্রতিক্রিত্র| ( Challenge of New Learning): পাশ্চাত্য শিক্ষা মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর মধ্যে নূতন চেতনাবোধ সৃষ্টি করে । মিল, বেন্থাম, রুশো, ভলতেয়ারের দর্শন 
পড়িয়া যুব সমাজ যুক্তিবাদ ও প্রবল আত্মবিশ্বাস লইয়া উঠিয়া দাঁড়ায় । ইওরোপাীয় 


“Propagation of Gospel through education at once liberal and religious.” 


১. 
(Vide College Prospectus) 
২. 1০ উনবিংশ শতকে বাংলার কথা ও যোগেশ চন্দ্র বাগল_প্রবন্ধ_দ্বিলীপ কুমার বিশ্বাস । 


৬০ আধ্বীনক ভারত 


ইতিহাস পাঠ করিয়া তাহারা মানবিক অধিকার ও সামাজিক সাম্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় করে। ইওরোপাঁয় বিজ্ঞানের প্রভাবে তাহাদের যুক্তিবাদ দৃঢ় ভিত্তি 
শিক্ষিত নবাবঙ্গ দল পায়। রাজা রামমোহন পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদীর আলোকে ভারতীয় 
শাস্ত্র, উপানিষদের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা করেন। তিনি সামাজিক কুসংস্কার যথা সতীদাহ, 
বাল্য বিবাহ প্রভাতি ও ধর্মীয় কুসংস্কার যথা পৌন্তীলকতার নিন্দা করেন। রাজা 
রামমোহন যাদের দ্বারা নিজ দেশের সভ্যতাকে পাঁরশুদ্ধ ও সংস্কার করিতে চাহেন ৷ 
অপর এক শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষিত ব্যান্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় সকল 
কিছুকেই ঘণা কাঁরতে আরম্ভ করেন। ইহারা নাহালিষ্ট বা নৈরাজ্যবাদণগণের ন্যায় 
সকল প্রকার প্রচালত প্রথা ও ধমাঁর সংস্কারকে ভাঙিবার জন্য 
নব্যবাদীগণের__. আগ্গাইরা আসেন. ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল পঢুরাতন কুপ্রথা ও 

নস্যাৎ প্রবণতা নম 
রক্ষণশীলতার ধ্বংস সাধন । রক্ষণশনলতার বন্ধ জলাকে শুকাইয়া 

ফোঁললে তাহাতে নুতন স্রোত বাহবে বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস কাঁরতেন ৷ 
হিন্দ; কলেজের ছান্রমণ্ডলীর মধ্যে এই ভাঙন-ধ্মা ভাবের প্রাধান্য দেখা যায় । 
ইহাদের নাম ছিল নব্যবঙ্গ দল বা ইয়ংবেঙ্গল দল । হিন্দ; কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের 
্যাংলো ইণ্ডিয়ান অধ্যাপক হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন 
ভি এই সম্প্রদায়ের গরু। ডিরোজিও ছিলেন প্রখ্যাত অধ্যাপক, 
সুলেখক, কবি, ভাবুক ও দার্শনিক প্রকৃতির লোক। তান 
ভ্রামণ্ডের ধমতিলা একাডেমীর মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে হিন্দু 
কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ৫ বংসর অধ্যাপনা করেন৷ ১৮৩১ খীঃ মাত্র ২৩ বৎসর 
বয়সে এই প্রতিভাবান অধ্যাপকের মৃত্যু হয়। ডিরোজিও ছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী, 
পাশ্চাত্য সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনে কৃতবিদ্য। তিনি তাঁহার ছান্রগণকে সর্বদা স্বাধীন- 
ভাবে চিন্তা কারবার জন্য উৎসাহ দিতেন এবং কোন প্রঘাকে যযত্তি দ্বারা যাচাই না করিয়া 
গ্রহণ কাঁরতে নিষেধ করিতেন । এদিকে তাঁহার শিষ্যগণ যাহাতে নণচতা ও নৈতিক স্খলন 
দোষে না পড়ে এজন্য তিনি তাহাদের সতক করিয়া দিতেন । কলেজের পরে তাঁহার গৃহে 
তিন শিষ্যমণ্ডলীকে পাঠ ও আলোচনার 
সুযোগ দিতেন । তাঁহার উৎসাহে স্বাধীন- 
ভাবে মতামত প্রকাশ ও সমালোচনার জন্য 
একাভোমক এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই সভায় হিন্দ; সমাজের পোত্তালকতা, 
জাতিভেদ, অদৃষ্টবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে 
তীর সমালেচনা করা হয়। বিভিন্ন বিতর্ক 
সভায় ডিরোজও ও তাঁহার শিষ্যগণ 
যোগ দিয়া হিন্দ সমাজের প্রচলিত প্রথাকে 
হেনরী ডিরোজিও আক্রমণ করেন । পার্থেনন নামক এক পত্রিকার 

দ্বারা ডিরোজিও এবং তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর স্বাধীন মতামত জনসমাজে প্রকাশিত হয় 


খীষ্টধম? ও নব্য শিক্ষার প্রতিক্রিয়া ৬১ 
ডিরোজিওর প্রভাবে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী হিন্দু সমাজের প্রথাগুলিকে ভাঙিতে আরম্ভ, 
করেন। ডিরোজিও শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্রের মতে ডিরোজিও শিষ্যমণ্ডলীর মন্ত্র [ছিল 


পহন্দ ধর্ম নিপাত যাক, গোঁড়ামি নিপাত যাক।” ফলে কোন কোন নব্যবঙ্গ যুবক: 
কোন ব্রা্গণকে রাস্তায় দেখিলে তাঁহাকে বিরক্ত কারবার জন্য “আমরা 


নব্যবঙ্গ দলের ঢা) ২ 
উনি গরু খাই গো, আমরা গরু খাই গো” বালিয়া চীৎকার করিত।৯- 
ভাঙন-ধমণ আন্দোলন ছাদে উঠিয়া প্রতবেশীগণকে বালিত, “এই দেখ মুসলমানের জল- 


মুখে দিলাম ।” যাহারা আরও উগ্রপন্থী তাহারা সত্যসত্যই 

নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ কাঁরত এবং পৈতা ছি"ড়িয়া ফোলত। তাহারা টম পেইনের 
পুস্তক Age ০f Reason বা “যুত্তির যুগ” হাতে করিয়া ঘ্যারয়া বেড়াইত। আসলে 
ইয়ং বেঙ্গল দলের নব্যপম্খীগণের উদ্দেশ্য ছিল খাদ্য ও ছোঁয়াছ:'য়ির ব্যাপারে পুরাতন 
সংসকারকে ভাঙয়া কেলা । 

ডিরোজও শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা হিন্দ; সমাজের রক্ষণশীলতার উপর আক্রমণ 
কলকাতায় গোঁড়া হন্দগণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে । তাঁহাদের 
চাপে ডিরোজিও হিন্দু কলেজ হইতে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 
পদত্যাগ করিবার পর তান অল্প বিকাল সাংবাদিকতার কাজ করেন। অতি অল্প 
বয়সে এই মনস্বী অধ্যাপকের অকাল-মত্যু ঘটে ৷ ঃ 

ডিরোজিওর প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও হয় নাই। ডিরোজিওর ভন্তগণ তাঁহাকে 
নবষূুগের অগ্রদূত মনে করেন । অপর দিকে ডিরোজিওর বিরোধাঁগণ তাঁহাকে উগ্রপল্থী 

কাণ্ডজ্ঞানহীন সমালোচক বলিয়া অভিহিত করেন। প্রকৃতপক্ষে 

ডিরোজিওর মুল্যায়ন ডিরোজিও ছিলেন প্রথর যুক্তিবাদী ও রোমান্টিক সংস্কারক । তিন 
যেমন একদিকে হিন্দুধর্মের কুসংস্কারগডলেকে আক্রমণ করেন তেমন অপর দিকে তিনি: 
স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাও রচনা করেন। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীন চিন্তার সাহত তানি 
সামঞ্জস্য জ্ঞানের পারচয় দেন! তাঁহার অল্পবয়স্ক ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার স্বাধীন চিন্তার . 
প্রভাবে সামায়কভাবে ভান-ধমাঁ ও নস্যাত-প্রবণ হয় একথা সত্য । কিন্তু যে স্বাধীন 
চিন্তার বীজ তিনি তাহাদের মনে বপন করেন তাহার প্রভাবে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী প্রখ্যাত 
সংস্কারক ও সমাজসেবকে পারণত হয়৷ তৃতীয়ত ডিরোজিও হিন্দ; সমাজের গোঁড়ামিকে 
আক্রমণ করিলেও তাঁহার যুণ্ডিবাদকে তিনি খাঁটধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন 
নাই। তিনি খ্ৰীষ্টান হিসাবেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চতুর্থতঃ, জিরোজিও 
হিন্দ; দর্শন বিশেষভাবে চর্চা না কাঁররা এই ধর্মের কুপ্রথাগনুলেকে আক্রমণ করেন মাত্র ৷ 
হিন্দ; দর্শনের শ্রেষ্ঠ দিকগনীল তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন নাই। তাঁহার চিন্তা- 
শক্তি হিউম, কাণ্ট ও বেকনের মতবাদে আচ্ছন্ন ছিল। তিন বায়রণের ন্যায় তাঁহার 
ভাবধারা রোমান্টিকভাবে প্রচার কারতেন। তাঁহার দেশভান্তি ভারত সংস্কৃতির উপর 
প্রাতষ্ঠত ছিল না। 

তবুও এ কথা বলা যায়. যে ডিরোজিওর শিষ্যমণ্ডলী সমাজে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি 


১, শিবনাথ শাস্ত্রী_রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ নসাজ। 


প্রতিক্রিয়া 


৬২ আধ্যীনক ভারত 


ক্রেন ৷ এই আলোড়নের ফলে ডিরোজিও শিষ্যগণ নব্যবঙ্গ সম্প্রদায় বা ইয়ং বেঙ্গল দল 
নামে পাঁরীচত হন। তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ লোকেরাই ছিলেন এই সম্প্রদায়ের ৷ 

রাঁসককৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্বতাঁ, দাঁক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাম- 
নবাবহরর প্রগাব . গোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভূত নব ভারতের দিকপাল সমাজাবদ ও টিন্তানারকগণ ছিলেন 
এডরোজওর মানস সন্তান ৷ নব্য শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত য্যান্তবাদ ভারতের ঘন্ণ 
ধরা মরা সমাজে নূতন সংস্কারের জোয়ার আনে ৷ ইহারই পাঁরণামে জাতীরতাবাদ 
জাগে ৷ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ? ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন 
( Religious and social Reforms : Brahmo Movement ) 


পুরাতন সং হ্রুতিলর পুনঃ প্রতিিষ্া। ( ( Recovery of the 7১896) ৪ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদে খরন্টধর্ম ও নব্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
সম্পর্কে এক শ্রেণীর লোকের মনে ক প্রকার অনাস্থা দেখা দেয় তাহা আলোচনা করা 
সা হইয়াছে (পৃঃ ৫৯-৬২ দেখ) ৷ ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ফলে . 
রণ পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় সভ্যতার প্রভাবে কিছ; লোকের চোখ 
রক্ষণনীলতায় ফাটল  ধাঁধাইয়া যায়। তাহারা উন্মার্গগামী হইয়া স্বদেশীয় সভ্যতা ও 

সংগ্কৃতি সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করে। অপর এক শ্রেণীর 
নব্যপন্হী ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের গভীরে না ঢুকয়া কেবলমাত্র ইহার আচার ও কুপ্রথা- 
গঢলকে আক্রমণ 'করে। নব্য সম্প্রদায়ের এই আক্রমণ ও খান্টান মিশনারীগণের 
সমালোচনার ফলে কছযীদনের জন্য দেশের অগ্রগতির লক্ষ্য বি হইবে এ সম্পর্কে 
আঁনশ্চয়তা দেখা দেয় । 

দেশের এই অবস্থায় ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কিছ: কিছু 
চিন্তাশীল লোক গভীরভাবে অনুভব করেন । রাজা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, 
স্বামী দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকগণ এই যুগে 
জাতিকে নূতন পথ ও মতের সন্ধান দিতে আগাইয়া আসেন । ইহার ফলে ভারতে ধর্ম 
ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয় । 

উনবিংশ শতকে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে তিনটি প্রধান ধারায় 

িভন্ত করা যার, যথা, (১) পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত 
ত্রিমুখী ধারা ধর্ম আন্দোলন । (২) ভারতীয় এত্হ্যকে আশ্রয় কারয়া হিন্দুধর্ম 
সংগ্কার আন্দোলন । (৩) উভয় ধারা ও অন্যান্য ধর্মের সাঁহত সমন্বয়বাদী আন্দোলন । 


বর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ৪.ব্রাহ্দ সমাজ আন্দোলন ৬৩ 


ব্রাহ্স সম্মাভক আ্বান্দোঁলন্ন (The Brahmo Movement) 
আধ্বানক ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম ধর্ম সংস্কারের কাজে আগাইয়া 
Et আসেন । রাজা রামমোহন ছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী ও আধ্যাত্ম- 
আনি ভাবের মানুষ । তিনি হিন্দ? মুসলিম ও শরীক্টায শাম্তগ্্লি বর 
উপনিষদ ও একেশ্বর- সহকারে পড়িয়া উহার যুক্তিবাদী বিচার করেন। হিন্দ: সমাজের 
বাদ পৌন্তীলকতা, ব্রা্মণ-পুরোহিত শ্রেণীর অনাচার, সমাজের কুপ্রথা 
তাঁহাকে ব্যথিত করে। রাজা রামমোহন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাত 
গাভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । প্রীন্টান মিশনারাগণ হিন্দু সমাজের কুপ্রথাগঠুলিকে নিন্দা 
কারলে তান বুঝতে পারেন যে হিন্দ; ধর্মে বহু গলদ ঢুঁকিয়াছে। ইহাকে পরিশুদ্ধ না 
করিলে শৈবালে যেমন স্রোত আটকাইয়া নদী মজিয়া ক 
যায়, হিন্দ; ধর্মের প্রাণশক্তি তেমনই নিস্তেজ হইয়া 
পাড়বে । রাজা রামমোহন বেদ ও উপানিষদের 
আলোকে প্রচালত হিন্দ;ধর্মকে যাচাই.করেন। তিনি 
এই স্থির সত্যে উপনীত হন যে ঈশ্বর এক এবং তান 
{নিরাকার । বেদে ও উপনিষদে মুর্তি পূজার ব্যবস্থা 
নাই । ঈশ্বরকে বহুভাবে ও বহু মুর্তিতে পুজা { 
করা অশাস্ত্রীয় ৷ রাজা রামমোহন এই সত্যে উপনীত 2 
হইয়া তাঁহার মতবাদ জনসমাজে প্রচারের জন্য পাকা রাজা রামমোহন রায় 
রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। রাজা রামমোহন তাঁহার পযৃন্তিকায় পৌত্তলিকতার নিন্দা, 
যাগযজ্ঞ, মূর্তি পূজা ও জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা করেন ।৯ তিনি হিন্দ; উপানিষদের 
আলোকে বিশ্বজনীন ধর্মবোধের কথা প্রচার করেন৷ রামমোহন তাঁহার রচনায় যেমন 
হিন্দুধর্মের গোড়ামি ও কুপ্রথাকে নিন্দা জানান, তেমনই তিনি খ্রাঁজ্ট ধর্মের কুপ্রথাকেও 
আক্রমণ করেন তিনি একেশ্বরবাদ সমর্থন করেন (/ 
রামমোহন তাহার ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৮১৪-১৮১৫ খ্রাঁঃ মধ্যে আত্মীয় 
সভা নামক সমিতি স্থাপন করেন ৷ এই সভায় কাঁলকাতার মান্যগণ্য লোকেরা রামমোহনের 
ধর্মীয় ব্যাখ্যা শুনিতে পান ও সে সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ 
আত্মীয় সভা পান। রামমোহন উপনিষদের বাংলা অনুবাদও প্রকাশ করেন । 
তান বেদান্তপার ও উপনিষদ নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কাঁলকাতার রক্ষণশীল সমাজ 
রামমোহনের ধর্মমতকে অসার প্রমাণ কারবার জন্য পাঁণ্ডত সব্রহ্গণ্য শাস্ত্রীর সাহত 
তাঁহার তর্কযুদ্ধের ব্যবস্থা করে। এই তকর্ষদ্ধে রামমোহন সাফল্যলাভ করেন। 
এীষ্টান পাদ্রী এ্যাডামস্‌ও তাঁহার সাঁহত তর্ক-বিতর্কে পরাস্ত হইয়া তাঁহার {শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করেন । 
রামমোহন তাঁহার একেশ্বরবাদকে প্রচার কারবার জন্য ১৮২৮ খ্রীঃ ফিরিঙ্গী কমল 
বোসের গৃহে ব্রাহ্ম সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩০ খ্রীঃ এই সভার নাম পাল্টাইয়া “ব্রাহ্ম 
জন টি and Letters of Raja Rammoban. 


এস 


১. 


৬৪ আধ্বীনক ভারত 

' সমাজ” রাখা হয়। 'ডিরোজও "শষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তী ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক নিযুক্ত 
হন ৷ প্রাত শনিবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা ও বেদ মন্ত্র 

ব্রাহ্গদমাল স্থাপন গ্রাহিবার ব্যবস্থা কয়া হয়। উপাসনার সমর উপানষদ পাঠের ব্যবস্থা 
করা হয়। ব্রাহ্ম সমাজে মার্ত পুজা, বাগ যজ্ঞ প্রভাত নিষিদ্ধ করা হয়। রাজা 
রামমোহন ব্রাহ্ম সমাজের দ্বার সকল ধর্মের একেনবরবাদে ?বিশ্বাসীগণের জন্য উন্মুন্ত করেন ৷ 
রাজা রামমোহনের ব্রাহ্ম মতবাদে বাংলার শিক্ষিত মধ্যাবত্ত শ্রেণী আকৃষ্ট হন৷ 
কাঁলকাতার রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায় রাজা রামমোহনের ব্রাহ্ম 
সমাজের বরুদ্ধে ধর্ম সভা স্থাপন করেন এবং সমাচার চীন্দ্ুকা নামক 
পান্রকার মাধ্যমে রামমোহনের মতবাদকে আক্রমণ করেন । অপর 

শীদকে সংবাদ কৌমুদী পাত্রকার সাহায্যে রামমোহন নিজ মতের ম্বপক্ষে যুঁন্ত দেখান ৷ 
রাজা রামমোহন 'বিলাতে যাওয়ার পর কিছুকাল ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন বিমাইয়া 
পড়ে। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র ও কাঁবগুর: রবীন্দ্রনাথের পিতা মহার্ দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর (১৮৩৮ খ্রীঃ) ব্রাহ্ম সমাজে যোগ 


রক্ষণশীল সমাজের 
প্রতিবাদ 


বন দিলে ইহাতে নৃতন 

দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্ম 

ই বাবাতানোিন। প্রাণশন্তির সঞ্চার 
হয়। দেবেন্দ্রনাথ 


উপানিষদের আদর্শে ব্রাহ্ম আন্দোলনকে 
সংগঠিত করেন । তত্ববোধিনী সভা ও 
তত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে তিনি ব্রাহ্ম- 
মতকে জনপ্রিয় করিয়া তুলেন । 'অক্ষয়- 
কুমার দত্ত তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা 
করেন । তত্ববোধনী সভার প্রচারের ফলে 
লোকে বুঝিতে পারে যে-_(১) ইওরোপাঁয় 
সভ্যতার ভাল গুণগন্ুলি এদেশের লোকের 
গ্রহণ করা দরকার ৷ (২) কুসংস্কার বাদ 
দিয়া ভারতের প্রাচীন সভ্যতার শ্রেষ্ঠ জানসগনুলি গ্রহণ করা উচিত। (৩) এইভাবে 
পশ্চিম ও পূর্বের সমন্বয়ে নব ভারতকে গাঁড়তে হইবে । 

ইহার পর কেশবচন্দ্র সেন ১৮৫৮ থা ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন । কেশবচন্দ্ 
ক্রমে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্ষের পদ পান ৷ কেশবচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব বাগ্মীতা, ভন্তিপরূর্ণ 
প্রার্থনা ও আবেগ দ্বারা শুক যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম ধর্মকে ভাববাদী ও ভন্তিবাদী করিয়া 
তুলেন। তিন ব্রাহ্ম সমাজে ব্রহ্ম সঙ্গীত ও সংকীর্তন প্রথার প্রচলন করেন। কেশবচন্দ্ 
ও নব্য ব্রাহ্গগণ য্ান্তবাদের আলোকে ব্রাহ্ম সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ ও 
কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্ম জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেন । তিনি 
সমাজ আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজের কোন কোন সভ্যের উপবাঁতি ধারণের বিরোধিতা 
করেন। ইহা লইয়া দেবেন্দরনাথের সাঁহত কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সমর্থকগণের. 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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গভীর মতভেদ দেখা দেয়। ফলে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সম্প্রদায় ব্রাহ্ম সমাজের এক 
নূতন শাখা স্থাপন করেন । ইহার নাম 
হয় ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ ৷ দেবেন্দ্রনাথের 
নেতৃত্বে ব্ৰাহ্ম সমাজের নাম হয় আঁদ ব্রাহ্ম 
সমাজ । আদ ব্রাহ্ম সমাজ রামমোহনের 
আদর্শ অনুযায়ী একে*বরবাদ ও 
উপনিষদকে ভিত্তি কাঁরয়া উপাসনা 
চালায় ৷ কিন্তু এই সম্প্রদায় হিন্দু সমাজের 
সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ছেদ না করার 
নীতি গ্রহণ করে। 
সমাজ বিশেষ জনাপ্রয়তা লাভ করে। 
১৮৬৪ খরা ব্ৰাহ্ম সমাজের দীক্ষিত সভ্যের সংখ্যা প্রায় ২ হাজারে দাঁড়ায়। কেশবচন্দ্রের 
নেতৃত্বে ব্ৰাহ্ম সমাজ অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ স্ম‘থন, বাল্য 
যান বিবাহ বর্জন, স্ত্া-শিক্ষা বিস্তার ও পর্দা প্রথা বর্জন প্রভৃতি প্রগতি- 
শীল সমাজ সংস্কারের নীতি নেয় | ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে সরকার ভারতীয় বিবাহ বাঁধ 
আইন, ১৮৭২ খ্রীঃ পাশ করেন । ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ নিজ নিজ পাঁরবারে বহর বিবাহ 
ও বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা নেন। সুলভ সমাচার নামে এক পত্রিকার দ্বারা 
ব্রাহ্ম সমাজের সামাজিক সংস্কারগুলি জন সমাজে প্রচার করা হয়। ব্রাহ্িকাগণের 
শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও অন্যান্য ব্যবস্থা করা হয় । 
কেশবচন্দ্র ভারতের বিভিন্ন শহরে তাঁহার ধর্মমত ও সামাজিক সংস্কার প্রচার করিলে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ইহা আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁহারই 
প্রভাবে মহারাষ্ট্রে প্রার্থনা সমাজ ও মাদ্রাজে বেদ সমাজ প্রাতাজ্ভত 


সর্বভারতীয় হয়। সংরেন্দ্নাথের পূর্বে কেশবচন্দুই সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ধর্ম 
রত ও সমাজ সংদকার আন্দোলনের পথ রচনা করেন । কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে 
তাঁহার অপূর্ব বাগ্মীতার জন্য ভূরসী খ্যাতি পান। 


কিছুদিন পর কেশবচন্দের সহিত তাঁহার ব্রাহ্ম সহকমাঁগণের মতবিরোধ দেখা দের । 
দিন পর 


কেশবচন্দ্র নারীগণের উচ্চ শিক্ষার বিরোধিতা এবং গুরুবাদের সমর্থন করায় যুব ব্রাহ্ম- 
গণের সাহত তাঁহার ঘোর মতবিরোধ হয় । ফলে ১৮৭৮ খ্রীঃ ব্রাহ্ম 


সাধারণ ব্রাহ্ম মাজ সমাজের আর একাঁট নূতন শাখা স্থাপিত হয়। ইহার নাম হয় 
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ । শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বস প্রভাত ইহাতে নেতৃত্ব দান 
কেন কের দে রা সমাদের নাম হব বিধান জা 

বাংলার জেলা ও মফস্বল শহরগডলিতে ব্রা্ম সমাজের শাখা চ্থাপত হয়। তাছাড়া 
বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশেও ব্রাহ্ম সমাজের শাখা স্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর 
পর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ সম্প্রদায় বিশেষ বিস্তার লাভ করে। বিভিন্ন স্থানে ইহার শাখা 


ভারত ( ১২শ )-_৫ 


৬৬ আধুনিক ভারত 


স্থাপিত হর। ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে প্রচণ্ড আঘাত পড়ে । 
হিন্দু সমাজের পুরাতন কুসংস্কারগডরলি ধাঁরে ধারে ভাঙিয়া পড়ে । তবে হিন্দ সমাজের 
পৌন্তীলকতা, ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন দূর করিতে ব্যর্থ হর । 1দতীরতঃ, স্রীশক্ষার ক্ষেত্রে 
ব্ৰাহ্ম সমাজ উল্লেখযোগ্য কাজ করে । ইহার প্রভাবে হিন্দু সমাজে 
স্রীশিক্ষার প্রচলন হয়। তৃতীয়তঃ, বাল্য বিবাহ ও বহ: বিবাহের 
বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম আন্দোলনও হিন্দু সমাজকে প্রভাবিত করে । ইহার 
ফলে কৌলীন্য প্রথা ও বাল্য বিবাহ ক্রমে লোপ পায় । চতুর্থ, ব্রাহ্ম সমাজ সর্বপ্রথম 
সমাজসেবা ও জনসেবার নতি গ্রহণ করে। দহার্ভাক্ষের সময় সেচ ও ত্রাণ কার্য ব্রাহ্ম 
সমাজ গ্রহণ করে। পরে রামকৃষ্ণ মিশন এই আদর্শ নের। এছাড়া বয়স্কগণের অবৈতাঁনক 
শিক্ষা প্রভীত সমাজ সেবার কাজ ব্রাহ্ম সমাজ করে । এছাড়া জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার 
উপরও ব্রাহ্ম সাজ আঘাত হানে । পঞ্চমতঃ, শিবনাথ ও 'বাঁপনচন্দ প্রভৃতি ব্রাহ্ম নেতা- 
গণের মনে ক্রমে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয় । ইংরাজ শাসনের হাত হইতে স্বদেশের 
মনির সুদুর স্বপ্ন তাঁহাদের মনে প্রথম উন্মেষ লাভ করে। ব্রাহ্ম আন্দোলনের মাধ্যমে 
ভারতের স্ধাধীনতা আন্দোলন ক্ষীণভাবে দেখা দেয়।৯ সবোপাঁর হিন্দ সমাজে 
সংস্কারবাদ আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজের পরোক্ষ ফল ইহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্ম সমাজ 
হইতে সলভ সমাচার ও ইণ্ডিয়ান মিরার প্রভূত পাকা প্রকাশ করিয়া জনমতকে 
প্রভাবিত করা হয়। বাংলার সাংবাদিকতা ইহার ফলে শক্তিশালী হয় ॥ 
পাখনা সমাজ াত্দোভ্নল ( The Prarthana Samaj Move- 
ment ) ৪ কেশবচন্দ্রের প্রভাবে বোম্বাই শহরে ১৮৬৭ খ্রাঃ প্রার্থনা সমাজ স্থাপিত হয়। 
আত্মারাম পা‘্ড্‌রঙ্গ ছিলেন ইহার স্থাপয়িতা । পরে মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে ও রামকৃষ্ণ 
ভাণ্ডারকর এই সম্প্রদায়ে যোগ দিলে 
প্রার্থনা সমাজ আন্দোলন বলবতী হয় । 
প্রার্থনা সাজ মুর্তি পুজার বিরোধিতা 
ও একে*বরবাদে বিশ্বাস কারিলেও ব্রাহ্ম- 
গণের ন্যায় হিন্দু সমাজের সহিত সকল 
প্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করে নাই। রানাড়ে 
সমাজ সংস্কারের উপর বিশেষ জোর 
দেন। তিনি জাতিভেদ, অস্পশ্যতা দূর 
করা ও বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী 
রর স্বাধীনতা প্রভৃতি সমাজ সংস্কারের আদর্শ 
মহান প্রচার করেন। প্রার্থনা সমাজ অন্বের 
তেলেগদ্ ভাষাভাষী অঞ্চল, মহারাষ্ট্র 
ওঃ মাদ্রাজে জনপ্রিয়তা পার। দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি প্রার্থনা সমাজের প্রভাবে 
স্থাপিত হর। 
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ব্রাহ্ম আন্দোলনের 
ফলাফল 
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বার্ধ সমাজ আন্দোলন ও স্বামী দস্ভানন্দ ( The Arya. 
Samaj Movement and Swami Dayananda ) ৪ উনাবংশ শতকের ধর্ম সংস্কার 
প্রাচীন খঁতিষের হিন্দুধর্ম সংদ্কার। ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন পাশ্চাত্য যু্তিবাদের 
জাগরণ Et | র 

দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কিন্তু আর্য সমাজ আন্দোলন ভারতীয় 

এঁতিহ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল । আর্য সমাজ আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজ অপেক্ষা কম 
প্রগাতশীল ও জনপ্রিয় ছিল না। 

আর্য সমাজ আন্দোলনের প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর, ১৮২৮ খ্রীঃ গুজরাটের 
টংকারা নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হয় । তাঁহার আদ নাম 
ছিল শঙ্কর ৷ বালক বয়সেই তাঁহার মনে স্বাধীনভাবে চিন্তার ক্ষমতা 
দেখা যার । তাঁহার পিতৃব্যের মৃত্যুর পর তান গৃহত্যাগ কাঁরয়া ১৫ বৎসর কঠোর যোগ 
সাধনা ও শাদ্ত্র পাঠ করেন। [তান স্বামী 
বিরজানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দয়ানন্দ 
নাম পান। তিনি মাদ্রাজ ছাড়া ভারতের সকল 
অণ্চলে ভ্রমণ করিয়া হিন্দু সমাজের অধঃপতন 
লক্ষ্য করেন। খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের তুলনায় 
হিন্দ; পৌত্তীলক সমাজের হানতা ও কুসংস্কার 
দয়ানন্দের মনে গভীর ক্ষোভ সৃষ্টি করে। 
তান উপলব্ধি করেন যে বৈদিক হিন্দু ধর্ম 
হইতে বিচ্যুতির জন্যই হিন্দ; সমাজের এই 
অবনাত দেখা দিয়াছে । ইহার পর দয়ানন্দ তাঁহার 
সমগ্র জীবন ধর্ম সংস্কারের কাজে ব্যয় করেন । 

দয়ানন্দ ঘোষণা করেন যে বিশদ ধর্মজ্ঞান ও সমাজ সংস্কারের আদর্শের জন্য 
ভারতবাসীর পক্ষে ইওরোপের দ্বারস্থ হইবার দরকার নাই। ভারতের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 
বেদেই সকল সত্য নিহিত আছে । আধুনিক প্রগাঁতবাদী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সকল তথ্য 

বেদেই পাওয়া যায়৷ খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় যেরুপ বাইবেলে তাহাদের 

দয়ানন্দের ধম. সকল ধর্ম নীতি ও সমাজ নীতির সন্ধান পায়, হিন্দ সমাজের 
বেদের মধ্যেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, দয়ানন্দ বলেন যে মূর্ত পূজা, 
অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভাত অনাচার পরবর্তী যুগে হিন্দ: সমাজে ঢু'কয়াছে। ইহা 
দূর করিয়া বেদের আদর্শে হিন্দ; সমাজকে পাঁরশধ করতে হইবে। তৃতীয়ত, দয়ানন্দ 
ধরা ঈশ্বরের এক ও আভন্নতার কথা ঘোষণা করেন। তিনি পুরাণ, তন্ত্র ও হিন্দু 
আচার কর্মের নিন্দা করেন। চতুর্থতঃ, ১৮৭৫ রঃ বোম্বাইয়ে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠার 
সময় ইহার দশটি বিবি ঘোষণা করা হয়। বেদের বিশন্ধ জ্ঞানকেই একমাত্র শাস্তীয় 
জ্ঞান বলয়া গণ্য করা হয়। মুর্তি পূজা, বালা বিবাহ, জাতিভেদ নিষিদ্ধ করা হয়। 
নিরাকার পরম ব্রহ্ম ঈশ্বরের উপাসনাকেই একমাত শ্রেষ্ঠ পথ বলা হয়। 


দয়ানন্দ সরঙ্গতী 


৬৮ আধুনিক ভারত 


দয়ানন্দের মতবাদ রক্ষণশীল সমাজে প্রবল আঘাত হানে । ফলে হিন্দু তীর্থস্থান 
বারাণসীতে ৩০০ জন হিন্দু পণ্ডিতের বিরুদ্ধে তাঁহাকে তক্যুন্ধে যোগ দিতে হয়। 
দয়ানন্দের প্রভাব  দয়ানন্দ এই বিতর্কে“ জয়লাভের পর সর্বভারতীয় খ্যাতিলাভ করেন । 
তিনি সত্যার্থ প্রকাশ, বেদ ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার 
ধর্মমত ও বেদের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন । দরানন্দ শুদ্ধি আন্দোলন নামক আন্দোলন 
দারা অনা ধর্মাবলম্বাগণকে হিন্দ ধ্মান্তারত করার ব্যাবস্থা করেন । ইহার ফলে যে সকল 
হিন্দ নানা কারণে নিজধম* ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা পুনরায় 
হিন্দু সমাজে প্রবেশের সুযোগ পার । 
দয়ানন্দ তাঁহার ধর্মমত প্রচার ছাড়া সমাজ সংস্কারের দিকেও নজর দেন। তানি 
হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ, বহ: বিবাহের নিন্দা করেন। স্ব্রাশিক্ষা বিস্তারের জন্যও 
তিন চেষ্টা করেন। তাঁহার শিষ্য লালা হংসরাজ লাহোরে বিখ্যাত দয়ানন্দ এ্যাংলো- 
ভোঁদক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে উত্তর ভারতের নানা স্থানে 
আধ সমাজ ডর 
সংস্কার এইরুপ কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত 
বৈদিক শিক্ষার সমন্বর সাধন করা হয় । এছাড়া হরিদ্বারে গুরূকুল 
বিদ্যালয় স্থাপন কারয়া বিশুন্ধ বৈদিক শক্ষারও ব্যবন্থা করা হয়। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর 
মধ্যে লালা হংসরাজ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, গুরু দত্ত বিশেষ বিখ্যাত । আর্য সমাজ আন্দোলন 
উত্তর ভারত ও পাঞ্জাবে বিশেষ প্রসার লাভ করে। ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন কেবলমাত্র 
মধ্যাবন্ত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কি“্তু আর্য সমাজ আন্দোলন জন সমাজে 
ছড়াইরা যায়। দয়ানন্দ হিন্দী ভাষাকে তাঁহার প্রচারের মাধ্যম করেন। রাজা রাম- 
মোহনের সহিত দয়ানন্দের মতবাদের কিছ; সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েই বেদের উপর 
গভার শ্রন্ধা পোষণ কারিতেন। কিন্তু রাজা রামমোহন সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের 
এপ সমন্বয়ের কথা ভাবেন দয়ান্দ সেইরুপে ভাবেন নাই। রামমোহনের ন্যায় বিশ্ব- 
জনানতা দয়ানন্দের ছিল না। দয়ানন্দ কেবলমাত্র বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথাই 
বলেন। 
আসক পত্ৰমহৎস ও ল্লাসরুন সিশান (কহ 
Paramhansa and the Ramkrishna Mission ) ৪ উনবিংশ শতকে ভারতের 
ধম' আন্দোলন যখন দুই সমান্তরাল ধারায় যথা পাশ্চাত্য য্ান্তবাদের পথে ও ভারতীয় 
তিহ্যবাদের পথে চলিতোঁছল তখন রামকৃষ্ণ পরমহংস এই উভয় মতের মধ্যে সমন্বয় 
রামকুফের সমহয়বাদ £ সাধন করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস বেদান্তের মর্মকে এমন সহজ 
ভারতবানীর আত্মিক ভাষায় গল্পের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন যে শ্রোতাগণের মনে তাহা 
জাগরণ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। রামকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা 
অনুযায়ী বলেন যে ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। লোকে তাঁহাকে বহু 
নাম দেয় । ‘একম্‌ সদ বিপ্রা বহুধা বদান্তি । তান কেবলমাত্র মুখে এই কথা না বলিয়া 
সাধনা দ্বারা দেখাইরা দেন যে হিন্দু মতে, খন মতে ও ইসলামীয় মতে সাধনা করিলে 
একই ঈশ্বরের নিকট উপনীত হওয়া যায় । তিনি দেশবাসীকে নিরর্থক কোন ধর্ম ভাল, 


ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন £ ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন ৬৯ 


কোন ধর্ম মন্দ, ইহা লইয়া ঝগড়া না করিয়া নিজ ধর্ম নিষ্ঠা সহকারে পালনের আহ্বান 
জানান। কারণ তিনি বলেন যে ঈশ্বয় এক । যে কোন মতেই তাঁহার উপাসনা করা 
হোক না কেন তিনি তাহাতে সাড়া দিবেন । দ্বিতীয়তঃ, রামকৃষ্ণ বেদ শ্রেষ্ঠ, কি মুর্তি 
পূজা শ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া অনর্থক কলহ না করিতে বলেন। তিনি বলেন যে ব্রহ্ধ বা 
ঈশ্বরকে যে ভাবেই ভজনা করা হোক না কেন, পালা 
আন্তারকভাবে ভজনা করিলে ঈশ্বরের করুণা লাভ l 
করা সম্ভব৷ সাকার ও নিরাকার একই ঈশ্বরের 
বিভিন্ন অভিব্যন্তিমান্। িনিই নিরাকার তানই 
আবার সাকার ৷ মূর্তি পুজার দ্বারা ঈশ্বর লাভ 
সম্ভব। তিনি নিজে কালী বা শাঁন্ত সাধনার 
দ্বারা ইহা প্রমাণ করেন। রামকৃষ্ণের এই মতবাদের 
ফলে হিন্দু সমাজে মূর্ত পূজা লইয়া যে বিক্ষোভ ৰ 
রস টস উর রামকৃষ্ণ পরমহংন 
সর্বস্বতার নিন্দা করেন । তিনি বলেন ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভান্ত ও আত্ম-ীনবেদন ছাড়া 
আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা ঈশ্বর লাভ সম্ভব নহে। চতুর্থতঃ, রামকৃষ্ণ বেদান্তের মানবতা 
বাদকে বিশেষ জোরের সাত প্রচার করেন । তান জীবসেবা ও মানব সেবাকে ঈশ্বরের 
সেবা বাঁলয়া মনে কারিতেন। কারণ জীবই হইল শিব, ‘যন্র জীব তত্র শিব । পণ্চমতঃ, 
রামকৃষ্ণ নারীজাতির মুক্তির কথা জোরের সঙ্গে বলেন। এইভাবে পাশ্চাত্যের সভ্যতার 
মোহে অন্ধ ভারতবাসীর মনে রামকৃষ্ণ আধ্যাত্ববাদের জাগরণ ঘটান। ভারতীয় দর্শন 
ও আধ্যাত্ববাদের জীবন্ত প্রাতিমৃর্ত ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস। জনৈক এ্রীতহাসিকের 
মতে “প্রায় তিন হাজার বৎসরের মধ্যে ভারত আধ্যাত্ম জগতে যে অগ্রগাত লাভ করে 
রামকৃষ্ণ ছিলেন তাহার জীবন্ত প্রাতমৃর্তি” ।৯ 

রামকৃষ্ণ পরমহংসের আদিনাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। তিনি ১৮৩৪ খ্রাঁঃ 
হুগলী জেলার কামারপঢুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। [তান স্কুল, কলেজে উচ্চ 

শিক্ষা লাভ করেন নাই। বাল্যকাল হইতে তাঁহার মধ্যে দিব্য 

বস আদি ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। পরে তিনি রাণী রাসমাণর 
পুরোহিত নিয্ন্ত হন। দক্ষিণেশ্বরেই গদাধর দিব্য জীবনের সাধনা করেন এবং 
শেষ পর্যন্ত তান দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। ইহার পর তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে 
পারাচত হন । 

রামকৃষ্ণের ভক্তি ও ভাবের কথা প্রচারত হইলে বহ: লোক তাঁহার নিকটে আসে । 
রামকৃষ্ণ সংক্ষিপ্ত ও সরল ভাষায় ধর্মের দরুহ ত্গ্ীল তাহাদের নিকট ব্যাখ্যা কাঁরতেন ৷ 


3১, “‘Ramkrishna was a visible embodiment of the spiritual attzinment 01 India 


Quring three hundred years. "—Dr. R. O. Majumdar 
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উচ্চ শিক্ষা না পাইলেও দিব্য অনুভুতির বলে তিনি র্গজ্ঞান লাভ করেন । তাহার 
রামকুকের প্রভাব সাহায্যে তান বহু বিদ্বান ব্যন্তিগণকেও জ্ঞান দান করেন। * তাঁহার 


প্রখ্যাত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও নাট্যকার কাব : 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উল্লেখবোগ্য ৷ ১৮৮৬ খাঃ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেহত্যাগ করেন । 
‘ স্বামী বিশ্েকানন্দ শু াক্কলও সিশন (Swami 
Vivekananda and Ramkrishna Mission ) 8 রামকৃষ্ণ পরমহংসের লোকান্তরের 


রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন এই সংঘের প্রাণ । নরেন্দ্নাথ সিমলার দত্ত 
পরিবারে জণমগ্রহণ করেন । তিনি কলিকাতার জেনারেল এযাসেম্বলী বা অধুনা স্কটিশ 


রামকৃষ্ণের নিকট তাঁহার সকল প্রশ্নের সমাধান পান এবং তাঁহার 


রাশকৃষের দেহত্যাগের পর তাঁহার শিব্যমণ্ডলী কাশীপুরের মঠে রামকৃষ্ণ ভ্রাতৃমণ্ডলী 
বা সংঘ স্থাপন করেন। বাম বিবেকানন্দ ছিলেন এই সংঘের প্রাণ ৷ রামকৃষের যেদান্ত 
ও অদ্বৈতবাদ তাঁহার মর্মে মর্মে সপ্তারিত হর । এই সময় তিনি সারা ভারত পরিভ্রমণ 
কারেন। ভারতাঁয় জনগণের দারিদ্র আশক্ষা, ভারতীয় সভ্যতার অবনাতি এবং পরাধীন 
ভারতের ধািমালন রুপ তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করে। অবনত ভারতকে জাগাইবার 
নয স্বামীজী বত গ্রহণ করেন। বেদান্ত, ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনে স্বামী 
বিবেকানন্দেরনানবতা, বিবেকানন্দের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ছিলেন আধুনিক 
দশা প্রম- বেদান্তবাদ' ভারতের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। বেদান্তের মূল সংপ্রগ্যীল তাঁহার ভাষণে প্রাণ 
ও জাতীয়তাবাদ পাইয়া শ্রোতার মর্মে মে গাঁথিরা যাইত ৷ ১৮৯৩ খীঃ আমেরিকার 


বেদান্ত, ভারতার সভ্যতার বিশ্বজনানতা, ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয়বাদী ব্যাখ্যা শ্রোতা- 


ইংরাজের হাতে শাসিত ভারতবাসী নিজেকে হীন ভাবিয়া ধৰংসের পথে চালয়াছিল, 
রম সেই জাতিকে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমবণদা ফিরাইয়া দেশ 
ইওরোপ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া স্বামীজী দেশবাসীকে নব বেদান্তের আলোকে 
স্বামী বিবেকানন্দের জাগাইয়া তুলেন । হিমালর হইতে বন্যা কুমারকা সর্বত্র তান 
ৰা রি আশার মুকুল ফোটাইয়া দেন। তিনি বনুকণ্ঠে ঘোষণা 
করেন, “ভুলিও না, দরিদ্র ভারতবাসা, কাঙাল ভারতবাসী তোমার ভাই”। “ভালও না 


ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ঃ ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন ৭১ 


ভারতই তোমার শৈশবের শিশু শয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী” ৷ স্বদেশ- 
বাসীকে ‘তানি তিরদকার করিয়া বলেন যে, “আমরা বেদান্তবাদী বা পুরাণবাদী নই, 
আমরা আজ কেবলমাত্র অদ্পৃশ্যতাবাদী” ৷ “আমাদের ধর্ম কেবল রান্নাঘরে ভাতের 
হাঁড়ির মধ্যে”। তিন কঠোর ভাষায় অগ্পশ্যতা ও জাতিভেদের নিন্দা করেন। 
দ্বিতীয়তঃ, স্বামীজী জাতিকে কর্মশ্ডিতে, তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া লক্ষ্য স্থির রাখিয়া 
চালতে বলেন ৷ “খালি পেটে ধর্ম হয় না” ৷ সুতরাং জাতিকে “ক্ষান্র বীর্য ও ব্ৰহ্মতেজে” 
উদ্দীপ্ত হইবার, জন্য স্বামীজী ডাক দেন। কর্মশান্ত ও ভাবশস্তির দ্বারা ভারতমাতার 
মান্দরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জনা স্বামীজী আহবান জানান ৷ তৃতীয়ত, পাশ্চাত্যের অন্ধ 
অন:করণ না করিয়া পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সহিত ভারতের আধ্যাত্মের সমন্বয়ের কথা 


তান বলেন। গ্রাম্য কুসংস্কার অথবা ইং্রাজীয়ানার মোহ ছাড়িয়া ভারতবাসীকে 
। যুবশান্তকে শরীর গঠন ও 


আপন গৌরব এন্বর্ষে দাঁড়াইবার জন্য তাঁন ডাক দেন। যু 
চরিত্র গঠনের জনা স্বামীজী উদাত্ত আহবান দেন। হাতের পেশী লোহার, শিরা 
ইস্পাতের, মনের জোর বসের ন্যায় দূঢ় করার জন্য স্বামী বলেন চতুর্থ তঃ, স্বামীজী.. 
ধর্মীয় গৌঁড়াঁম বাদ দিয়া রামকৃষের সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের উপর জোর দেন । “যত মত 
তত পথ”ই একমাত্র সত্য ৷ পণ্চমত৪ মানব সেবাই পরম ধর্ম । জীবের মধ্যেই শিব বা 
ভগবান আছেন । এই সত্য উপলব্ধির জন্য {তনি বার বার বলেন। রামকৃষ্ণ মিশন 
ভব করিয়া ইহাকে সমাজ সেবা, শিক্ষা বিস্তার, দরিদ্র সেবার কাজে তিনি 

বিবে উচ্জবল ভাবমূর্তি, উদ্দীপনাসয়ী 


নিয়োজত করেন। স্বামী কানন্দের 
বাণী অধঃপতিত জাতিকে জাগাইয়া তুলে ৷ নব ভারতের ভিত্তি স্বামীজীর হাতেই 


স্থাপিত হয় । 
থিশুজক্িক্যাঁল সোসাইটি (The Theosophical Society ) ৪ 

মাদাম ব্লাটাভাঁক ও কর্ণেল অলকট দি 

মাদ্রাজের আদিয়ারে সমদ্রতীরে ১৮৬৬ 


রঃ থিওজাঁফক্যাল সোসাইটি নামক এক 
ধমসেস আ্যানি 


ইহার বিস্তৃতি ঘটে। [থিওজাফক্যাল 


সোসাইটি হিন্দ ধর্মের জাগরণের জন্য 
চেষ্টা চালায় । মিসেস বেশান্ত বলেন 


যে, ভারতীয়গণ তাহাদের নিজ ধর্ম ও 
সভ্যতার প্রকৃত অনুশীলনের দারা 
সার্থকতা লাভ করিবে। মিসেস বেশান্ত 
বারানসীতে সেপ্টনল হিন্দু স্কুল স্থাপন 
করেন। কালক্রমে ইহা কাশী হিন্দ; বিশ্ব- যানি বেশাস্ত 


বিদ্যালয়ে পারণত হয়! 


৭২ আধুনিক ভারত 


উননিহস্প স্তুক্কেন্র সমাজ সংস্কার আন্দোলন (The 
Social Reform Movements of the 19th Century ) 3 ভারতবর্ষে ধর্মের 
সহিত সমাজ ব্যবস্থার ওতপ্রোত সম্পর্ক দেখা যায়। উনবিংশ শতকের ধন* সংস্কার 
আন্দোলনের ফলে ভারতীয় সমাজে আধুনিক সংস্কারের হাওয়া ঢুকে । মধ্যযুগীয় 


আধানিক ভারতের জনক রাজা রামমোহনই সবপ্রথম সমাজ সংস্কারের কাজে 
আগাইয়া আসেন। নিন্দ;কের নিন্দা গ্রাহ্য না করিয়া, রক্ষণশীলগণের ভাঁতি প্রদর্শন 
উপেক্ষা করিয়া তিনি সমাজ সংস্কারের জন্য যে আন্দোলন গঠন করেন কালক্রমে তাহা 
বল সমাজের মরা গা বান ডাকইয়া দে রাজা রামমোহন নার দিন কালে তাহা 


রামমোহনের =মাজ বিশেষ যক্ষবান হন। সতাঁদাহ নামে এক কুপ্রথা অনুযায়ী হিন্দু 
সংস্কার সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্য বিধবাকে স্বামীর সাহত পোড়াইয়া 
“মারা হইত। ইহার নাম ছিল 'সহমরণপ্রথা”। কোন কোন ক্ষেত্রে সদ্য বিধবা ইচ্ছা 
পুবকি সতাঁ হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার ইচ্ছার বিরূদ্ধে সংস্কারবশতঃ বা 


অনুরোধ জানান। এই আবেদনের দ্বিতীয় স্বাক্ষরকারণ ছিলেন রাজা রামমোহন । টাকার 
রাজা কালীনাথ রায় ছিলেন প্রথম স্বাক্ষরকারী। লর্ড উইলিয়াম বোণ্টঙক ১৮২৯ গ্ঃ 


টির প্রথার প্রচলন ও রায়তগণের উপর লিন বন দার দাবা আালান। শিক্ষা 
বার ও ধা িংকারের জন তাহার কাজ জানেই উজান দেখা 
ত পর পরবতাঁ কালে রা সমাজ ও শিক্ষিত মধ্য শৰেণাঁ। হিল সমাজে 
ইনংকারের বিরুদ্ধে ঘোর সমালোচনা চালায় । নব্যবঙ্গ বা ইয়ং বেঙ্গল দল হাতে-কলমে 
ব্ৰাহ্ম সমাজ ও হিন্দ; সমাজের রক্ষণশা লতা ভাঙিতে আগাইয়া আসে ( পৃঃ ৫৯ 
11908 দেখ )। ইহার ফলে হিন্দ সমাজে চেতনার সঞ্চার হয়। কৌলিন্য 
পথা, বহু বিবাহ প্রভাত লোপ পায়। ব্রাহ্ম সমাজ এই সকল 
চাটি: SOS 
১৮৭২ প্রাঃ ভারতাঁর বিবাহ বিধি আইন পাশ হয়। ইহা দ্বারা বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ হয় । 


ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ৪ ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন ৭৩ 


তাছাড়া অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ আইনতঃ স্বীকৃত হয়। ব্ৰাহ্ম সমাজ এছাড়া নিজ 
. সম্প্রদায়ের সভ্যগণের পরিবারে বাল্য বিবাহ, সুরাপান নিষিদ্ধ করে। ব্রাহ্ম সমাজ জাতি- 
ভেদ প্রথায় আঘাত করে। তাছাড়া পর্দা প্রথা রদ ও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্রাহ্গগণ 
চেষ্টা চালান । ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে নারী মুক্তি আন্দোলন ব্যাপকতা পায় ॥ মহারান্ট্রে 
প্রার্থনা সমাজও অনুরূপ কাজ করে। শিক্ষিত হিন্দুগণ সুরাপান নিবারণী সমিতি 
গঠন করেন ।৯ 
আর্য সমাজও বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে প্রচার চালায় । স্বামী দয়ানন্দ শিক্ষা 
বিস্তার ও স্ত্রী শিক্ষার বিষয়েও গুরুত্ব দেন। তিনি জাতিভেদ 
আসমানের. প্রথাকে তাঁর আক্রমণ করেন এবং শদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা অহিন্দ; 
বা হিন্দু ধর্ম হইতে অন্য ধর্মান্তারতগণের হিন্দ: সমাজে ফিরাইয়া 
আনার ব্যবস্থা করেন। দয়ানন্দের শাদ্ধি আন্দোলন উত্তর ভারতের হিন্দ; সমাজের 
গোঁড়ামী ও জাতিভেদ প্রথায় কুঠারাঘাত করে । 
বোন্বাইয়ের পাশ সংস্কারক মালাবারি (11918৮27) শিশু বয়সে পঢ়ত্র-কন্যার 
বিবাহের বিরদ্ধে ঘোর আন্দোলন চালান এবং জনমত গঠন করেন। ইহার ফলে লর্ড 
ল্যান্সডাউন ১৮৯১ প্রাঃ সম্মতির বয়স আইন বা Age of Con- 
10 5€n Act পাশ করেন। ইহাতে বলা হয় যে, ১২ বৎসরের নীচে 
কাহারও বিবাহ দান বে-আইনী বলিয়া বিবেচিত হইবে ৷ পরে বয়স 
বাড়াহয়া বিবাহের বয়স কন্যাদের পক্ষে ১৪ বৎসর ও পান্রদের পক্ষে ১৮ বৎসর করা হয়। 
রক্ষণশীল সমাজ ইহার বিরুদ্ধে জোর প্রাতবাদ জানাইলেও কোন ফল হয় নাই। 
সমাজ সংস্কারের আর একটি দিক ছিল বিধবা বিবাহ আন্দোলন । হিন্দ; সমাজে 
কোলিন্য প্রথা, বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহের দরুণ সমাজে দবুদ্শশার একশেষ হয় ৷ কুলীন 
ব্রাহ্মণগণ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বহ: পত্নী গ্রহণ করিয়া মত্যুমখে পাতত হইলে বালিকা বধূগণ 
বিধবা হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেন । বয়স্ক লোকেরা বালিকা 
ছি কন্যাগণের পানিগ্রহণ করিয়া বার্ধক্য বশতঃ মৃত্যুমুখে পাঁড়লে 
অল্প বয়্কা বিধবাগণ ভরণ-পোষণহীন হইয়া নিরাশ্রয় হইয়া 
পাঁড়তেন। হিন্দ; সমাজের বিধবাগণের তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া পথ ছিল না। 
আবদার দেওয়ান রাজবল্লভ, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উদারাচত লোকেরা 
হিন্দ বিধবাগণের বিবাহ দানের জন্য চেষ্টা করেন৷ উনবিংশ শতকে পাণ্ডত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল সমাজের সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া বিধবা বিবাহের: 
স্বপক্ষে জনমত গঠন করেন । তান পরাশর সংহিতা হইতে প্রমাণ করেন যে হিন্দ; শান্তর 
বিধবা বিবাহের অনুমোদন দেওয়া আছে।২ পাণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র প্রভাবে লর্ড ক্যানিং 


১, নধবার একাদশী-দীনবন্ধু মিত্র । 
২, “নষ্টে, মুতে, প্রত্রজ্যিতে 
ক্ীবে চ পতিতে পতৌ ; 


পঞ্চাপৎ স্ব নারীনাং 
পতিরনো বিধীয়তে |" 


৭৪ আধুনিক ভারত 


১৮৫৬ খ্রীঃ বিধবা বিবাহ আইন পাশ করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র হাতে-কলমে এই 
আইনকে কার্যকরী করার জন্য নিজ প্র নারায়ণচন্দ্রকে জনৈকা বিধবা পৌন্রীর সহিত 
টি বিবাহ দেন। মহারাষ্ট্রে বিষ্ণু শাস্ত্রী প্রভৃতি 
৮ সমাজ সংদকারকগণ বিধবা বিবাহের জন্য 
॥. আন্দোলন চালান । মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে 
এই বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন ৷ গুজরাট 
ও অন্যান্য প্রদেশেও বিধবা বিবাহ সাঁমতি 
স্থাঁপত হয় । - 
নারীগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও তাহাদের 
অবরোধ বা পর্দ প্রথা হইতে মুক্ত করার জন্য 
উনবিংশ শতকে চেষ্টা চলে । ব্রাহ্ম সমাজের 
প্রভাবে পর্দা প্রথা ধারে ধীরে উঠিয়া যায়। 
ব্রাহ্ম নারীগণ ক্রমে বিদ্যালয়, সভা, সাঁমাতিতে 
যাতায়াত কারবার অধিকার পান । এই আঁধকার 
ক্রমে হিন্দ পরিবারের নারীগণও লাভ করে। নারী শিক্ষার জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। বেখুন কলেজ, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় প্রভাত 
প্রাতষ্ঠানের মাধ্যমে স্বী শিক্ষা বিস্তারের কাজ আরম্ভ হয়। ক্রমে হিন্দু সমাজে স্ত্রী 
শিক্ষা আবশ্যকীর হইয়া উঠে । নারাগণ চাকৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজেও 
নারী মুকিও স্তর পাঠ করার অধিকার পান । বড়লাটের পত্নী লেডা ডাফাঁরন নারী- 
শিক্ষা গণকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেন। ক্রমে 
ভারতীয় নারীগণ ভোটাধিকার লাভের জন্যও দাবী জানান! ১৯১৭ 
থা একাট নারা প্রাতানাধদল মাদরাজে ভারত সাঁচব ম্টেগুর সাঁহত এজন্য সাক্ষাৎ 
করেন | ১৯৩৪ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনে নারীগণকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় । 
ভারতে নম্নবর্ণের হিন্দ; ও আঁদিবাসীগণের উন্নয়নের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ 
প্রভৃতি সংস্কারগণ চেষ্টা করলেও ইহাদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি দেখা যায় নাই। 
জাতিভেদ প্রথা ও অদ্পশ্যতা হিন্দু সমাজে এমনই শিকড় গাড়িয়া বসে বে তাহাকে দুর 
করা সহজ কাজ ছিল না। জাতিভেদ প্রথাকে হিন্দু ধর্মের অঙ্গ মনে করিয়া উচ্চবর্ণের 
লোকেরা তাহা আঁকড়াইয়া থাকে। এদিকে চতুর ইংরাজ সরকার ইহার সুযোগ লইয়া 
ভেদনগীত দ্বারা উচ্চবর্ণের সাঁহত নিয়বর্ণের বা অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দুগণের বিভেদ 
ঘটাইরা ভারতের জাতীরতাবাদকে দুর্বল কারবার চেষ্টা করে । কগুরঃ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি 
অস্পশ্যিতাকে ধিক্কার জানাইলেও কোন ফল হয় নাই । মহাত্মা গান্ধী হরিজন আন্দোলন 
অস্পংশ্ঠতা দুরীকরণ ও দ্বারা ভারতে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। ক্রমে শিক্ষার 
হরিজন আন্দোলন প্রসারের সাহত জাতিভেদের তাঁবরতা কমলেও ভারতে জাতিভেদ ও 
অস্পশ্যতা এখনও দেখা যায় । 


নাবংশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ভারতের মুসলমান সমাজেও ঢেউ তুলে! 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা নাগর 


ভারতীয় ভাষা সাহিত্যের বিকাশ ag 


স্যার সৈয়দ আহমদ খানের চেষ্টায় আলিগড় কলেজকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম সমাজে 
IE আধ্যুনিক ভাবধারা ঢুকে। খোদাবকস প্রভৃতি সমাজসেবাগণও 
জনো! মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিকতা ও যুক্তিবাদ প্রচার করেন। 

আঞ্জুমান সমিতি ও আহমদাঁয় আন্দোলন মুসলিম সমাজে উল্লেখ- 
যোগ্য পরিবর্তন আনে । 


ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


ভারতীয় ভাষ! সাহিত্যের বিকাশ 
( Beginning of New Literature ) 


উনলিহস্ণ শতক্কে বাংলা ও অন্যান্য ভাতার 


সাহিত্যের বিকাশ ও তাহার কালী ( The beginning of new 
Bengali and Indian literature in the 19th century and factors 


contributing to it ) 2 বাংলা ভাষা সাহিত্যের প্রথম বিকাশ পালযুগে চর্যাপদের 
মধ্যে দেখা যায় । তাহায় পর হইতে ক্রমে ক্রমে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব ও শান্ত পদাবলী এবং 
মহাভারত ও রামায়ণের বাংলা কাব্যানুবাদের দ্বারা বাংলা সাহিত্য বিকশিত হয়। কিন্তু 
ক আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহার বিকাশ 
হয উনবিংশ শতকের আগে লক্ষ্য করা যায় না। উনবিংশ শতকের 
আগে বাংলা কাব্য ছন্দের বাঁধনে এমনই বাঁধা ছিল যে, ভাব ও ভাষা 
ছন্দের বাঁধনে মারা পাঁড়িত। পয়ার, ত্রিপদী, লাছাড়ী ছন্দে কবিতা বাঁধিবার নিয়ম ছিল ॥ 
বাংলা গদ্যের তেমন কোন স্পম্ট রূপ ছিল না। বাংলা ভাষা ছিল উৎকট সংস্কৃতমর । 
উনবিংশ শতকে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের ক্ষেত্রে যেরূপ স্বাধীন ও যুক্তিবাদী চিন্তা 
জাগে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাহার প্রভাব দেখা যায়। বঙ্গ সরস্বতাকে কয়েকটি মাত্র বাঁধা 
ছন্দের বাঁধন-মুক্ত করিয়া, ভাষাকে ভাবের বাহন করিয়া, কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের 
আগিনায় আনিয়া সাহিত্যের বদ্ধ জলায় নূতন প্রবাহ সঞ্চার করা হয়। সং সাহত্য 
ব্যতিত জাতির জাগরণ সফল হয় না। কারণ সাহিত্যের মাধ্যমেই নূতন ভাব জাতির 
প্রাণ কেন্দ্রে সণ্টারিত হয়। উনবিংশ শতকে ইংরাজী সাহিত্যের 
বাংলা সাহিত্যে নধযুগ প্রভাবে নব্য বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ বাংলা ভাষাকে নূতনভাবে ঢাঁলয়া 
সাজাইবার কাজে হাত দেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে মাইকেল মধুসুদন অমিন্রাক্ষর 
ছন্দ, বাংলা সনেট রচনা করেন। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বাঁ্কমচন্দ্র নব বাংলা 
গদ্য রীতির প্রবর্তন করেন৷ দ্বিতীয়তঃ, সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি 
বঙ্গ ভারতীর আঙিনায় সাহিত্য সংস্কারের কাজ আরম্ভ হয়। তৃতীয়তঃ, ছাপাখানা 
স্থাপনের ফলে সহজে বই ছাপিবার ব্যবস্থা হইলে বাংলা সাহত্যের প্রচার সহজতর হয় । 


৭্ড আধুনিক ভারত rv 


অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে উইলিয়াম কেরী প্রভাতি শ্রীরামপুরের মিশনারাগণ প্রথমে 
বাংলা গদ্য রচনার কাজে হাত দেন। তাঁহারা বাইবেলের বাংলা অনুবাদ দ্বারা বাংলা 


এ গদ্য রচনার পথ দেখান। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে মতত্যু্জর 
বাংলা গদ্য দাহিত্য 


নো িদ্যালঙ্কার ও উইলিয়াম কেরী প্রভৃতি শিক্ষকেরা (১৮০০ খ্রীঃ ) 
বিদ্যাসাগর করেকাট বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন । রামরাম বস: প্রভাত 


পণ্ডিত বাংলায় রাণা প্রতাপাদিত্যের জীবনী রচনা করেন । উনবিংশ 

শতকের গোড়ার দিকে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার ধর্মমত ও সামাজিক সংস্কার সম্পর্কে 
মত প্রচারের জন্য যে পযন্তিকাগর্ীল রচনা করেন, তাহাতে বাংলা গদ্য বিশেষ একটি রুপ 
পায়। এই দিক হইতে রাজা রামমোহনকে বাংলা গদ্য রীতির স্রষ্টা বলা যায়। তিনি 
বাংলায় কয়েকটি ব্রহ্ম সঙ্গীতও রচনা করেন রাজা রামমোহনের ভাষা ছিল গরঃগন্ভীর 
ও উৎকট । তবুও তান বাংলা গদ্য রীতির প্রথম পথ দেখান ইহাতে সন্দেহ নাই । ইহার 
পর অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলায় প্রবন্ধ সাহিত্যের সূত্রপাত করেন । তাঁহার গদ্যরীতি ছিল 
উৎকৃষ্ট। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে পাঁণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয় ৷ 
তানই সবপ্রথম গদ্য সাহিত্যে কলা-নৈপঢুণ্যের পথ দেখান ৷ গদ্যকে তান সাহিত্যের 
দরবারে স্থাপন করেন। তাঁহার আগে বাংলা গদ্যের শ্রী ও ছন্দ ছিল না। তান ইহাকে 
লালিত্য, শ্রমাতমাধূর্য ও ছন্দ দান করেন । গদ্যেরও যে একটি ছন্দ আছে বিদ্যাসাগর 
তাহা প্রথম আঁবত্কার করেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে গাঁতময় ও ভাব প্রকাশের বাহনে 
পাঁরণত করেন। বাংলা গদ্যের জড়তা দূর করিয়া তিনি অসাধ্য সাধন করেন । শকুন্তলা, 
সাঁতার বনবাস প্রভূত রচনা বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অক্ষয় কীর্তি বহন করিতেছে 
তাছাড়া বাংলা ভাষা যাহাতে সহজে শেখা যায় এজন্য সুকুমারমাত শিশুদের কথা 
ভাবিয়া তান বর্ণ পারচয় ও বোধোদয় রচনা করেন। ফলে সর্বসাধারণের পক্ষে বাংলা 
ভাষা শিক্ষা সহজ হয় । 

মহার্য দেবেন্দ্রনাথ, রাজ নারায়ণ বস, ভুদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারাচাঁদ মির, কালী- 
প্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি বাংলা গদ্য রচনা করেন। প্যারাচাঁদ মি, টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে 
কথ্য ভাষায় “আলালের ঘরের দুলাল” নামে এক রচনা দ্বারা কথ্য 
ভাষাকে সাহিত্যের দরবারে হাজির করেন । ফলে বাংলা সাহত্যের 
সাত সর্ব সাধারণের সংযোগ স্থাপিত হয় ।/ 

বাঙ্কিমচন্দের আবির্ভাব হইল বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান ঘটনা । তাঁহার হাতেই 
বাংলা গদ্যের জয়যাত্রা ঘটে । গদ্য কেবলমান্র তথ্যের বাহন না হইয়া ইহা যে রস ও 
বন্ধিমচন্দ্র ও বাংলা কাব্য সষ্ট কাঁরতে পারে বাঁ্কমচন্দুই তাহা সর্ব প্রথম দেখান ! 
সাহিত্য সংস্কৃত প্রভাব-মুস্ত হইয়া বাংলা গদ্যের হাল্কা ছিপ 

বাঁকমের হাতে তরতর করিয়া বাঁহয়া চলে। বাঁঙকমের গদ্যের 

ছটা, ভাব, রস ও মাধ্র্য পাঠকগণকে মোহিত করে। প্ঢরাতনপন্থী সংস্কৃত" 
বা বাঁঙ্কমের সাহিত্য গোষ্ঠীকে “শবপোড়া মড়াদাহের দল” বলিলে, বাঁঙকম 
ভট্টাচার্যের চানা” বাঁলয়া সংস্কতপুণ গদ্য রীতির সমালোচনা করেন। দরর্গেশ- 


দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি 


ভারতীয় ভাষা সাহিত্যের বিকাশ ৭৭ 


নন্দিনতে বঙ্কিম যে গদ্য রীতি আরম্ভ করেন, রজন ও কমলাকান্তের দপ্তরে তাহা 
পূর্ণতা পায়। বাঁঙকম বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে নৃতন যুগের সুচনা করেন । কৃষ্ণ!চরিত্র,. 
বিবিধ প্রবন্ধ, কমলাকান্তের দপ্তর রচনা করিয়া 
ও বঙ্গদর্শন পত্রিকার মাধ্যমে তিনি কাব্য- 
ধর্মী বাংলা সাহিত্যকে প্রবন্ধ সাহিত্যের 
দ্বারা সমৃদ্ধশালী করেন । বঙ্কমকে কেন্দ্র 
করিয়া বঙ্গদর্শন গোষ্ঠী বাংলা ভাষায় নবধুগ 
সৃষ্টি করে। রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার, 
হরপ্রসাদ, দীনবন্ধু প্রভৃতি বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে 
বাংলা সাহিত্যকে ফুলে ফলে ভরাইয়া 
দেন। পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথও বাংলা গদ্য 
ও প্রবন্ধ সাহিত্যকে তাঁহার স্বর্ণ লেখনীর 
ছোঁয়ায় নূতন রুপ দেন। এইভাবে বাংলা 
গদ্য সাহিত্য সমৃদ্ধ হয় । রামেন্দ্রস-ন্দর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
ব্রিবেদীও বাংলা গদ্য সাহত্যকে সমৃদ্ধ করেন । 
বাংলা কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার ৷ উনবিংশ 
শতকের গোড়ার দিকে বাংলা কাব্য ভারতচন্দ্রের প্রভাবে মধ্যযুগীয় ভাব ধারায় আচ্ছন্ন 
ছিল। ইহার পর মধুকবি মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব বাংলা 
বাংলা কাব্য সাহিত্য কাব্য জগতে বিপ্লব ঘটার ৷ অমিত্রা্ষর ছন্দে মেঘনাদ বধ কাব্য 
রচনা করিয়া মধুসুদন বাংলা কবিতার বন্ধ জলায় নূতন জীবনস্রোত প্রবাহিত করেন । 
পয়ার, ব্রিপদণ প্রভৃতি ছন্দের বাঁধন ভাঙিয়া মধসুদন কাব্য সরস্বতাঁকে অমিত্রাক্ষর ও নানা 
ছন্দের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া 
তিনি ব্রজাঙ্গনা ও 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যদ্ধয় 
লিখিয়া অক্ষয় যশ লাভ করেন । মধুসূদনের 
পাশাপাশি কবি ঈশ্বর গুগ্ত তাঁহার কাব্যের 
দ্বারা বঙ্গ ভারতীর আঙিনায় মঙ্গলদীপ 
জবালাইয়া দেন। মধ্যুস্‌দন যে নুতন কাব্য 
রীতি চালু করেন তাহা হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের 
হাতে আরও পূর্ণতা লাভ করে। কবি 
নবীনচন্দ্র তাঁহার পলাশীর যুদ্ধ নামক দেশ- 
প্রেমমূলক গ্রহের দ্বারা দেশবাসীকে মাতাইয়া 
দেন । তাঁহার রৈবতক কাব্যগ্রন্হে কবি নবানচন্দু 
মাইকেল মধুহুদন দত্ত শ্রীকৃষ্ণকে মহাভারত বা ভারত রাষ্ট্রের স্থাপয়িতা 
বলিয়া বর্ণনা করেন। বিহারালীল তাঁহার গীত কবিতায় মানুষের ব্যান্তগত আনন্দ 
বেদনার কথা বলেন ৷ কবিগুর; রবীন্দ্রনাথের আগমনে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ আরচ্ভ 


এচ আধুনিক ভারত 


হয়৷ কবিগুরু তাঁহার গান ও কাব্যে ভারতের আত্মাকে আবি্কার করেন৷ উপানষদের 
শাশ্বতবাণা, মানব মনের বিচিত্র ভাবলীলা, প্রকৃতির রুপ, মানুষের একতা তাঁহার কাব্যে 
পূর্ণতা পায় । তাঁহার হাতে বাংলা কাব্য বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে সম্মানিত আসন 
পায়। তাঁহার কাব্য গ্রন্হ গীতাঞ্জালর জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়া রবীন্দ্রনাথ পাঁথবীর 


সম্মান কুড়াইয়া ভারতে আনেন ৷ রবান্দ্রোত্তর যুগে জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব প্রভাত বাংলা 
কাব্যকে নূতন খাতে বহাইবার চেষ্টা করেন ৷ 


বাংলা উপন্যাস ও নাটক রচনার ক্ষেত্রে বাঁঙকমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্র বিশেষভাবে 
স্মরণীয় । বাঁঙকমচন্দ্রুকেই বাংলা উপন্যাসের পথপ্রদর্শক বলা যায়। প্রাত্যাহক ক্লেদান্ত 
জীবনের উধের্ব আনর্চনীয়ের স্বাদ তাঁহার উপন্যাসে লাভ করা যায়। কপালকুণ্ডলার 
কাব্যধমাঁ উপন্যাস হইতে বাঁঙকম তাঁহার লেখনীর যাদুদণ্ডে বিষবৃক্ষ 
আতা ও কৃষ্ণকান্তের উইলে সমাজ জীবনকে এক মায়াময় আলোকে 
জেন আনন্দমঠের স্বদেশ মন্ত্র ও বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীত জাতিকে নব 
প্রেরণায় ভরাইয়া দিয়াছে ৷ শরৎচন্দ্র তাঁহার 
লেখনীতে সমাজের বাস্তব সমস্যাগদ্ীলকে 
মানবিকতা ও হৃদয় দিয়া বিচার করিয়া 
বাংলা সাহিত্যকে বাস্তবের পটভূঁমতে 
নামাইয়া আনিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ, 
শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যকে 
ফুলে ফলে সম্‌দ্ধ কারয়াছে। 
বাংলা নাটকের সূত্রপাত মাইকেল 
মধুসূদনের হাতে হইলেও, গিরিশচন্দ্র 
বাংলা নাটকের ডালি 
বাংলা নাটক ফুলে ফলে সাজাইয়া 
দেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার এীতিহাসিক 
নাটকগ্যাল দ্বারা, ক্ষারোদ প্রসাদ তাঁহার 
পৌরাণিক নাটক দ্বারা ও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নূতন ধরণের গীতি নাট্য দ্বারা বাংলা 
“সাহিত্যের নূতন দিক উন্মোচন করেন। 


সর্বশেষে, বাংলা সংবাদ সাহিত্যের কথা না বাঁললে নূতন সাহিত্যের চিত্র অপূর্ণ 
থাকিয়া যাইবে । ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর ছিল একটি জনাপ্রয় সংবাদপন্র। সংবাদ 
প্রভাকর পান্রকায় কাব ঈশ্বর গুপ্ত সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক 
সমস্যার উপর কটাক্ষমূলক লেখার প্রচলন করেন। ঈশ্বর গুপ্ত 
-নব্যবঙ্গবাদীগণের ইংরাজীয়ানার দিশেষ সমালোচনা কিয়া ব্যঙ্গ কাঁবতা রচনা করেন । 
কাঁলকাতার/দ-্দ্রশার জন্য তাঁহার “রেতে মশা দিনে মাছ ; এই নিয়ে কলিকাতায় আছি” 
-বিশেষ বিখ্যাত ৷ তিনিই ছিলেন বাঙালীর প্রথম স্বদেশপ্রেমের কব । তাঁহার রচিত 


বাংলা*নংবাদপত্র 


) 
পরা বিকাশ ন 


“ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে ; দেখ দেশবাসাগণে, প্রেমপূ্ণ নয়ন মেলিয়া, কতরুপ স্নেহ করি 
দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া” বাঙালীর অতি পরিচিত পদ । রামমোহনের 
পত্রিকা সংবাদ কৌমুদী ও তাঁহার বিরোধা পক্ষের পত্রিকা সমাচার চান্দ্রকা বিশেষ জন- 
প্রিরতা পায় । এই পান্রকাগুলির দ্বারাই বাংলা সাংবাদিকতা আরম্ভ হয়। কমে 
দিগ্‌দর্শন, বঙ্গদর্শন, তত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা 
সাংবাদিকতা প্রতিষ্ঠা পার । এইভাবে নবজাগ্রত ভারতের সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী প্রদেশ 
বাংলার সাহিত্য বিকশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রভাবে অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যও 
বিকাশ লাভ করে। সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় চেতনার বিকাশ হয় । 
অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য ঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ গিলক্রিম্ট উনবিংশ 
শতকে হিন্দী সাহিত্যের কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেন। শ্রীরামপূরের 
মিশনারীগণও হিন্দী ভাষার বাইবেল ছাপেন। হিন্দী লেখক 
হিন্দী পদ্মাকর ভট্টের জগৎ বিনোদ আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের প্রথম 
উল্লেখযোগ্য রচনা ৷ ভারতেন্দ: আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের প্রথম বিখ্যাত কাবি। 
নিরালাজ' ও মৈথিলী কবি ভানুনাথ ঝা প্রভৃতি হিন্দী সাহিত্যে বিশেষ বিখ্যাত ৷- 
উপ সাহিত্যের ক্ষেত্রে মির্জা গালিব, জাফি, আনিশ, হুসেন আলি, মহম্মদ ইকবাল 
নৃতন যুগের সৃষ্টি করেন। মহম্মদ ইকবালকে ‘ভারতের ব,লবূল? 
উদ বলা হয়। তাঁহার রচিত “সারে জাঁহে সে আচ্ছা, হিন্দুস্থান হামেরা” 
অতি বিখ্যাত গীত । 
মারাঠী ভাষায় বিষ্ণু শাস্ত্রী মারাঠা গদ্য সাহিত্যের পথ দেখান । গুজরাটা সাহিত্যে 
পণ্ডিত দয়ারামের নাম উল্লেখ্য । এই দুই সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের প্রভাবে লালিত 
হয়। এছাড়া তামিল, তেলেগু ও মালয়ালী সাহিত্যেও বিশেষ 
মারাঠী বিকাশ ঘটে। তামিল লেখক চান্দ; মেননের ইন্দুলেখা উপন্যাস 
বাংলা উপন্যাসের আদলে রচিত হয়। তামিল কবি সব্রহ্মণ্য ভারতী কাব্য রচনায় 
বিশেষ খ্যাতি পান । তেলেগু সাহিত্যিক পোদ্দনও বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন । উড়িয়া 
সাহিত্যে ফাঁকরমোহন সেনাপতি ও মধুসুদন রাও, কািন্দী চরণ পাণিপ্রাহীর নামও 


উল্লেখযোগ্য | - 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
সংবাদপত্রের বিকাশ 
( Beginning of the Press ) 
হবাদপত্রের ভুমিকা ও বাংলাদেশে সহবাদপত্রেক্র 
অবদান ( Influence of the Press ) ৪ ভারতবাসীগণের রাজনৈতিক চেতনার 
উন্মেষে সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ উনবিংশ শতকে ভারতে ছাপাখানা 


৮০ আধাুনক ভারত 


বা মুদ্ুনযন্রের প্রচলন বাড়ে! ছাপাখানায় সংবাদপন্র সন্তাদরে ছাপা হইয়া জনসাধারণের 
{নকট 'বরীত হইবার সুযোগ বাড়ে । সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারের 
বি কার্যকলাপ ও নীতি সম্পর্কে সংবাদ লোকে জানিতে পারে । দেশের 
অবন্থা সম্পর্কে বাঁভন্ন নেতাগণের মতামত সংবাদপত্রের মাধ্যমে 
প্রকাঁশত হর । অগাম্টাস {হাঁক নামক জনৈক স্বাধীনচেতা ইংরাজ ১৭৬০ খনঃ বেঙ্গল 
গেজেট নামক এক ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া কোম্পানীর কর্তা -ব্যান্তগণের ব্যান্তগত 
কুৎসা ও কীলকাতার স্থানীয় সংবাদ প্রকাশ করেন ৷ 'হাঁকর সংবাদপত্রে ব্যান্তগত কুৎসা 
থাকলেও তান সংবাদপত্রের হ্বাধীন মত প্রকাশের যে দৃষ্টান্ত দেখান তাহা পরে বহ 
সাংবাঁদককে প্রভাবিত করে । ১৭৬০-৯৩ গ্রীঁঃ মধ্যে আরও ছয়াট সংবাদপত্র প্রকাশিত 
হয়। বোম্বাইরে বোম্বাই হেরাল্ড ও মাদ্রাজে মাদ্রাজ কুরিয়ার প্রকাশত হয়। 
ইংরাজী সংবাদপত্রের অন:্করণে ক্রমে দেশীয় ভাষায় সংবাদপন্র প্রকাঁশত হয় । দেশীয় 
ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের ফলে সর্বসাধারণের মধ্যে রাজনোতিক চেতনার বিকাশ সহজ 
হয়। মার্শম্যান সর্বপ্রথম দগদর্শন নামে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন । ১৮১৮ খ্রীঃ 
সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হইলে বাংলা সংবাদপত্রের জগতে নব যুগের সৃষ্ট হয় । মার্শ 
ম্যান এই পাব্রকাটিরও সম্পাদনা করেন । এই সংবাদপত্র স্থানীয় অভাব-আঁভযোগ ও 
উদার রাজনৌতিক মতবাদ প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের প্রিয় হয় । রাজা রামমোহনের 
প্রেরণায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সংবাদ কৌমুদী প্রকাশিত হয়। সংবাদ 
কৌমযুদীতে রামমোহন তাঁহার ধর্ম ও সামাজিক চিন্তা প্রচার করেন। রামমোহনের বিরোধী 
রর দল ইহার প্রাতবাদে সমাচার চীন্দ্রকা প্রকাশ করে। এই দুই পান্রকা 
তা বাংলাদেশে নবযুগের ভাবধারা লইয়া বিতর্ক ঘরে ঘরে ছড়াইয়া 
দেয় । ১৮৫৩ খ্রীঃ হারিশচন্দ্র মুখাজাঁর হংরাজী পাঁত্রকা হিন্দ 
পেঁট্টয়ট ভারতীয় সাংবাদিকতার এক উচ্চ মান সংণ্টি করে। 'হন্দু পোষ্টের নিভাঁক 
সমালোচনা ও গঠনমূলক দষ্টভঙ্গপ সরকারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । নীল বিদ্রোহ 
ও সিপাহী “বিদ্রোহের সময় হিন্দু পৌঁ্রয়ট িভাঁকভাবে সরকারী নীতির সমালোচনা 
করে। ইহা পাঁড়য়া লোকে রাজনীতি সচেতন হয় । 
গুজরাট দোনক, বোম্বাই সমাচার, দদল্লীর উদ পাত্রকা সৈয়দ-উল-আখবর ও 
বোম্বাইয়ের ইংরাজী পাঁত্রকা বোন্বে টাইমস প্রভৃতি পাত্রকা ভারতের 
টা অন্যান্য প্রদেশে নিভাঁক সাংবাদিকতার দ্টান্ত স্থাপন করে। 
বোম্বাই টাইমস পা্রকা পরে বিখ্যাত টাইমস অফ হীণ্ডিয়া পান্রকায় 
পাঁরণত হয়। ১৮৭৭ খ্রীঃ ভারতে দেশীয় ভাষায় মোট ১৬৯টি সংবাদপন্ প্রকাশিত হয় ৷ 
ভারতীয় সংবাদপন্রগ্ল সরকারী নীতির তীন্র সমালোচনা চালাইলে কোম্পানী 
সরকারী সংবাদপত্র ১৮২৩ খ্রীঃ সংবাদপত্র আইন দ্বারা সংবাদপন্রগ্ীলকে দমন করার 
দমন £ রাসমোহনের চেষ্টা করেন। অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল গ্যাভামস সংবাদপন্ 
শিবা গনয়ন্দরণ করার জন্য আইন জারী করেন। রাজা রামমোহন ইহার 
প্রাতবাদে সুপ্রীম কোর্ট ও ইংলগ্ডের রাজার নিকট আবেদন পাঠান ৷ বামমোহনের এই: 


সংবাদপত্রের বিকাশ ৮১ 


আন্দোলনকে ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়। পরে 
স্যার চালস মেটকাফ ১৮৩৫ খ্রীঃ সংবাদপত্রের উপর দমনমূলক আইন প্রত্যাহার 
করেন । এই কারণে স্যার চাল“স মেটকাককে “ভারতীয় সংবাদপত্রের মুক্তদাতা” বলিয়া 
আভনন্দিত করা হর । এইভাবে ভারতে স্বাধীন সাংবাদিকতার সূচনা হয় । 
উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি হইতে ভারতে সংবাদপত্রের কয়েকটি সুস্পন্ট ভাগ দেখা 
যায়, যথা (১) ইংরাজ মালিকানায় ইংরাজী সংবাদপত্র । ইহাদের নাম ছিল এ্যাংলো- 
ইশ্ডিরান প্রেস ৷ (২) ভারতীয় মালিকানায় ইংরাজী সংবাদপন্র। (৩) দেশীয় ভাষায় 
3 প্রকাশিত সংবাদপত্র । প্রথমোন্ত সংবাদপন্রগুলি ছিল উন্নাসিক ও 
হর ভারতীয়গণের আশা-আকাঙ্থার প্রতি সহানুভূতিহীন ও ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের বিরোধী | গ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের মধ্যে 
মার্শম্যান প্রাতীষ্ঠত ফ্রড অক হীশ্ডয়া ও নাইট প্রতিষ্ঠিত স্টেটসম্যান একত্রে যুক্ত হইরা 
চ্টেটসম্যান পান্রকায় পারণত হয় ॥ কাঁলকাতায় ইংরাজ সমাজের মুখপত্র ছিল ইধালশ- 
ম্যান । ইহা ছিল উন্নাঁসক জাতীয়তা বিরোধী পান্রকা । লাহোরের সিভিল ও মিলিটারী 
গেজেট, এলাহাবাদের পাইওানরারের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
পায়ের সংবাদপন্রগীল জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রকাশ কারিত এবং সম্পাদকীয় 
স্তম্ভে নিভাঁক মতামত পরিবেশন করিত | এইদিক হইতে ইংরাজী পত্রিকা হিন্দ পেটিুরট, 
অমৃতবাজার পাকা, দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের মধ্যে গুজরাঠী রাশগোপ্তা, শম্ভুচরণ 
মুখোপাধ্যায়ের বেঙ্গলী, বোম্বে টাইমগ-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভারতীয় ইংরাজী 
পান্রকার মধ্যে কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা, মাদ্রাজের হিন্দ, বোন্বাইয়ের বোন্বে 
টাইমস জাতীয়তাবাদ প্রচারে বিশেষ ভূমিকা নেয় । 
সর্বশেষে বাংলা সংবাদপত্রের আরও অগ্রগতির কথা উল্লেখ করা দরকার । কলকাতায় 
যোগেন্দ্ৰ বিদ্যাভূষণ ম্যাংসিনী ও গ্যারীবল্ডীর ভাবধারা তাঁহার আর্যদর্শন পত্রিকার . 
মাধ্যমে ছড়ান। সোমপ্রকাশ, সাধারণী, হিতবাদী, সঞ্জাবন' প্রভৃতি 
বাংলা সংবাদপত্র পাত্রিকাগলৈ জাতীয়তাবাদ প্রচারে বিশেষ ভূমিকা নেয়। বাংলার 
বাহিরে মারাঠা পাকা কেগরীর নামও এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
লর্ড লিটন ভারতীয় সংবাদপরের কণ্ঠরোধ কারবার জন্য ১৮৭৮ খ্রীঃ দেশীয় 
সংবাদপত্র আইন পাশ কাঁরলে ইহার বিরুদ্ধে জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া 


লিটনের সংবাদপত্র 4 
দমন উঠে৷ স্যরেন্দ্রনাথ ইহাতে নেতৃত্ব দিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে 
জাগান। 


——— 


06 


ভারত ( ১২শ )-_৬ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি 


( Development of Transport and Communication ) 


পরিবহন ও ষোগাযোগ ব্যবস্থার ভন্নতে ( Development 
of Transport and Communication ) 2 ভারতবর্ষ হইল একটি বিশাল দেশ। 
ইহার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভন্ন ভাষাভাষী লোক বাস করে। বৈচিত্রের মধ্যে ওঁক্যবোধ 
ee EE APS মহিন ও মুসলমান সম্রাটগণ 
রাস্তাঘাট নির্মাণ করিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগসত্র রচনা করেন । দেশের 
ক ভিন্ন স্থানে যাতায়াতের সংযোগ বাড়িলে ভারতার এক্য বলবতী 
ভারতীয় পরিবহন হয় । অশোকের যুগে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রাস্তার ধারে বৃক্ষ রোপণ 
ও সরাইখানা স্থাপন করা হয় ; শের শাহের আমলে বড় বড় রাস্তা ও 
সরাইখানা নির্মাণের কথা জানা যায় । মুঘল যুগে রাজপথে মুঘল সেনাগণ যাতায়াত 
কারিত। ইহা আবুল ফজলের রচনা হইতে পাওয়া যায়। 
ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রাতাষ্ঠত হইলে, এই সকল জা তায় রাজপথ 
রক্ষার দিকে কোম্পানী গোড়ার দিকে নজর দেয় নাই । কোম্পানী তাহার মুনাফা বৃদ্ধির 
রী কাজে এমনই ব্যস্ত থাকে যে, পরিবহন ও যোগাযোগের জন্য বড় বড় 
জা কোম্পানীর ক্লিকে সংস্কারের অর্থ ব্যয় করিতে অনিচ্ছা দেখায় । বিভিন্ন 
প্রদেশে কোম্পানীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্গ ও সেনা ছাউনী 
তৈয়ারী হইলেও জনসাধারণের উপকারের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজে অবহেলা দেখান 
হয়। ফলে উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে প্রধান তং নষ্ট হইয়া যায় এবং 
ভারতের বান অণ্লের মধ্যে যোগাযোগ বাধা পায় । 
লর্ড উইলিয়াম বোণ্টগ্ক সর্বপ্রথম অন্ত্দেশীর যোগাযোগের উন্নতির জন্য কাজ 
করেন। তানি কলিকাতার সাহত উত্তরপ্রদেশের সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি ট্রাঙ্ক রোড 
নির্মাণের আদেশ দেন । উত্তরপ্রদেশের ছোটলাট টমসন এই কাজ 
সুসম্পন্ন করেন । তাছাড়া তিনি কাঁলকাতার সাঁহত আসামের নদী- 
পথে সংযোগের জন্য ষ্টামার চলাচলের ব্যবস্থা করেন । ক্রমে রান্তা- 
ঘাট মেরামতের জন্য একটি সরকার বিভাগ স্থাপিত হয় ৷ লর্ড ভালহোসী বড়লাট হইবার 
পর অন্তর্দেশীয় পারবহন ও যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয় । ডালহোৌসীর 
রেলপথ নির্মাণ ও পারবহন নীতি ভারতের বাভিন্ন অণ্ডলের মধ্যে ছিন্ন যোগসূত্র পুনরায় 


রচনা করে। তীন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ইহা কারলেও, পরোক্ষভাবে তাহাতে দেশবাসী | 


উপকৃত হয় । 
লর্ড ডালহৌসী প্রাত প্রদেশে রান্তাঘাট নির্মাণের দায়িত্ব সামরিক বোর্ডের হাতে 


পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ৮৩ 


দেন। তান কেন্দ্রীর পাবলিক ওয়াস দপ্তর স্থাপন করেন । ইহার অধানে বোম্বাই 
1 ও মাদ্রাজে সহকারা দপ্তর স্থাপন করিয়া রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ ও 
চারি নিন সেচেবু কাজ এই দপ্তয়ের হাতে দেওয়া হয়। ইহার ফলে রান্তাঘাটের 
নীতি উন্নতি ঘটে । [সপাহী বিদ্রোহের পরে রাস্তাঘাট নির্মাণের দায়িত্ব 
কেন্দ্রীর সরকার প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যন্ত করেন। ১৯১১ 
থাঃ মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার আইনে বলা হয় যে, রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতের দায়িত্ব প্রাদেশিক 
সরকারের হাতে থাকিবে । এই কাজ করিবার জন্য যে অর্থে'র প্রয়োজন হইবে তাহা 
প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব হইতে বায় করা হইবে। প্রাদেশিক সরকারগযীল তাহাদের 
রাজস্বের একটি নিদি্ট অংশ রাস্তা তৈয়ারীর জন্য নিয়মিত বরান্দ করে। ইহার ফলে 
নিয়মিতভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত হইবার ব্যবস্থা হয় ৷ 
ভারতের পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নতির ক্ষেত্রে রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ 
ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের মধ্যে দ্রুত ও নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য রেলপথের 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে আছে । লর্ড ডালহৌসা সবপ্রথম 
রেলপথের গুরুত্ব ভারতে রেলপথ নির্মাণ আরম্ভ করেন । ভারতের পরিবহন ব্যবস্থার 
আধ্মীনকীকরণ করিয়া গরুর গাড়ীর যুগ হইতে ভারতে বাম্পীয় যানের যুগ প্রবর্তনের 
জন্য তাঁহার অবদান স্মরণীয় । 
(১ ভারতীয় রেলপথগুল প্রথমে জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর সাহায্যে নির্মাণ করা 
আরম্ভ হয়। এই কোম্পানীগদুল ছিল বিলাতী। এই বিলাতী 
রেলপথ মদ কোম্পানীগুুলি ভারতে রেলপথ নির্মাণের জনা যে মূলধন নিয়োগ 
রন ঃ করে তাহার উপর সরকার শতকরা ৫ টাকা হারে সদ দিতে অঙ্গীকার- 
বদ্ধ হইলে ইহারা ভারতে রেলপথ নির্মাণের কাজে হাত দেয় । (২) 
১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকার এই কোম্পানীগুলিকে উঠাইয়া দিয়া নিজ হাতে রেলপথ 
নির্মাণের দায়িত্ব নেয় । সরকারী রেলপথ বিভাগ এই সময়ে সিন্ধু, পাঞ্জাব, রাজপ;তানা 
ও উত্তর বাংলার দুর্গম অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ করে। (৩) সরকার রেলপথ নিমার্ণের 
দায়িত্ব নিজ হাতে লইলে বিলাতের কোম্পানী গলির লাভ করার পথ বন্ধ হয়। সুতরাং 
সরকারের রেলননীতির বিরুদ্ধে এই কোম্পানী গল ও মুনাফালোভীগণ তুমুল সমালোচনা 
করে । ইহার ফলে ইংরাজ সরকার প্‌নরার ইংলণ্ডের কোম্পানী গীলকে ভারতে রেলপথ 
নির্মাণের অনঃমাত দেন ৷ ইহার ফলে নালাগার, দিল্লী-কালকা, বেঙ্গল-সেণ্ট্রাল, উত্তর- 
পশ্চিমবঙ্গ রেলপথ প্রভৃতি নামে বড় বড় রেল কোম্পানী স্থাপিত হয় । এই কোম্পানাগুলি 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ করে। এই কোম্পানীগ্লি ভারতে রেলপথ 
নির্মাণ করিয়া কোট কোটি টাকা মুনাফা লুটিয়া নেয় । (৪) বিলাতী কোম্পানীগুলির ' 
অতিরিন্ত মুনাফার বিরুদ্ধে ভারতে ও বিলাতে প্রবল সমালোচনা হয়। এ্যাকওয়ার্থ 
কমিশন সরকারের নিজ হাতে রেলপথ লইবার সুপারিশ করে। ইহার ফলে বিংশ 
শতকে সরকার প্রধান রেলপথগ্যীল নিজ হাতে নেন। (বিশদ আলোচনা পৃঃ 


১৭০-৭১ দেখ )। 


৮৪ আধুনিক ভারত 


রেলপথ নির্মাণ ছাড়া, লর্ড ডালহোসী ডাক ও তার বিভাগ গঠন করিয়া দ্রুত সংবাদ 
আদান-প্রদান ও যোগাযোগের উন্নত সাধন করেন । লর্ড ডালহৌসী সর্ব সাধারণের 
সুবিধার জন্য বিলাতের পেনী পোস্টকার্ডের আদর্শে এক পর্নসার পোম্টকার্ড প্রচলন 
করেন । 
পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নাত ভারতের জাতীয় জীবনে নৃতন যুগের সূচনা করে 1 
প্রথমতঃ, ভারতের বিভিন্ন অপ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কাঁলকাতা, 
বোম্বাই প্রভাতি বড় শহরগলিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক 
মি আসিতে পারে । ফলে সর্বভারতীয় চেতনার বিকাশ ঘটে । দ্বিতীয়তঃ, 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর 
মধ্যে মত বিনিময় ও সংবাদপত্র প্রচারের সুবিধা হয় । তৃতীয়তঃ, সর্বভারতীয় এক্য দৃঢ় 
হয়। চতুর্থতঃ, রাজনৈতিক চেতনা সর্বভারতীয় স্তরে বিকাশ লাভের সুযোগ পায়! 
যাহা নিছক স্থানীয় সমস্যা তাহা স্থানীয় স্তরে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দেশের অন্যান্য 
চ্ানেও সাড়া জাগায়। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও রাজনৈতিক সমিতি গঠন 


( Beginning of Political Consciousness and 
Political Associations ) 


জাতীয় চেতনার উন্মেম্ন ঃ ভারতীয় জাতী স্বতাবাদেন্র 
উদ্ভব (Beginning of Political Consciousness: Birth of Indian 
Nationalism )$ অষ্টাদশ শতকে ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভারতের 
পুরাতন রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কাত ও অর্থনপাঁতি ভাঁঙয়া পড়ে । এই ভাঙনের কাহিন! প্রথম 
অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে । এই ভগ্নস্ভূপের মধ্য হইতে উনবিংশ শতকে নব 
ভারতের উদ্ভব হয় । গ্রীক পুরাণে ফানিক্‌স ( Phoenix ) নামক এক প্রকার পক্ষীর 
কথা পাওয়া যায় । এই পক্ষী আপন বাসায় আপানই আগুন লাগাইয়া নিজেকে ভস্ম 
কাঁরত। সেই ভস্মস্ত্‌প হইতে নূতন ফিনিক্‌স পক্ষীর জন্ম হইত। ভারতের জাতীয়তা- 
বাদ রূপকথার ফিনিকস্‌ পক্ষীর ন্যায় ইংরাজ শাসনের আমলে দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত 
হয়। ভারতের জাতীয়তার আত্মাহতির ফলে যে ভস্মরাশ ছড়াইয়া পড়ে তাহা হইতে 
ফিনিক্‌সের ন্যায় নব-জাতীর়তাবাদ সহস্র জীবন লইয়া বিকাশত হয় 

উনবিংশ শতকে ভারতে যে নব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে তাহা {ছিল অম্টাদশ শতকের 
জাতীয়তাবাদ হইতে স্বতন্ব ধরণের । প্রথমতঃ, উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদের প্রধান 


রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও রাজনৈতিক সমিতি গঠন VE 


- মেরুদণ্ড ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী । জষ্টাদশ শতকের জাতীয়তাবাদ ভারতীয় রাজন্যকুল 
যথা_ মারাঠা পেশবা বা পাঞ্জাবের রঞ্জৎ সিংহ প্রভৃতিকে কেন্দ্র 

টানে: করিয়া গড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদ 
বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বভারতীর । ভারতের এক্য ও ভারতমাতার মুক্তি ছিল এই 
দেশবাসী তাঁহার মুক্তির জন্য জীবনপণ করে। অন্টাদশ শতকের শিখ বা মারাঠা 
জাতীয়তাবাদ ছিল আগ্চালক ও সাম্প্রদায়িক । ইহাতে সমগ্র ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের 
এঁক্য চিন্তা তেমন জোরালো ছিল না। তৃতীয়তঃ, উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদ ছিল 
পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্দীপ্ত । শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল ইহার 
প্রবন্তা। অষ্টাদশ শতকের জাতীয়তাবাদ এইরপ প্রগতিশীল ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল না। ইহা শিখ বা মারাঠা রাজতল্কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। চতুর্থতঃ, 
উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদ বা রাজনৈতিক চেতনা যেভাবে জনসমাজের সর্বস্তরে 
ছড়াইয়া পড়ে, অষ্টাদশ শতকে ইহা দেখা যার নাই ৷ উনবিংশ শতকের রাজনোতিক 
চেতনা গণজাগরণে পাঁরণত হয়। ভারতের ইতিহাসে ইহার আগে এইরূপ রাজনৈতিক 
গণজাগরণ দেখা বায় নাই! পণ্চমতঃ, অষ্টাদশ শতকের শিখ বা মারাঠা জাতীয়তাবাদ 
ধর্ম আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিলেও ইহার সামাজিক, অর্থনৈতিক ভিত্তি 
তেমন দৃঢ় ছিল না। অস্ত্রবলের সাহায্যে মারাঠা, শিখ বা রাজপুতগণ স্বাধীনতা 
ছিনাইযা লইতে চেষ্টা করে। উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদ ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা 
সংস্কারের উপর দৃঢ় ভাবে স্থাপিত হয়। নবোদিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইহাকে নিয়মতান্ত্রিক 
আন্দোলনের পথে পারচালিত করে । অস্ত্রের বদলে যুক্তি, শান্তর বদলে আবেগ, দমনের 
বিরুদ্ধে ত্যাগ ও দ:ঃখবরণের দ্বারা এই নব জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয়। বৈদেশিক শাসনের 
বিরদ্ধে ঘৃণা এবং দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুস্তির দাবী এই জাতীয়তাবাদকে 
নূতন প্রেরণা দেয়। ক্রমে ইহা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাত হইতে সর্বসাধারণের হাতে 


চলিয়া যায়। 

উনাবংশ শতকে ভারতের রাজনৈতিক জাগরণ প্রথম বাংলাদেশে ঘটে। ক্রমে তাহা 
ভারতের অন্য প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে। ডাঃ কালীকিড্কর দত্তের মতে, ভারতের পশ্চিম 
গগণে যখন মারাঠা জাতীয়তাবাদের সূর্য ক্ষীণ জ্যোতি হইয়া অস্ত যায়, তখন পর্ব গগণে 
বাংলায় নূতন সূ্ নুতন তেজে উাদত হয় ।* 

উনবিংশ শতকের এই জাতীয় জাগরণ কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। ধীরে ধীরে 
সমাজে এই জাগরণের ক্ষেত্র প্রচ্তুত হইতোঁছল। (১) পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে কলিকাতা 
ও ভারতের প্রধান শহরগুলিতে ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই সকল 
শিক্ষিত লোকেরা ইওরোপের ইতিহাস, সাহিত্য, মিল, বেহাম, রুশো ও কাণ্ট প্রভৃতির 
রচনা পাঁড়য়া পাশ্চাত্য স্বায়ত্ব শাসনের আদর্শে দাঁক্ষা পায় । ফরাসী বিপ্লব ও আমোঁরকার 


সনু লা ২. . 
“Maharastra went out of the stage and almost immediately Bengal stepped 


১, 
in give a new lead”, Dr. K. K. Dutta—Renascent India. 


৮ আধুনিক ভারত 


বিপ্লবের হীতহাস পাঁড়য়া গণতন্ত্র ও প্রাতনিধিতমূলক শাসন সম্পর্কে ইহারা নূতন দৃষ্টি 

লাভ করে। ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা ছিল যে, 
জাতীয়তাবাদের ং a 
বিকাশের কারণ, তাহারা ভারতের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার ও সরকার 
স্বাধীনত্যকামী নংবাদ- দগ্তরগুলিতে উচ্চ চাকুরী পাইবে । ভারতীয় শিক্ষিতগণের প্রতি 
পত্র প্রভৃতির ভুমিক। ইংরাজ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি শিক্ষিত মধ্যবিস্তগণের চোখ 
খুলিয়া দেয়৷ ইংরাজ শাসকগণ ভারতীয়গণকে কিভাবে শোষণ করে তাহা শিক্ষিত ভারত- 
বাসীরা বুঝিতে পারে । ইহার ফলে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বাঁধে । 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী জনগণকে এই বিষয়ে সচেতন করে। (২) ভারতের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় 
বহ; কুসংস্কার ও কুপ্রথা চ্বাকয়া জাতীয় জীবনকে পঙ্গ; করিয়া দিয়াছিল। এই সকল কুপ্রথা 
দুর করিয়া ভারতের সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের ম্যধ্যমে দেশকে জাগাইবার জন্য মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী চেস্টা করে । রাজা রামমোহন এই বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন। তিনি একদিকে 
ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ভারতে য্ান্তবাদ ও আধুনিক ভাবধারা প্রবর্তনের চেষ্টা 
করেন ৷ ব্রাহ্ম সমাজ দ্থাপন করিয়া তিনি সমাজে নূতন চিন্তার যে স্রোত সপ্তার করেন 
তাহা ক্রমে বেগবতী হয় । দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকগণ ব্াহ্মসমাজের 
মাধ্যমে ধর্ম, সমাজ সংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন করিয়া মরা গাঙে বান বহাইয়া দেন ৷ 
(৩) স্বামী বিবেকানন্দ জাতিকে আত্মবিশ্বাস ও আত্মম্াদায় বলীয়ান করেন। পরাধীন, 
দূবলি, অধঃপাতিত ভারতবাসী যখন পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষা নিজেদের হীন মনে করিয়া 
আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে তখন স্বামীজী তাহাদের নৃতন আশা ও অভয়ের বাণী 
স্বামী বিবেকানন্দ ও দেন। তিনি দেশবাসীকে বলেন “ওঠ, জাগো, নিজ প্রাপ্য বুঝিয়া 
ধ্মসংকারআন্দো-. লও”। তিনি হিন্দ; সমাজের অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথাকে 
বিহার, আক্রমণ করিয়া সকল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের আস্তিত্বের কথা বলেন । 
তিনি পরাধীন দেশবাসীর নিকট জাতির আধ্যাত্বিক এঁক্য ও ভারতমাতার মান্তির আদর্শ 
তুলিয়া ধরেন । যুব সমাজ তাঁহার প্রভাবে নুতন মূল্যবোধ ও আদর্শ খুজিয়া পায় । 
ম্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় সভ্যতার এশ্বর্য সম্পর্কে ভারতের জনসাধারণকে সচেতন 
করেন। (৪) ভারতের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে ভারতীয় সংবাদপর্গলি উল্লেখ- 

যোগা ভূমিকা নেয়। নির্ভাঁকভাবে সংবাদ প্রকাশ করিয়া এবং 
সংবাদপত্রের ছুমিকা সরকারের নাতির স্বাধীনভাবে সমালোচনা করিয়া সংবাদপন্রগুল 
জনমতকে প্রভাবিত করে। সংবাদপরের মাধ্যমে জাতীয় নেতাগণের মতামত ও সরকারী 
কাজের সমালোচনা শহর হইতে গ্রামে, এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে ছড়াইয়া যার। 
ইংরাজী ভাষার সংবাদপত্রগূলি যথা হিন্দ: পৌষ্রিট, অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, বোম্বে 
টাইমস, হিন্দ প্রভাত জাতীয়তার জাগরণে বিশেষ ভূমিকা নের। দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র 
হিসাবে বাংলায় সোম প্রকাশ, সলভ সমাচার, বঙ্গদর্শন, আর্ধদশশন, মারাঠী ভাষার 
কেশরাঁ, গুজরাটী ভাষায় রাশগোপ্তা, গুজরাট দপ্তরণ, বাংলায় সঞ্জীবনী প্রভৃতি পত্রিকা 
সব'সারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিতে কার্যকরী ভূমিকা নেয়। ইংরাজ সরকার 
৯২৩ প্রীঃ এক আইন দ্বারা সংবাদপত্র নিয়ন্্রণের চেষ্টা করিলে জনসাধারণ সংবাদপত্রের 
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গুরুত্ব সম্পর্কে অধিক সচেতন হয়। রাজা রামমোহন সংবাদপত্র নিরণ্ৰণ আইনের 
প্রাতবাদ জানাইলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সুচনা হয় বলাষায়। কারণ 
সংবাদপত্র ছিল জনমতের প্রতিচ্ছবি । ইহার নিয়ন্রণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া রাজা 
রামমোহন জনমতকে নেতৃত্ব দেন। লর্ড {লটন লক্ষ্য করেন যে দেশীয় ভাষার সংবাদপন্র- 
গুলি সরকারী কাজের সমালোচনা কারয়া সর্বসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি 
কারতেছে । এজন্য ১৮৭৮ খ্রীঃ তান দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র দমন আইন 
পাশ করেন৷ এই আইনের বিরুদ্ধে সুরেন্দুনাথ সর্বভারতীয় আন্দোলন গঠন করেন । 
সরেন্দ্রনাথের এই আন্দোলন ভারতের জাতীয়তা গঠনে বিশেষ সহায়তা হয় লর্ড 
জাতীয় দাহিত্যের. রিপন শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্র নিয়ল্পণ এই আইন রদ করেন। (৫) 
প্রভাব জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ ভারতের রাজনোৌতক চেতনার উন্মেষ 
{বিশেষ সহায়তা করে । এই জাগরণ বাংলাদেশ হইতে আরম্ভ হয় । বাংলার নবজাগরণের 
প্রধান স্তম্ভ ছিল বাংলা সাহিত্য । কাব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার স্বদেশ-প্রেমমলক 
কবিতার জাতিকে বলেন যে 
“ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে 
প্রেমপূর্ণ নয়ন মোলিয়া 
কতরুপ স্নেহ কার দেশের কুকুর ধার 
বিদেশের ঠাকুর ফৌলয়া ৷” 

রঙ্গলাল তাঁহার বিখ্যাত গান “স্বাধীনতা হাঁনতায় কে বাঁচিতে চায়” দ্বারা জাতিকে 
স্বাধীনতার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। হেমচন্দ্র, নবানচন্দর, দীনবন্ধু প্রভৃতি তাঁহাদের 
লেখনীর দ্বারা জাতীয়তার ভাবধারা প্রচার করেন ৷ নবানচন্দ্ের কাব্যগ্রন্থ পলাশীর যুদ্ধে 
পলাশীর পরাজয়ের পর মোহনলালের খেদোন্তি বাঙালীর হৃদয়কে মথিত করে | 

“কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ 
বারেক ফিরিয়া চাও ওগো দিনমান 
তুমি অন্তাচলে দেব করিলে গমন 
আসিবে ভারতে পুনঃ বিষাদ রজনী 1” 

সবেণপাঁর বাঁঙকমচন্দরেরে আনন্দমঠ উপন্যাসে সর্কত্যাগী স্বামী সত্যানন্দের ভারত- 
মাতাকে মাতুরূপে কল্পনা ও. বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত জাতিকে আবেগ সাণ্চত করে। 
“আনন্দমঠ উপন্যাসকে স্বাধীনতা সংগ্রামীগণের বাইবেল” বলা যায় । বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে 
দেবী চৌধুরানী প্রভাতি উপন্যাস দ্বারা অতাঁত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। 
বাঁঙ্কম সাধারণী পত্রিকায় লেখেন, “যতাঁদন আমরা ইংরাজের সমতুল্য না হই, ততাঁদন 
আমাদের মধ্যে যেন জাতি বৈর ভাব এমনই প্রবল থাকে ।”১ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 
সাহিত্যের দ্বারা জাতিকে জাগাইয়া তুলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গোরা উপন্যাসে গোরার 
মুখ দিয়া ভারতের তপোবনের সভ্যতার প্রাত নিষ্ঠা প্রকাশ করেন। আত্মীবস্মত 
জাতিকে তান পাশ্চাত্যের অন্ধ অন;ঃকরণ না কাঁরতে বলেন। নিজ দেশের সভ্যতা ত 

১, যোগেশ চন্দ্র াগল- মুক্তির সন্ধানে ভারত | 


৮৮ আধুনিক ভারত 


তুলসী তলায় স্বদেশভন্তির নির্মল দীপ শিখা তান জ্বালাইয়া দেন। রবান্দ্রনাথের 
স্বদেশী গানগদুলি জাতির মর্মে মর্মে দেশজননীর জন্য মমতা সপ্চার করে । এছাড়া কাব 
দ্বিজেন্দ্রলালও বহু স্বদেশী গান রচনা করেন৷ (৬) রেলপথ, টোলগ্রাফ, ডাক ও তার 
ব্যবস্থার ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইলে বাভিন্ন 
প্রদেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও যোগাযোগ সহজ হয়। কলিকাতার নেতাগণ 
বোম্বাই ও অন্যান্য প্রদেশের নেতাগণের সহিত সহজ যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারেন । 
কাঁলকাতার জাতীয়তার ভাবধারা সহজে ভারতের অন্য অণ্ুলে ছড়াইয়া পড়ে । এইভাবে 
উনবিংশ শতকে ভারতে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে । 
ইংরাজ সরকারের শাসন নীতি পরোক্ষভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জাগরণের 
সহায়ক হয় ॥ প্রথমতঃ, নীলকর সাহেবগণের অত্যাচার এবং সাধারণ ইংরাজ কমণ্চারী- 
গণের ভারতীয়দের প্রত ঘৃণা ও 
্ দুর্ব্যবহার ভারত- 
বচন বাসীর মনে বিরুপ 
প্রতিত্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করে। নীলকর 
সাহেবরা নীল চাষাগণের উপর 
নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাইলে মধ্যবিস্ত 
শ্রেণী ইহার প্রতিবাদ করে । দীনবন্ধু 
মিত্র 'নীলদর্পণ” নাটকে নীলকর 
সাহেবগণের অত্যাচারের মর্ম স্প্শাঁ 
চিত্র আঁকেন। পাদ্রী লং সাহেব এই 
নাটকের ইংরাজী তরজমা করিয়া 
বিলাতে প্রচার করেন । এজন্য লং- 
এর জেল হয়৷ নীল চাষীরা ‘বিদ্রোহ 
করিলে হিন্দ; পোর্য়টের সম্পাদক হারশচন্দ্র মুখাজাঁ সংবাদপত্রের কলমে নীল চাষাগণের 
উপর অত্যাচার সম্পর্কে আশ্নবর্ধা প্রবন্ধ লেখেন । নীল আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া 
ইংরাজ সরকারের শোষণ নীতির স্বরুপ শিক্ষিত শ্রেণীর চোখে ধরা পড়ে । দ্বিতীয়তঃ, 
লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমল হইতে ইংরাজ সরকার ভারতীয় কর্মচারীর সততা সম্পর্কে 
হান ধারণা প্রকাশ করে। ভারতীয়গণের সততার অভাব আছে এই অজনহাতে সকল উচ্চ- 
পদ হইতে তাহাদের বাত করা হয়। লর্ড উইলিয়াম বোণ্টিঙ্ক যাঁদও ভারতীয়গণকে 
সরকার চাকুরীতে নিয়োগের নিয়ম করেন, তবুও উচ্চপদগুলিতে ভারতীয় নিয়োগ রহিত 
করা হয়। ইহাতে ইংরাজ সরকারের মুখে ও মনে দুমখো নাতির কথা সকলে ব্যাবতে 
পারে । ইহার ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীরা হতাশা বোধ করে । ততীয়তঃ, বিচার বিভাগের 
ক্ষেত্রে আইনের চক্ষে সকলে সমান এই কথা প্রচার করা হইলেও, কাজের বেলায় ইংরাজ 
কমচারীগণের অত্যাচারের বিচার হইত না। সাহেব মনিব দেশী চাকরকে হত্যা 
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কাঁরলে সামান্য জারমানা করিয়া তাহাকে রেহাই দেওয়া হইত ৷ ইহার ফলে ইংরাজের 
নীতি ভারতবাসীর মনে ঘ্‌ণার সঞ্চার করে । ১৮৭৭ খ্রাঁঃ যখন এক সর্বনাশা দ্বাভ্ষে 
ভারতের দরিদ্র লোকেরা মরিতে থাকে, তখন লর্ড লিটন দুভিক্ষ দমনের চেষ্টা না 
করিয়া ভারতের রাজস্ব হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া মহাসমারোহে দিল্লীতে দরবার 
করেন। এজন্য শিক্ষিত ভারতীরগণ বলেন যে, “রোম নগরী যখন 
আগুনে পুড়ে, তখন রোম সম্রাট নীরো আগুন না নিভাইয়া বেহালা 
বাজান ৷” লর্ড লিটন নীরোর অনুরূপ কাজ করেন । শিক্ষিত লোকেরা বুঝিতে পারে 
যে ইংরাজ সরকার ভারতবাসীর মঙ্গল সম্পর্কে উদাসীন । বলদপ্পাঁ শ্বেতজাতি, কৃষ্ণকায় 
দরিদ্র অ্ভোজী ভারতবাসীকে মানুষের পর্যায়ে দেখে না । সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ কব 
কিপাঁলং বলেন যে, “পূব হইল পূর্ব, পশ্চিম হইল পশ্চিম, এই দুইয়ের মিলন কখনও 
হইবে না।”১ ফলে ভারতবাসীর সাহত ইংরাজের দুন্তর জাতিগত ব্যবধান দেখা যায়। 
পণ্চমতঃ, রমেশচন্দ্র দন্ত প্রমুখ প্রীতহাসিকগণ ভারতে ইংরাজের অর্থনৈতিক শোষণের 
চালচিত্র তুলিয়া ধরেন। ভারতবাসী বুঝতে পারে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 
আমলে ইংরাজ বাঁণকেরা এদেশের সম্পদ ও কাঁচামাল লন্ডন করিয়া ভারতের কুটির 
শিল্প ধংস করিয়াছে । ভারতবাসীকে বিলাতীমাল কিনিতে বাধ্য কারয়াছে। তাহার 
পর ভারতে যাহাতে কল-কারখানা গাঁড়য়া না উঠে সেজন্য ইংরাজ সাধ্যমত চেষ্টা 
চালাইতেছে। বিলাতী মালের উপর আমদানী শুল্ক কমাইয়া ভারতের বাজার সস্তা 
িলাতী মালে ছাইয়া গিয়াছে । ভারতের তুলা, নীল, পাট, চা ইংরাজ বিদেশে রপ্তানী 
দিতেছে । এইভাবে ভারত চির দরিদ্র ও শোষিত হইতেছে । ইংরাজ শাসনের এই 
ভয়ঙ্কর রূপ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধরিয়া ফেলে । 
ইতরাজের ওপাঁনবেশিক শাসন ব্যবস্থায় ভারতের কৃষকশ্রেণী সর্বাপেক্ষা শোষিত 
হইতোছল ৷ জমিদার, মহাজন ও নীলকর প্রভৃতিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার 
বক বিপ্রোহ করিয়া ইংরাজ সরকার ভারতের কৃষকগণকে শোষণ কাঁরত। কৃষক 
সমাজের দ:ঃখ-দুদরশার প্রতিকারের জন্য সরকারের কোন লক্ষ্য 
মোটেই ছিল না। ফলে শোষিত কৃষকশ্রেণী মাঝে মাঝে বিদ্রোহে ফাটর়া পাঁড়ত। 
১৪৮৩, ১৮৯০ খ্রীঃ যশোহরে নীল বিদ্রোহ, ১৮৭২-৭৬ খ্রীঃ পূর্ব বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ, 
১৮৭৫ খ্রীঃ মহারাষ্ট্রে কৃষক বিদ্রোহ, ১৮৭৩ খ্রীঃ মোপালা বিদ্রোহ প্রভাত ইংরাজ শাসন 
বাবস্থার প্রতি কৃষকগণের গভীর অসন্তোষের পরিচয় বহন করে । ইংরাজ সরকার সৈন্য, 
রাইফেল ও বেয়নেটের সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু ভারতের শিক্ষিত 
বাদ্ধিজীবি শ্রেণী কৃষকগণের দাবার প্রতি সমর্থন জানায় । ক্রমে কৃষক অসন্তোষ জাতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সাঁহত যুক্ত হয় । ডাঃ বিপান চন্দ্র মতে “বিংশ শতাব্দীতে 
কৃষক সমাজের অসন্তোষ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভের সাহত যুন্ত হয়” সর্বশেষে 
লর্ড লিটনের দেশীয় সংবাদপত্র আইন, অন্ আইন ও ?সাভল সার্ভিস আইন আঁগ্নতে 


2. The East is East, the West is West the Twain shall never meet”. 


অর্থ নৈতিক শোষণ 


৯০ আধুঁনক ভারত £ 


ঘৃতাহতির কাজ করে। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দায়িত্ব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী নিজেদের কাঁধে তুলিয়া নেয় । 

বাঁজটৈত্িি সমিতি গল ( Beginning of Political Associa 
6০71) £ ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের ফলে শিক্ষিত মধ্যাবত্ত শ্রেণীর মনে সর্ব- 
প্রথম রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে । শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণ ইংরাজ শাসনের শোষণ ও 
বৈষম্যমূলক নীতি সম্পর্কে ধারণা গঠন করে। এই মধ্যবিত্তগণ ইওরোপে ফরাসী 
বিপ্লবের ইতিহাস, আমোরকার স্ব্যধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও পাশ্চাত্য দন পড়িয়া 
গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদে দীক্ষা পায়। স্বদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও ইহারা 
অবহিত হর । শিক্ষিত শ্রেণী বুঝিতে পারে যে সংগঠন বা সমিতির মাধ্যমে আন্দোলন 
না কারেলে কোন কাজ হইবে না। ব্যক্তিগত প্রাতবাদ বা একক আন্দোলনের স্থলে 
সংাঠিতভাবে আন্দোলন করার যৌন্তিকতা তাহারা বুঝিতে পারে। এীতহাঁসক আনল 


বা Age of Associations বলিয়াছেন । গণতন্ত্র 

হইল জনমতের দ্বারা প্রভাবিত ৷ সম্তরাং ভারতের শিক্ষিত শ্রেণী ধারণা করে যে 

সামাতির মাধ্যমে নিরমতাল্ল্িক পথে আবেদনীনবেদন চালাইলে গণতন্রবাদী ইংরাজ তাহা 

রাজনৈতিক সমিতি গঠন ও প্রস্তাব গ্রহণ ছিল এই যুগের 
রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

(১) ১৮৩৩ রঃ চার্টার আইন পাশ হইবার পর রসিকরুষ মল্লিক প্রভাতি নব্যবঙ্গের 

নেতাগণ কাঁলিকাতার টাউন হলে সভা করিয়া এই আইনের সমালোচনা করেন। তাহারা 


7 সরকারী চাকুরীতে আঁ সংখাক ভারতীয় নিয়োগ দাবী করেন । 


৩ স্থাপত হয়। জামদার সামতির 
শাখা প্রতি জেলায় স্থাপন করা হয় এবং বিলাতেও এই সভার শাখা 
স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। ইহাতে ভারতবাসীগণকে ইংরাজের সমান মর্যাদা দানের দাবী 
জানান হয়। (৩) উইলিয়াম এডাম নামে এক ভারত হিতৈষী ধর্মযাজক ১৮৩৯ প্রাঃ 
লণ্ডনে ব্রিটিশ -হণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করেন এবং ইহার মুখপত্র ব্রিটশ-ইন্ডিয়ান 
এযাডভোকেট প্রকাশ করেন । ইং বাণী টমসন এই সমিতির পক্ষে ইংলণ্ডের বড় বড় 
শহরে ভারতের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা দেন । (8) নব্যবঙ্গ দলের নেতা তারাচাঁদ 
চক্রবতাঁ ও রামগোপাল ঘোষ সাধারণ জ্ঞানার্জন সভা ( ১৮৩৮ খ্াঁঃ) স্থাপন করিয়া 
পলিশ জুলুম, বেগার প্রথা, সরকারী অবিচার প্রভৃতির নিন্দা করেন। জ্ঞানাজনী 
সভার মদ্খপন্র বেঙ্গল স্পেকটেটর প্রকার মাধ্যমে ও বাগ্মী টমসনের বজজতার ছারা এই 


(6) নব্যবঙ্গের নেতাগণ বেঙ্গল ব্রিটিশ 


৪) স্থাপন করিয়া উচ্চ সরকারী পদে ভারতীয় নিয়োগের 

দাবী জানান। 
সাধারণ লোকের দ্খদন্দশার নিরসন ও নীলকর সাহেবগণের দৌরা। ধ 
. প্রতিকারের জন্য ত সিন 


১৮৫১ প্রাঃ বরাটশইন্ডয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত 


রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও রাজনৈতিক সমিতি গঠন ৯১ 


হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই সভার প্রথম সম্পাদক ৷ রাজা রাধাকান্ত দেব 
ছিলেন প্রথম সভাপাতি। হিন্দ; পেট্রিয় পত্রিকা ছিল এই 
সভার মুখপত্র । এই সভা বোম্বাই ও মাদ্রাজের নেতাগণকে 
লইয়া একটি সর্বভারতীয় সভা গঠনের চেষ্টা করে । ১৮৫৩ হাঁ 
"চার্টার আইনের বিরুদ্ধে এই সভা একটি স্মারকপন্র পাঠায় । শাসনবিভাগ হইতে 
আইন বিভাগের পৃথকীকরণ, আইন সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ, আই. সি. এস. 
চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ, কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের ভ্সবসান প্রভৃতি বিষয়ে এই 
সভা দাবী জানায় । ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কাজ যাঁদও মুখ্যতঃ বাংলাদেশের 
মধ্যেই সীমিত ছিল, তবুও ইহার সর্বভারতীয় সমস্যা সম্পকে দাবী সর্বভারতীয় সভা 
গঠনের পথ তৈয়ারী করে। 'ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে দাবী 
জানাইলেও এই সভার নেতৃত্ব প্রধানতঃ জমিদার শ্রেণীর হাতে পড়ে । ব্রাটশ-ইশ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশনের আদর্শে পুনায় ডেকান এসোসিয়েশন ও বোদ্বাইয়ে দাদাভাই নৌরোজীর 
চেষ্টায় বোন্বাই এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়৷ মাদ্রাজে মহাজন সভা ও পাঞ্জাবে আঞ্জুমান 
সভা স্থাপিত হয় । 

ইশ্ডস্রাল এসোলিক্স্রেশলন ও স্তব্রেন্দ্রনাখ (The Indian Asso 
ciation and Surendranath): ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নেতৃত্ব 
প্রধানতঃ জমিদার শ্রেণী আঁধরার করিলে সূরেশ্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুভব করেন যে' 
মধ্যবিত্ত, সাধারণ লোক ও ধনী প্রভৃতি সকল শ্রেণীকে একটি অধিকতর গণতা'ন্মক 
স্মিত গঠন করা দরকার । তাছাড়া সংরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন যে কেবলমাত্র বাংলা 
দেশে আন্দোলন চালাইলে কাজ হইবে না। ভারতের সকল অণ্চলের নেতাকে সংগাঁঠত, 
প্রয়োজনীয়তা সংরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম উপলব্ধি 
করেন । 

সুরেন্রনাথ আই. সি. এস. চাকুরী হইতে 
বিতাড়িত হওয়ার, পর জাতীয়তাবাদ প্রচারের 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তান যুব ও 
ছান্রগণের নিকট শিখ ও মারাঠা জাতীয়তাবাদ ' 
সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়া তাহাদের নৃতন প্রেরণায় 
উদ্বুদ্ধ করেন ৷ তিনি ম্যাৎ্টীসনী ও ইওরোপের 
জাতীয়তাবাদী নেতাগণের জাঁবনী বিশেষ 
নিপঃণতার সহিত বিশ্লেষণ নি ইহার স্থরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পর সবেন্দ্রনাথ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি 
রাজনৈতিক সাঁমীতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আনন্দমোহন বসু, ?শবনাথ 
শাম্ত্রী প্রভৃতির সহযোগিতায় তিনি ১৮৭৬ খাঃ হীণ্ডয়ান এসোসিয়েশন ( Indian 
Association ) বা ভারত সভা স্থাপন করেন । মহাত্মা শীশর কুমার ঘোষ প্রাতীষ্ঠত 


ব্রিটিশ-ইত্ডয়ান 
এসোসিয়েশন 


৯২ আধ্দীনক ভারত 


ইয়ান লীগও ভারত সভার সাহত যুক্ত হয় । ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভার 
ভারত চারিটি লক্ষ্য বর্ণনা করা হয় । যথা-_জনমত গঠন, ভারতের সকল 


শ্রেণীর মধ্যে এক্য স্থাপন, হিন্দু ন্দহমুসালম এক্য স্থাপন, রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সাঁহত ভারতের জনসাধারণের যোগ স্থাপন ৷ যাহাতে স্যধারণ লোক এই 


এক গরচবপু্ণ পদকেপু)। এই সভার মাধ্যমে সব ভারতীয় চেতনা জাগ্রত হর । এই 

সভাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের পথ রচনা করে । 
বড়লাট লর্ড লিটন ছিলেন ঘোর সাগ্রাজ্যবাদশ। তিনি ১৮৭৬ খ্রীঃ এক আদেশ 
দ্বারা আই. সি. এস. পরাক্ষারথাগণের বয়স ২১ বৎসর হইতে কমাইয়া ১৯ বৎসর করেন । 
লিটনের এই আদেশ ছিল দুরাভসান্ধমূলক। এই 
আইনের বলে ভারতীয় ছান্রগণের পক্ষে অল্প বয়সে 
ইউ হাত বিলাতে গিয়া ইংরাজ ছান্রগণের 
সার্ভিন সহত প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব 
পড়ে । সরেন্দ্রনাথ ও 


নর্ড লিটন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে উপলক্ষ করিয়া ভারতের 


তাহাদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হয়। সংবাদপ্র জব্দ হইলে 
জনমত সরকারের বিরুদ্ধে গঠিত হইতে পারিবে না বলিয়া ল্ 


বাজার পত্রিকা এই আইনের হাত হইতে 


১. যোগেশ চন্দ্র বাগল- মুক্তির সন্ধানে ভারত । 
81:70. Majumder—History of Freedom Movement. Vol. IP. 369. 
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ইংরাজাতে প্রকাশিত হয় । এছাড়া লর্ভ লিটন ১৮৭৮ খর অস্ত্র-আইন দ্বারা ভারতবাসী- 
গণের আশ্নেয়াস্ত্র রাখা নিয়ান্্রত করেন । 

সুরেন্দ্রনাথ ভারত সভার উদ্যোগে লিটনের সংবাদপত্র দমন ও অস্ত্র আইনের বিরুদ্ধে 
প্রাতবাদের ঝড় তুলেন। ভারতের বিভিন্ন শহরে ঘুরিয়া সুরেন্দ্রনাথ এই আইনগুলির, 
দ্বারা ভারতবাসীর কি ক্ষতি হইবে তাহা ব্যাখ্যা করেন ৷ মাদ্রাজের মহাজন সভা প্রভৃতি 


ভারত সভার এই আন্দোলনের সামিল হয়। কলিকাতার টাউন 
সংবাদপত্র দমন 

হলে এক মহতী জনসভায় লর্ড লিটনের এই দমন নীতির তীব্র 

নিন্দা করা হয় ! বিলাতে পার্লামেণ্টের নিকট এক স্মারকলিপি 


পাঠাইয়া ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্র ও মাদ্রাষন্রের স্বাধীনতা দাবী করা হয় । ইংলণ্ডের 
উদ্বারনৈতিক দলের পিতা গ্ল্যাডন্টোন ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী ও রিপন ভারতের বড়লাট, 
হইলে তাঁহারা লর্ড লিটনের সংবাদপত্র দমন আইন রদ করেন । লর্ড লিটনের দমনমূলক: 
আইনগ্লর বিরুদ্ধে সরে্দ্রনাথ যে আন্দোলন করেন তাহা ভারতের রাজনৈতিক: 
জাগরণে বিশেষ সহায়ক হয়। এছাড়া ভারত সভা কাঁলকাতায় একটি কৃষক সমাবেশ 
করিয়া রায়তের স্বার্থ রক্ষার দাবী জানায় । ইহার ফলে রারতের স্বার্থ রক্ষার জন্য. 
সরকার ১৮৮৫ খীঃ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করে। 
সভা এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইংরাজের প্রচলিত আইনে 
ইলবার্ট বিল . শ্বেতাঙ্গ আসামীর বিচার কালো চামড়ার ভারতীয় জেলা জজগণ 
করিতে পারিত না। শ্বেতাঙ্গ আসামীর বিচার একমাত্র শ্বেতাঙ্গ 
জজই করিতে পারিত। যেহেতু মফস্বলে ইংরাজ জজ ছিল না সেহেতু মফস্বলে নীলকর 
সাহেবরা অত্যাচার করিলেও তাহাদের শান্ত দেওয়া যাইত না। ফলে তাহাদের দোঁরাজ্র। 
বাড়িয়া যায়। লর্ড রিপন এই বৈষম্যমূলক জাতি- 
বৈর আইন রদ কারবার জন্য আইনমন্ত্রী ইলবার্টকে 
এক বিল রচনার আদেশ দেন। ইলবার্ট বিলের 
উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয় জজগণকে শ্বেতাঙ্গ ও 
ভারতীয় সকল প্রকার আসামীর বিচার করিবার 
অধিকার দান করা । ইলবার্ট বিলের এই সমদশাঁ 
নীতির বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গগণ ক্ষোপিয়া যায়। তাহারা 
কালো চামড়ার ভারতীয় হাকিমের নিকট বিচারাথাঁ 
হইবার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ ও আন্দোলন আরম্ভ রর 
করে। গার্বত, জাত্যাভিমানী, সাম্রাজ্যবাদী রা 
ইত্রাজের উদ্ধত চরিত্র ইহার ফলে প্রকাশ হইয়া 
পড়ে । এদিকে ভারত সভা ইলবার্ট বিলের সমর্থনে জোর প্রচার চালায় কিন্তু লর্ড 
রিপন শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গগণের চাপের নিকট নাতি স্বীকার করিয়া ইলবাট* বিলটি 
সংশোধন করেন। সংশোধিত নৃতন আইনে. বলা হয় যে, শ্বেতাঙ্গ আসামীর বিচার: 


২১৪ আধ্নক ভারত 


কালো জজ করিতে পারবে । * কোন কালো চামড়ার জজ শ্বেতাঙ্গ আসামীর বিচার 
'কীরলে সেই বিচারের সময় শ্বেতাঙ্গ জার সাহায্য লইয়া তাহাকে বিচার করিতে হইবে । 
ইহার ফলে জাতিবৈষম্য রাইয়া যায়। যাহা হউক ইলবার্ট বিলকে উপলক্ষ করিয়া যে 
আলোড়ন জাগে তাহা ইংরাজের জাত্যাভমান সম্পর্কে শিক্ষিত ভারতীর়গণের চোখ খুলিয়া 
দেয়। ইংরাজের সীবচার সম্পর্কে ভারতবাসীর মোহ কাটিয়া যায় । দ্বিতীয়তঃ, ইলবাট* 
বিলের বিরুদ্ধে ইংরাজগণের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের সুফল দেখিরা ভারতীয়গণ সংঘবদ্ধ 
হইতে শিক্ষা পার। তৃতীয়তঃ, ইলবার্ট বিল আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে সুরেন্দ্রনাথ 
হাইকোর্টের ইংরা জ জজ নারিসের দ্বারা কারাদন্ডে দণ্ডিত হন । ইহার ফলে যুব সমাজ 
ক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে । এমনাক স্যার আশুতোষ ছাত্র অবস্থার হাইকোর্টের সন্মুখে 
বিক্ষোভে অংশ নেন । পরে সরকার সংরেন্্রনাথকে মুক্তি দেন । 
জ্কাতীন্ সন্স্বেলন ( National Conference ) 2 লর্ড লিটনের সংবাদ- 
পন্ন দমন আইন ও লর্ড রিপনের ইলবার্ট বিল উপলক্ষ করিরা যে আন্দোলন হয় তাহার 
ফলে মধ্যবিত্ত সমাজের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়। এই আন্দোলনের নায়ক 
'সদরেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন যে সর্বভারতীয় স্তরে রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন না করিতে 
পারিলে জাতীয় রাজনৈতিক চেতনাকে দঢ় ও কার্যকর করা যাইবে না। সর্ব ভারতীয় 
সংগঠনের দ্বারা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার সুবিধা হইবে। এই উন্দেশ্য সিদ্ধির 
জন্য সরেন্্রনাথ বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভাত শহরের নেতৃচ্থানীর লোকদের সাহত সংযোগ 
স্থাপন করেন এবং উৎসাহজনক সাড়া পান। ১৮৮৩ রাঃ ডিসেম্বর 


মাসে কালকাতার এলবার্ট হলে জাতীয় সম্মেলন বা ইন্ডিয়ান 
ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের আঁধবেশন বসে। এই অধিবেশনে 


লাহোর, মীরাট প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতিনিধি যোগ দেন। ় : 
উদ্বোধন হয় । আইন সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ, 
বিভাগের পথকাকরণ, সা শিক্ষা বিস্তার প্রভাত বিষয়ে এই সভার প্রস্তাব নেওয়া হয়। 
জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮৮৫ খ্রীঃ কলিকাতায় বসে। ইহাতে ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের ৩০টি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রাতানাধ যোগ দেন। 
উপরোন্ত বিষয়গুলি সম্পকে প্রদ্তাব নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে 
স্থাপন হন । সংরেন্দ্নাথের নেতৃত্বে ন্যাশনাল কনফারেন্স 
এীঃ জাতীয় কংগ্রেসের সাহত মিলিত হইয়া যার । 
হোমক্ৰহন লীগ (The Home Rule League ) 8 
কংগ্রেস স্থাপিত হইলে গোড়ার দিকে ইহাতে 
নরমপন্ছাগণ সক্রিয় আন্দোলন না করিরা দাবা আদায়ের জন্য আবেদন 


জাতীয় সম্মেলন 


ভারতীয় জাতীয় 


বিচ্ছেদ ঘটে। চরমপন্ছীগণ বিরন্ত হইয়া কংগ্রেস ত্যাগ করেন। 
ছিল সক্ৰিয় আন্দোলনের দ্বারা পূর্ণ“ স্বরাজ। এদিকে প্রথম 


মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে 
তিলক প্রভৃতি চরমপন্থীগণ সুযোগ বুবিয়া 
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জানান | এই দাবী আদায়ের জন্য তিলক পুনা শহরে হোমরুল লীগ স্থাপন করেন । 
চরমপন্থীগণের স্বায়ত্ব এদিকে মিসেস এ্যানি বেশান্ত মান্রাজে ১৯১৬ খ্রীঃ একটি হোমরুল 
শাদন দাবী ও লীগ স্থাপন করেন। মিসেস বেশান্ত বলেন যে “যুদ্ধের সময় যদি 
কগ্রের ত্যাগ আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন চালতে পারে তবে যুদ্ধের 
সমর ভারতের স্বারত্ব শাসনের দাবী তোলা অন্যায় নয়।” মিসেস বেশান্ত ঘোষণা 
করেন যে ভারতবর্ষ ব্রাটশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকলেও ভারতবাসীকে স্বশাসনের 
অধিকার দিতে হইবে । শেষ পযন্ত তিলক ও মিসেস যানি বেশান্তের উভয় সংস্থা 
মিলিত হইয়া ভারতীয় হোমরুল লীগে (১৯১৬ খ্রাঃ) 
পরিণত হয়। কংগ্রেসের মডারেট বা নরমপন্হীগণ 
হোমরল বা স্বশাসনের দাবীকে সমর্থন না করায়, 
তিলক ও মিসেস বেশান্ত প্রভৃতি 
নেতাগণ দ্বতন্মভাবে হোমরুল 
আন্দোলন গঠন করেন । 
যুব সম্প্রদায় এই আন্দোলনে বিশেষ সাড়া দের । 
ভারতের প্রধান শহরগ্যীলতে হোমরুল লীগের শাখা 
স্থাপিত হয় ।. তিলক ঘোষণা করেন যে, “স্বরাজ 
ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার । ইহা কেহ কাড়িয়া 
লইতে পারিবে না ।” 
হোমরুল আন্দোলনকে দমাইয়া দেওয়ার জন্য সরকার তিলক ও মিসেস বেশান্ত 
প্রভাতি নেতাকে গ্রেপ্তার ও জরিমানায় দণ্ডত করেন । তিলকের গ্রেপ্তারের ফলে সমগ্র 
দেশ প্রতিবাদে ফাটিয়া পড়ে। জাতীর কংগ্রেস ইহার প্রতিবাদে নিক্ছিয় প্রতিরোধ 
আন্দোলন আরম্ভ কারবার হুমকি দেয় । মুসলিম লীগও সরকারের নীতির নিন্দা করে । 
চতুর ইংরাজ সরকার অবস্থা আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যাইবার 
SLA সম্ভাবনা দেখিয়া শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয় । ১৯১৭ প্রাঃ 
শাদন সংস্কার, ভারত সচিব মণ্টেগ ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে 
থাকিয়া ভারতবাসীগণ যাহাতে স্বশাসন পায় সেজন্য শাসন সংস্কার 
করা হইবে ৷ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল শাসন সংস্কারের প্রস্তাবের টোপে কংগ্রেসের নরম- 
পন্হী নেতা ও মুসলিম লীগকে সরকারের পক্ষে আনা । নরমপহ্থীগণ সরকারের শাসন 
সংস্কার সমর্থন করিলে তিলক প্রভৃতি চরমপন্হীগণের স্বরাজ দাবা ইহাতে দুর্বল হইয়া 
গড়িবে বালিয়া ভাবা হয় । তিলক অবশ্য ইংরাজ সরকারের এই চাল ব:ঝিয়া ফেলেন। 
তান বলেন যে, “এই সংস্কারের দ্বারা ভারতবাসীর আশা-আকাংখা পূরণ হইবে না)» 
যাহা হউক মণ্টেগ প্রস্তাবের ফলে হোমরুল আন্দোলন স্তিমিত হইয়া পড়ে। 
ভান্রতীব্র জাতীন্জ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (The Foundation of 
the Indian National Congress )2 ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় রাজ- 
নৈতিক চেতনার বিকাশ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আরম্ভ হয় ৷ ভারতীয় জাতীয় 


হোমরুল লীগ স্থাপন 


বাল গঙ্গাধর তিলক 


৯৬ আধুনিক ভারত 


কংগ্রেস স্থাপনের দ্বারা এই চেতনা পরণাত লাভ করে । ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ 
খ্রীঃ প্রাতাষ্ঠত হয় । ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, “কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর হইতে 
এই প্রতিষ্ঠান একাদিরমে প্রায় ৬০ বৎসর জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে 
থাকে ।” পৃথিবীর আর কোন দেশে কংগ্রেসের মত একাট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ৬০ 
বৎসর জাতিকে এক্যবদ্ধ ও অন;প্রাঁণত করিয়া দেশের ম্টান্ত আন্দোলন চালাইয়াছে এমন 
দস্টান্ত দেখা যায় না । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান ভূমিকাই হইল কংগ্রেসের ! 
জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতের জাতীয় চেতনাকে প্রাণ- 
শীন্ততে ভরপুর কারয়াছে । ভারতের প্রাণদায়িনী গঙ্গার গৌরক প্রবাহ যেমন ভারতের 
সমতল অঞ্চলকে রসে, ফুলে, ফলে সণ্টারত কাঁরয়াছে, কংগ্রেস তেমনই ভারতের জাতীয়তা- 
বাদকে উর্বরা ও সুফলা কারয়াছে । 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপাঁত্ত লইয়া পাঁণডতগণের মধ্যে বিতর্ক দেখা যায় । 
কংগ্রেসের অনুমোদিত এীতহাঁসক ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়ার মতে প্রধানতঃ ত্রিমুখী 
পাঁরকল্পনার ফলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। (১) ১৮৭৭ শাঃ 'দল্লীর 
দরবারে ভারতের নানা অণ্চলের নেতাগণ সমবেত হইলে তাঁহাদের মনে এক সর্ব-ভারতায় 
প্রতিষ্ঠান গঠনের পাঁরকল্পনা জাগে । (২) ১৮৮৩ খ্াীঃ কাঁলকাতায় এক সর্ব-ভারতীয় 
প্রদর্শনী অনষ্ঠত হয় এবং ইহার অনুকরণে সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা 
নেতাদের মনে জাগে। (৩) ১৮৮৪ খাঃ মাদ্রাজে আডয়ার নামক 
সীতারামাইরার মত হানে সমুদ্র উপকুলে থিওজাফক্যাল সোসাইটির এক জাতীয় 
অধিবেশন বসে । এই সম্মেলনের ১৭ জন নেতা গোপনে এক সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক 
সংস্থা গঠনে সিদ্ধান্ত নেন । মিসেস যান বেশান্তের মতে এই ১৭ জনের মধ্যে সুরেন্দু- 
নাথও ছিলেন। ই'হারা বিভন্ন অঞ্চলে কামট স্থাপন করিয়া জাতীয় কংগ্রেসের আঁধবেশন 
আহ্বানের আয়োজন করেন । ডাঃ সীতারামাইয়া মনে করেন যে, উপরোন্ত তিনটি কারণের 
দ্বারা জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত হয় । তবে একথা সত্য যে কংগ্রেসের ন্যায় 
একটি সর্ব-ভারতীর সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা এই সময় সকলেই অনুভব করে এবং 
এইরূপ পরিকল্পনা আনবার্যভাবে আসিয়া পড়িয়াছিল।> এই সময়ে এ্যালান.অক্টোভয়ান 
হিউম নামক ভারত সরকারের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস. কমণ্চারীর উদ্যমে 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয় ।২ 


উইলিয়াম ওয়েডার বার্ণ ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্যালান অক্টোভিয়ান 
হিউমকেই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াছেন । হিউম অবসর গ্রহণের আগে ভারত সরকারের 
বি ্বরাস্ট দপ্তরের সাঁচব ছিলেন। তিনি এই সময় বিভিন্ন সূত্র ও 
গোপন পুলিশ রিপোর্ট হইতে জানিতে পারেন যে, ইংরাজ শাসনের 

বিরদ্ধে ভারতের সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে গভীর অসন্তোষ দেখা দিয়াছে! এই অসন্তোষ 
১, “We come to the conclusion that the idea was in the air, that the need of 


such an organisation was being felt" —Sitaramayyea, 
2. IThid. 
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এক ব্যাপক বিদ্রোহের রুপ লইবার সম্ভাবনা ছিল ॥ শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণ এই বিদ্রোহে 
নেতৃত্বে দিতে পারে এমন সম্ভাবনা ছিল । শিক্ষিত শ্রেণী যাহাতে সরকারের বিপক্ষে না 
যায় এজন্য হিউম শিক্ষিত ভারতীয়গণকে লইয়া এক জাতীয় সভা গঠনের পরিকল্পনা 
করেন । ১৮৮৩ গ্রীঃ তিনি কলকাতা বি“ববিদ্যালয়ের গ্রযজুয়েট বা স্নাতকগণকে উদ্দেশ্য 
করিয়া সংবাদপত্রে এক খোলা চিঠি লেখেন । তিনি স্নাতকগণকে “ভারতীয় জনসাধারণের 
মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের” জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা 
গঠনের আহবান জানান ৷ হিউম এজন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানের নেতাগণের সহিত ষোগা- - 
যোগ করেন ও ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন বা 
ভারতীয় জাতীয় সমিতি নামে এক সংস্থা হ্থাপন 
করেন ৷ ওয়েডার বার্ণের মতে হিউম প্রথমে এই 
সংস্থাকে রাজনৈতিক কাজ হইতে বিরত রাখিয়া সমাজ 
সংস্কারের কাজে নিয়োগের পারকল্পনা নেন! 
ইতিমধ্যে সিমলা শহরে বড়লাট লর্ড ডাফরিনের 
সহিত 'িউমের সাক্ষাৎ হয়। ডাফাঁরন হিউমের 
পারকজ্পনাকে সমর্থন করেন। তান বলেন যে, 
সরকারের কাজের ত্রটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জনসাধারণের 
মতামত জানিতে পারিলে সরকারের কাজের সুবিধা 
হয়। এজন্য তিনি হিউমকে তাঁহার পরিকাজ্পত ড খবনন্দ্র বশ্োপাধায় 
সম্মেলনে রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনার পরামর্শ দেন ৷ ডাফরিন ও হিউম মনে করিতেন 
যে, শাসনকার্যে মতামত প্রকাশের অধিকার পাইলে ভারতের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে 
৮ অসন্তোষ কমিবে। সুতরাং জাতীয় কংগ্রেস “সেফটি ভালভ” 
78. ( Safety Valve ) বা অসন্তোষ কমাইবার নিরাপত্তামূলক যন্ত্রের 
কাজ করিবে । এই উদ্দেশ্যে হিউম ১৮৮৫ খ্রাঁল্টাব্দে পুনা শহরে 
জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকেন। পনায় কলেরা রোগের প্রকোপ দেখা দিলে 
কংগ্রেসের সম্মেলন পূনায় না ডাকিয়া বোম্বাই শহরে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাকা হয়। 
ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন । 
ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কংগ্রেসের অনুমোদিত এতিহাসিক ডাঃ সাঁতারামাইয়ার 
পন্রমূখী প্রভাব” তথ্য সমালোচনার দ্বারা নস্যাৎ কারিয়াছেন। প্রথমতঃ দিল্লীর দরবারে 
ভারতের সকল অণ্লের লোকের সমাবেশ দেখিয়া সংরেন্দ্রনাথের মন্তিকেই সর্বপ্রথম এক 
সর্বভারতীয় সম্মেলন ডাকার চিন্তার উদয় হয় । দ্বিতীয়তঃ, কালকাতায় ১৮৮৩.গ্রীঃ সর্ব- 
ভারতীয় প্রদর্শনীর সুযোগ লইয়া তান জাতীয় সম্মেলন বা 


রমেশচন্দ্র কর্তৃক 
মীতারামাইয়ার ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের অধিবেশন ডাকেন । ইহাতে প্রাতীনাধগণের 
৮৮ যোগদান সহজ হয় । তৃতীয়ত, মাদ্রাজে থওজাকক্যাল সোসাইটির 


আঁধবেশনে যে ১৭ জন নেতার নাম বলা হইয়াছে তাহাতে সরেন্দ্রনাথের নাম 
উল্লেখ করা হইলেও তিন সেই আঁধবেশনে যোগ দেন নাই। কারণ এই সময় তান 
ভারত ( ১২শ )-_৭ 


535 এ আধ্দুনিক ভারত 


.কাঁলকাতায় ন্দাতীর সম্মেলনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং ডাঃ মজুমদার মিসেস 
বেশান্তের অভিমত ল্রমাত্মক মনে করেন । চতুর্থত৪ যে ১৭ জন নেতার নামের তালিকা 
॥ মিসেস এযানি বেশান্ত দিয়াছেন তাহাতে হিউমের নাম দেখা যায় না। অথচ হিউমের 
‘দ্বারাই কংগ্রেসের প্রাতন্ঠা হয়। সুতরাং থিওজাফক্যাল সোসাইটির সভার কংগ্রেস 
;প্রাতন্ঠার পরিকল্পনা হয় ইহা ইতিহাস-সম্মত সিদ্ধান্ত নহে। 
মার্কসবাদী এীতহাসিক রজনী পাম দত্ত মনে করেন যে হিউম ও বড়লাট ডাফাঁরনের 
মধ্যে গোপন চক্রান্তের ফলে হিউম কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকেন । তাঁহারা ভারতের শিক্ষিত 
ব্যান্তিগণকে ইহার মাধ্যমে ইংরাজের নিয়ন্তণে রাখার পরিকল্পনা করেন। ডাঃ মজুমদার 
ও ডাঃ অনিল শীল প্রভাত এই মতের বিরোধিতা করেন। ডাফারন ও 'হউমের চক্রান্তের 
ফলে জাতীয় কংগ্রেস প্রাতিষ্ঠত হয় এই মতবাদ যন্তসহ নহে । লর্ড ডাফরিন জাতীয় 
কংগ্রেস সম্পর্কে শীঘ্রই মোহমুস্ত হইয়া যান। ১৮৮৮ খ্রীঃ সেণ্ট এন্ড্রুজ ভোজসভার 
বন্ততায় তান কংগ্রেসের সমালোচনা করেন এবং কংগ্রেসের সভ্যগণকে “আপন্বাক্ষানক 
সংখ্যালঘু” ( Microscopic minority ) বালয়া মন্তব্য করেন । এই মন্তব্যের অর্থ 
হইল কংগ্রেসের সভ্যগণের সংখ্যা এত কম ছিল যে তাঁহারা ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্ব 
করিতেন না। সন্তরাং তাহাদের মতামতের দাম দিতে সরকার বাধ্য ছিলেন না । হিউম 
রি সম্পর্কেও লর্ভ ডাফরিনের ধারণা ভাল ছিল একথা মনে করা যায় 
ভূমিকা মূল্য'য়ন না! হিউমের পিতা ইংলচ্ডের একটি চরমপন্থী দলের প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন। হিউমের উদারপন্থী রাজনৈতিক আদর্শ সাম্রাজ্যবাদী 
বড়লাটের পছন্দসই ছিল না বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাছাড়া হিউম জাতীয় 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্তারক আগ্রহ দেখান এবং ভারতীয়গণের স্বার্থ লইয়া 
তাঁহার সদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ করা সঙ্গত নয়। তবে 


একথা বলা বায়। কালিকাতার গ্র্যাজুয়েটগণ র্‌ 
ভাষা ছিল মর্মস্পশাঁ ও আন্তরিকভাপূর্ণ ।১ 

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে শাসক শ্রেণীর 
প্রতিনিধিগণ জাতাঁয়তার ভাৰ লইয়াই তাহাতে যোগ দেন। 


গি দেন তাহারা ছিলেন নৃতন 
সামাজিক শক্তির প্রতিনিধি ৷ বাদ হিউম তাঁহাদের সেফটি ভাল্‌ভ হিসাবে ব্যবহার করার 
চেষ্টা করেন তবে তাঁহারা হিউমকে লাইটনিং কণ্ডা্র বা 

“ব্যবহার করেন। মোট কথা কংগ্রেস সরকার স্বার্থ 'সাদ্ধির বাহন না হইয়া জাতীয় 


প্রতিষ্ঠা কোন আকাস্মক ঘটনা 


পড়ে। ডাঃ অনিল শীলের মে 


১. Tne British Paramountcy and Indian Renaissance, Vol. IL, P. 599 


ভারতীয় বিুটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ৯৯ 


মাঁমাতর যুগের রাজনীতি এই পরিণাঁতর দিকে চ'লতোঁছল ৷ লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়া 
শীল নীতি, সংবাদপত্র দমন, লর্ড রিপনের আমলের ইলবার্ট বিল 
জাতীয় কংখেন আন্দোলন ইংরাজের দর্পিতি সাম্রাজ্যবাদী রূপকে নগ্ন করিয়া 
পরো দেয়। সুরেন্্নাথ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গঠন করিতে 
মাথের প্রভাব যাইয়া সর্বভারতীয় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন । 
স্থানীয় রাজনৈতিক সামংতগুলি ক্রমে জাতীয় রাজনৈতিক স'মতির 
ভিত্তি তৈয়ারী করিতেছিল । সুতরাং এঁতহাসিক পরিস্থিতি জাতীর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় 
অত্যন্ত অনুকুল হইয়া পড়ে । সররেন্দ্রনাথই এই পথ প্রথম দেখাইয়া দেন। তিনি জাতীর 
সম্মেলন বা ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের ১৮৮৩ প্রীঃ সর্বভারতীয় আঁধবেশন ডাকিয়া জাতীয় 
কংগ্রেসের স্থাপনের পথ রচনা করেন ৷ ১৮৮৫ গ্রীঃ বোম্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন 
বাঁসলে কংগ্রেস নেতাগণ কলকাতায় জাতীয় সম্মেলনের কার্য বিবরণী চাহিয়া পাঠান । 
কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি আন্বকাচরণ মজুমদারের মতে জাতীর সম্মেলনের আদর্শেই 
জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয় । যাহা হউক হিউম সংরেন্দ্নাথকে পাশ কাটাইরা জাতীয় 
কংগ্রেসের আঁধবেশন ডাকেন ৷ কিন্তু ১৮৮৬ গ্রীঃ কলিকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় আঁধবেশমে 
নূরেন্দ্নাথ কংগ্রেসে যোগ দিলে কংগ্রেসের শান্ত ও মর্যাদা বহুগুণ বাড়ে । সংরেন্দ্নাথ 
ও বাংলার উগ্রপনযীগণের যোগদানের ফলে কংগ্রেসের সুর চড়া গ্রামে বাঁধা হইয়া যায় । 
জনমানসে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি জাতীয় পার্লামেণ্টের মত হয় । 


চতুথ অন্যান 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার 


(210৮0, of British Indian Empire ) 


সহাশুব্রের ভম্থান ঃ প্রথম ইঙ্গ-মহীশ্যুর মু (The Rise 
0f Mysore : First Anglo-Mysore War ) 3 অন্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাযের 
পতনের সুযোগে বহু ভাগ্যান্বেষী ধৰংস-প্রায় মুঘল সাম্রাজ্যের অংশ আধকার কারয়া 
রাজ্য স্থাপন করে। ডাঃ কালাকগকর দত্তের মতে “অস্টাদশ শতকের ভারত ই'তহাস 
হইল ভাগ্যাত্বষী দডঃসাহসিকগণের ক্ষমতা লাভের কাইহনী।” হায়দরাবাদে নিজাম, 
বাংলার আলবৰাঁ, অযোধ্যায় সকার জং ও মহীশুরে হায়নর আলৈ ছিলেন এই 
ভাগ্যান্বেষীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । 

অষ্টাদশ শতকে মহাশুর রাজ্যে এক হিন্দ রাজবংশ রাজত্ব করিত। এই রাজবংশের 
মন্ত্রী বা দলবই (74121 ) ছিলেন মানরাজ। তাঁহার অধীনে হায়দর আল সামান্য 


১০০ আধুনিক ভারত 
অ*্বারোহী সেনার চাকুরী লইয়া জীবন আরম্ভ করেন । কিন্তু তান নিজ যোগ্যতায় 


দ্রুত উন্নীত লাভ করেন 
হায়দর আলির কমে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা 
ক্ষমতা বিস্তার 
আক্রমণ, ইঙ্গফরাসী দ্বন্দ 
প্রভীতর সুযোগ লইয়া হায়দর মহীশুর সেনা- 
বাহিনীকে হাত করেন। এই সেনার সাহায্যে 
তিনি মহাশুরের হিন্দু রাজবংশকে সরাইয়া 
সকল ক্ষমতা দখল করেন৷ হায়দর ছিলেন 
অত্যন্ত চতুর, বিচক্ষণ ও বাস্তববাদ্ধর লোক । 
তিনি বাঝিতে পারেন যে, ভারতে যে রাজনৈতিক 
পারাস্থাত চলতেছে তাহাতে সামারক শক্তিই 
একমাত্র ক্ষমতা লাভের উপায়। এই কারণে 
[তান সেরা, বেদনুর, গুটি প্রভৃতি স্থান আঁধকার 
বি করেন। হায়দরের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত 
হইয়া দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রধান শান্তি মারাঠা 
পেশবা মাধবরাও তাঁহাকে তিনবার পরাস্ত করেন। হায়দর কুটনৈতিক বযাদ্ধর পরিচয় 
দিয়া সাময়িকভাবে মারাঠার বশ্যতা স্বীকার করেন । পেশবা মাধব রাওয়ের মৃত্যুর পর 
মারাঠা শান্তর দুর্বলতার সুযোগে হায়দর পুনরায় রাজ্যবিস্তারের দিকে মন দেন। 
তিনি মারাঠা সাম্রাজ্যের একাংশ ও কেশরী, গুটি প্রভৃতি স্থান দখল কারয়া দাক্ষিণাত্যে 
নিজ শান্ত স্থাপন করেন । 
হায়দরের শাঁন্ত ব.্ধির ফলে দাক্ষিণাত্যের অপর তিন শান্তি যথা, ইংরাজ, নিজাম ও 
মারাঠা ঈর্ষাবোধ করে। ইহারা রিশান্ড জোট গাঁড়য়া ১৭৬৬ খুঃ মহণশুর আক্রমণ 
করে। এীতহাসিক ডডওয়েলের (১০৭৮!) মতে ইংরাজ, নিজাম 
মহীশূরের বিরুদ্ধে ও মারাঠার এই '্রশান্ত জোট স্থায়ী হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল 
ইংরাজ, মারাঠার 
পত্ৰত না। কারণ ইহাদের স্বার্থ ছিল পরস্পরশীবরোধী ( mutually 
destructive )। সুতরাং হায়দর কূটনীতি ও অর্থের সাহায্যে 
এই জোট ভাগিয়া ফেলেন । তিন মারাঠা ও নিজামকে নিজ পক্ষে আনিয়া ইংরাজকে 
মিত্রহীন করিয়া ফেলেন । 
হায়দর এইবার অশ্বারোহী সেনা লইয়া মিত্রহীন ইংরাজের আঁধকৃত কণণট অঞ্চল 
প্রথম ইল্-মহীণুর যুদ্ধ আক্রমণ করেন। হায়দরের শান্তি বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া নিজাম 
পুনরায় ইংরাজ পক্ষে যোগ দিয়া হায়দরের বিপক্ষে ইংরাজের সাঁহত 
এক সণ্ধি স্বাক্ষর করেন । ইহার পর ইংরাজ সেনা হায়দরের বিরদ্ধে ম্যাঙ্গালোর 
অভিমুখে আগাইয়া যায়। 


হায়দর ইহাতে না দমিয়া বিরাট সেনাদল সহ ইংরাজ সেনার পাশ কাটাইয়া অতাঁকত- 


ভারতীয় বিুটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ১০১ 


ভাবে ইংরাজের ঘটি মাদ্রাজের উপকণ্ঠে আসিয়া পড়েন। ইংরাজ সেনা বাঙ্গালোর 
অধিকার করার ফলে মাদ্রাজ শহর তখন অরক্ষিত ছিল । হায়দরের 
আক্রমণে মাদ্রাজ ছারখার হইবার উপক্রম হয় । . মাদ্রাজের গভর্ণর 
হায়দরের আক্রমণের ভয়ে ভীত হইয়া হায়দরের সাঁহত মাদ্রাজের সন্ধি, ১৭৬৯ প্রাঃ স্থাপন 
করেন। এই সাঁন্ধর বলে উভয়পক্ষ পরস্পরের আধকৃত স্থান ফের দেয় । অপর. কোন 
তৃতীয় শান্তি হায়দরকে আক্রমণ করিলে ইংরাজ শান্ত হায়দরকে সাহায্য কাঁরতে স্বীকৃত 
হয় । এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মহীশুর বধ শেষ হয়। 
দ্বিতীক্ম ইঙ্গ-মহীশ্যুর সুদ, ১৭৮০-৮৪ শ্বীঃ (Second Anglo- 
Mysore war )$ মাদ্রাজের সান্ধ (১৭৬৯ খীঃ) দ্বারা প্রথম ইঙ্গমহীশুর যুদ্ধের 
অবসান হইলেও, এই সাঁন্ধ দ্বারা উভয়পক্ষের মধ্যে মৌলক বিরোধের কোন মীমাংসা 
হয় নাই। সূতরাং মাদ্রাজের সান্ধি ছিল আসলে একটি যুদ্ধাবরাঁত 
মাত্র । ইংরাজেরা এই সান্ধর দ্বারা হায়দরকে হানবল কাঁরতে 
অপারগ হয়। ইহার ফলে হায়দরের সাঁহত ইংরাজের পুনরায় যুদ্ধের সম্ভাবনা 
দেখা দেয় । 
ইতিমধ্যে মারাঠাগণ.১৭৭১ খন মহাশুর আক্রমণ করে। মান্রাজের সন্ধির শর্ত 
" অনুযায়ী হায়দর মারাঠার বিরুদ্ধে ইংরাজের সাহায্য চান। কিন্তু ইংরাজগণ এই শর্ত 
পূরণের কোন চেষ্টা না করিয়া মহীশর-মারাঠা যুদ্ধে নিরপেক্ষ 
ই থাকে । ইংরাজেরা মাদ্রাজের সান্ধি ভঙ্গ করার জন্য হায়দর কুঁপত হন 
ইংরা বিরোধী ইতিমধ্যে ইঙ্গফরাসী ছন্দের অজুহাতে ইংরাজেরা হায়দরের রাজ্য 
ত্ৰিশক্তি মিত্রতায় ভুক্ত ফরাসী উপনিবেশ মাহে দখল করে। ইতরাজেরা এই অজুহাত 
MES দেখার যে মাহে হইতে ফরাসারা ইংরাজকে আক্রমণ করিতে পারে। 
হায়দরের বিনা অনচুমাঁততে তাহার রাজ্যভন্ত মাহে ইংরাজেরা অধিকার কাঁরলে হায়দর 
মনে করেন যে ইংরাজেরা তাঁহার সার্বভৌম ক্ষমতাকে অমান্য করিয়াছে এবং তাঁহাকে 
ফরাসীগণের সাঁহত যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ হইতে বাঁণ্ডত করিয়াছে । সংভরাং 
হায়দর ইংরাজের ওদ্ধত্যকে খর্ব করিবার সংকল্প নেন। এই সুযোগ শীপ্রই হাজির 
হয়। ইংরাজের সাঁহত মারাঠার প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ বাঁধলে হায়দর ইংরাজের বিরুদ্ধে 
মারাঠার সহিত মৈত্রী জোট গঠন করেন । ধ্‌রন্ধর মারাঠা কুটননীতাঁবদ নানা ফড়নবীশের 
নেতৃত্বে ইংরাজের বিরুদ্ধে মারাঠা-মহীশুর-নিজামের একটি ত্রিশন্তি জোট গাঁঠত হয় । 
ইংরাজেরা দারুণভাবে মিত্রহীন হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে । 
মারাঠাগণ যখন ইংরাজকে পশ্চিম ভারতে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখে সেই সুযোগে হায়দর 
বহ: অশ্বারোহী সেনা লইয়া হিমবাহের ন্যায় চেঙ্গামা গাঁরব্ত্ম দিয়া দাঁক্ষণের কর্ণাটে 
নামিয়া পড়েন। মহাশরী অন্বারোহীর দাপটে কর্ণাট অঞ্চল 
ছারখার হইয়া যায় । কর্ণটে ইংরাজের রাজস্ব আদায়ের মীস্কল 
দেখা দেয়। ইংরাজ অর্থ সঙ্কটে পড়ে । এই অবস্থায় ইংরাজের 
শক্ষে একাকী মারাঠা-মহীশুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব দৌখয়া চতুর ওয়ারেন 


মাদ্রাজের সদ্ধি 


ইঙ্গ-মহীশুর বিরোধ 


দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশুর 
যুদ্ধ 


১০২ আধুনিক ভারত 


হোঁস্টংস মারাঠাগণের সাঁহত সলবাইরের সণ্ধি (১৭৮২ খএীঃ) দ্বারা যুদ্ধ মিটাইয়া 
নেন। ইহার ফলে হায়দরের বিরদ্ধে যুদ্ধে তান হাত খালি করিয়া ফেলেন। নিজাম 
প'াকাল মাছের ন্যায় ?পছলাইয়া হায়দরের পক্ষ ছাড়িয়া ইংরাজের দলে ঢুকিয়া পাঁড়লে 
র মিন্রহীন হইয়া পড়েন। 
দি চালাইবার জন্য প্রবীণ সেনাপাঁতি স্যার 
আয়ার কুটকে দক্ষিণে পাঁঠান। আয়ার কুট পোর্টোনোভা ও ত্রিনোমালির যুদ্ধে (১৭৮১ 
খনীঃ ) হারদরকে পরাজিত করিলেও হায়দরের সামারক শান্ত তখনও 
হায়দরের মৃত অন্দর থাকে। হাতমধ্যে নিজ শান্তি বাড়াইবার জন্য হায়দর 
ফরাসী সাহায্য চান। হারদরের সাহাযার্থে ফরাসী নৌসেনাপাঁত সাফ্রেনের নেতৃত্বে এক 
ফরাসী নৌবহর দাক্ষিণাত্যে আসিলে হায়দরের ক্ষমতা বাড়ে ইতিমধ্যে ককটরোগে 
হারদরের (১৭৮২ খ্ঢাঁঃ) দনভগ্যক্রমে মৃত্যু হয় । এদিকে স্যার আয়ার কুটও 
দেহত্যাগ করেন । 
হারদরের মৃত্যুর পর তাঁহার বাঁরপতত্র টিপ; সুলতান তাঁহার পিতার ন্যায় বীরত্বের 
সাঁহত ইংরাজের সহিত যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। কিন্ত ইওরোপে ইন্গ-করাসী শান্ত 
মাজালোরের ন্ধি  হ্যাপিত হওয়ার ফরাসীগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে টিপুকে সাহায্য না 
করিয়া ফিরিয়া যায়। টিপু ইহাতে না দমিয়া নিজের শান্ততে - 
ইংরাজের হাত হইতে ম্যাঙ্গালোর পূনরধিকার বরেন ৷ তিনি ইংরাজ সেনাপতি ম্যাথুসকে 
এই যুদ্ধে বন্দী করেন । ইতিমধ্যে ইংরাজ ও টিপ; দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়ায় এবং 
ইংরাজ কোম্পানীর অর্থসম্কট দেখা দেওয়ায় মাদ্রাজের ইংরাজ গভর্ণর লর্ড ম্যাকাট'নে 
টিপুর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধি ম্যাঙ্গালোরের সাঁন্ধ নামে পরিচিত। 
এই সন্ধি দ্বারা ইংরাজ ও টিপু পরস্পর উভয়ের অধিকৃত স্থান ফেরং দেয়। ওয়ারেন 
হোস্টংস এই সন্ধির বিপক্ষে ছিলেন । কারণ এই সান্ধ দ্বারা ই্খ-হাশুর প্রতিদান্দবতা 
অমীমাংসিত থাকিয়া যায় । কিন্ত; মাদ্রাজের ইংরাজ কর্তৃপক্ষের অবস্থা দ্বিতীয় মহীশ্‌র 
যুদ্ধে এমনই খারাপ হইয়া পড়ে যে, বাংলা হইতে সাহায্য দিলেও তাহাদের পক্ষে 
যুদ্ধ চালান সম্ভব ছিল না। যাহা হউক ম্যাৎগালোরের সণ্ধিকে মহণশরের উন্নতির 
উদ্ধসীমা বলিয়া গণ্য করা যায়। কারণ এই সন্ধির ফলে টিপুর রাজযসামা প্রায় অক্ষয় 
থাকে। এই সন্ধির পর হইতে টিপুর শান্তি ক্রমে ক্ষয় পায়। 
হাস্মদন্ন আলিত ল্িত্র ও ক্ুতিজ্ৰ (Achievements of 
Haidar 411) $ অষ্টাদশ শতকের ভারতের রাজনৈতিক ইত্হাস হইল দুঃসাহসিক 
হারের কৃতি ভাগ্যান্বেষীগণের ( Adventurer ) ক্ষমতা লাভের ইাতিহাস। 
মন্ঘল সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে এই সকল ভাগ্যান্বেষী ক্ষমতা 
স্থাপন করেন। হায়দর এই ধরণের ব্যন্তি। হায়দর অতি অখ্যাত অবস্থা হইতে নিজ 
যোগ্যতাবলে মহীশুরের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন। [রের হিন্দু রাজবংশের 
দর্বল শাসনব্যবস্থা তাঁহার চক্ষে ধরা গড়ে । নিজ উচ্চাকাংখা প্রণের জন্য তিনি এই 


রাজবংশকে উৎখাত করেন। হায়দর নিরক্ষর হইলেও অসাধারণ বাস্তববদ্খ ও সামরিক 


ভারতীয় 1িুটিশ সাগ্রাজ্যের বিস্তার ১০৩ 


প্রাতভার আঁধকারী ছিলেন৷ তিন ছিলেন রণকৌশলে দক্ষ এবং অশ্বারোহী সেনার 
উপযুন্ত ব্যবহারে সুপটু॥ প্রথম ইঙ্গমহীশৃর যুদ্ধে তান অতাঁকতে ইংরাজকে আক্রমণ 
কারা কাবু করিয়া ফেলেন । দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহাশুর যুদ্ধে তিনি মারাঠার সহিত জোট 
বাঁধিয়া ইংরাজকে নান্তানাবূদ করেন। তাঁহার সাধারণ জ্ঞান ছিল খুবই প্রখর ৷ হায়দর 
কখনও বিপদের সময় উপস্থিত বুদ্ধি হারাইতেন না। ঘোর বিপদের সময়ও তিনি মাথা 
ঠাণ্ডা রাখিয়া কাজ কারিতেন। কুটনীতিতে তান প্রায় ইংরাজের সমকক্ষ ছিলেন । 
ইংরাজের বিরুদ্ধে শক্তি জোট গঠন এবং হায়দরের ফরাসী সাহায্য লাভ ইহা প্রমাণ করে । 
তান পাঁচটি প্রচ'লত ভাষায় বাক্যালাপ করিতে পারতেন । 

ডাঃ ভিনসেন্ট স্মিথ হায়দর আলিকে নিষ্ঠুর, অতাচারী শাসকরুপে বর্ণনা 
কাঁরয়াছেন। হায়দরের শু আর্কটের নবাব মহম্মদ আলি তাঁহার তৃজুক-ই-ওয়ালাজা 
গ্রন্থে হায়দরের ঘোর নিন্দা কায়াছেন। কিন্তু এই মত পক্ষপাত দন ॥ হায়দর 
স্বৈরাচারী হইলেও প্রজা-পীড়ক ছিলেন না। তানি ধর্ম-সাহ্পু ছিলেন। তাঁহার . 
হিন্দ; প্রজাগণকে তান নির্যাতন কারতেন এমন কোন প্রমাণ নাই। তান বহু শাসন 
সংস্কার প্রবর্তন করেন । তাঁহার রাজস্ব নশীভ ছিল উত্তম । হারদর আলর যোগ্যতা 
বড় প্রমাণ এই যে, তাঁহার জীবিতকালে ইংরাজ শক্তি কখনও তাঁহার বিরুদ্ধে স্বাস্তবোধ 
করে নাই। যে যুগে মহম্মদ আলি, নিজাম ও রঘুনাথ রাও প্রভৃতি রাষ্ট্নায়কেরা 
ইংরাজের বশংবদ হইয়া নিজেকে ধন্য মনে কাঁরতেন, সেই গে হায়দর ছিলেন ইহার এক 
বিরাট ব্য'্ত্ম। তান ছিলেন নিভাঁক, স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী লোক। তৰে 
হায়দরের কোন সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের 
পরিবেশের অভাব হায়দরের আমলে ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই ৷ 

তৃতীস্স ইজ-মহ শুর বুদ্ধ ১৭৯২ শ্রীঃ (Third Anglo Mysore 
আঃ) £ ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি (১৭৮৪ খু) কোম্পানীর স্বার্থের পাঁরপন্থী ছিল। 

একথা আগেই বলা হইয়াছে । এই সন্ধির দ্বারা কোম্পানীর পক্ষে 
শালা টিপুর শান্তি খর্ব করা সম্ভব হয় নাই। এই সন্ধির পরেও টিপ্হ 
ই নীতি জর দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ শান্তর পথের কাটা হইয়া থাকেন । এই কারণে 
কোম্পানীর পাঁরচালক সমিতি ম্যাঙ্গালোরের সান্ধর সমালোচনা 

করেন। ফলে টিপুর সাহত কোম্পানীর বিরোধ ভিয়াইক্লা থাকে । এদিকে *পটের 
ভারত শাসন আইন পাশ কাঁরয়া বিড়াটশ পার্লামেণ্ট আদেশ দেয় ষে, আত্মরক্ষা ছাড়া 
আর কোন কারণে কোম্পানী ভারতীয় রাজাগণের সাঁহত যুদ্ধ কাঁরবে না। ফলে 
ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি ভাঙিয়া কোম্পানীর পক্ষে আবার টিপুকে আক্রমণ করায় আইনগত 
বাধা দেখা দেয় ৷ 

লর্ড কর্ণওয়ালস বড়লাট ?নষুন্ত হইয়া উপুর কাজকর্মের দিকে কড়া নজর দেন। 
কর্ণওয়ালিস ছিলেন আমেরিকার স্বাধীনতা ষুদ্ধের ফেরৎ সেনাপাঁত । আমৌরকার ফুদ্ধে 
ফরাসীরা কিভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে আমৌরকানদের সাহায্য কাঁরয়াছল তাহা তান 
জানতেন ৷ ইংরাজকে ধংস কারবার জন্য টিপ: ফরাসী ও তুকাঁ শীন্তর সাহায্য পাইবার 


১০৪ আধ্মানক ভারত 


টিপুর ফরাসী ও তুকাঁ এ 2 ॥ কারণ তিন 
সাহায্য লাভের চেষ্টা শল্তি বাঁদ্ধ কণণওয়ালিসের আদপেই পছন্দ ছিল না 


টিপ; ম্যাঙ্গালোরের সন্ধিভঙ্গের জন্য বিশেষ কষুহ্খ হন । 
বিরোধী কাজ ক্ণওয়ালিস ইচ্ছা করিয়া করেন৷ 

মস;লিপটমের সন্ধির পর কর্ণওয়ালিস নিজামের 

প্রস্তাব দেন। তানি নিজামকে 

রত জোটে থাকিবে তাহা জানান । এই তালিকায় নিজাম ও মারাঠার 

জোট গঠন নাম থাকিলেও টিপুর নাম বাদ দেওয়া হয়। ইহার অর্থ হইল যে, 

কণওয়ালিস টিপুর সহিত মিল্রভা রাখিতে ইচ্ছক ছিলেন না। 


নর A কারণ ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি দ্বারা 

তিনি টিপকে মির হিসাবে স্বাকার করেন। এই সাম্ধ নাকচের নোটিশ না দিয়া তিনি 

গোপনে টিপ; বিরদ্ধে চক্রান্ত করেন। ইহা দ্বারা ক্ণওয়ালিস রাজনৈতিক সততা 
রক্ষা করেন নাই। 

কর্ণওয়ালিসের এই পত্রের কথা টিপ; তাঁহার গোপন লৃত মারফৎ জা? 

টিপু কতৃক হুর তিনি বুঝিতে পারেন বে কণওয়ালিস তাঁহাকে আক্রমণের জন্য 


আক্রমণ; তৃতীয় ্রস্তযীত চালাইতেছেন। টিপ; ইহার প্রতিশোধ লইবার জলা 
ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ইংরাজের আশ্রিত রাজ্য তিবাৎকুর আয. 


অধিকাংশ ওঁতিহাসিক তৃতীয় ইঙ্গমহাঁশর যুদ্ধের জন্য কর্ণওয়ালিসকেই দায়ী সাবান্ত 
করেম। ব্রিবাংকুর প্রসঙ্গ ছিল যুদ্ধ ঘোষণার জন্য কর্ণওয়ালিসের 


এ রি একটি অজুহাত মান্ন। 
ডাঃ মাহবুল হাসানের মতে পূ প্রিবাঙকুরের f 
তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর মিটাইয়া শাহত গোলমাল 


টাও য়া দেওয়ার জন্য কণ 5 অনদরোধ করিলে কণ*ওয়ালিস 
কওয়ালিদের দায়িত্ব তাহাতে কান দেন নাই। দিতীয়তঃ, কণণওয়ালিস নিজাম ও 

মারাঠার সহিত টিপ বিরোধী জোট গাড়য়া নিজেই মযপালৌনও 
সন্ধি ভাঙেন। তিনি ঠাণ্ডা মাথায়, স,পরিক্পিতভাবে একটি স্বাকৃত সন্ধিকে নস্যাৎ 


ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ১০ 


করার ব্যবস্থা করেন। তৃতাঁরতঃ বালাঘাট জেলা নিজামকে দিয়া কণ“ওয়ালিস টিপূর 
বিরুদ্ধে শত্রুতা করেন । চতুর্থতঃ, কর্ণওয়ালিস পিটের ভারত শাসন আইনের অনাক্রমণ 
নীতিকেও অগ্রাহ্য করেন। পিটের ভারত শাসন আইনে কোম্পানীকে কোন অনাক্রমণমূলক 
যুদ্ধ না করিতে বলা হয়। টিপুর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া কর্ণওয়ালিস এই আইন 
লল্ঘন করেন। সুতরাং লর্ড কর্ণ ওয়ালিসের এই বৃদ্ধ ছিল নিছক সাম্রাজ্যবাদী ফুদ্ধ ৷ 
মারাঠা, নিজাম ও ইংরাজ সেনা একযোগে মহীশত্র আক্রমণ করিলে টিপু দুই "বৎসর 
তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ কাল বাঁরত্সহ বাধা দেন। কর্ণওয়ালিস নিজে ইংরাজ সেনা 
পরিচালনা করিয়া টিপুর রাজধানী শ্রীরচ্গপত্তন অবরোধ করিলে 
বাধ্য হইয়া টিপ; ইংরাজের সহিত সন্ধি করেন৷ 
্রীর্গপত্তনের সন্ধি (১৭৯২ খ:ঃ ) অনুসারে (১) টিপ; তাঁহার রাজ্যের অর্ধাংশ 
এরঙপত্তনের সন্ধি ইংরাজকে ছাড়িয়া দেন। (২) যুদ্ধ বাবদ প্রচুর টাকা ক্ষাতপরণ 
দেন। (৩) পনর ছাড়িয়া দেওয়া রাজ্যের কিছু অংশ মারাঠাগণকে 
দেওয়া হয়, বাকী অংশ কোম্পানী গ্রহণ করে। (৪) সন্ধির জামনস্বরূপ টিপুর 
দই কিশোর পুত্রকে কোম্পানীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়। শ্রীরচ্গপত্তনের সন্ধির 
ফলে মহাশুর খুবই দুর্বল হইয়া পড়ে। কোম্পানী দক্ষিণ ভারতে বিরাট প্রতিপত্তি 
লাভ করে। 
চতুথইজ-সহাম্ছুক্প সুধা, ১৭৯৯ ভ্রীঃ ( Fourth Anglo-Mysore 
এ )8 শ্রীর্গপত্তনের সন্ধির দ্বারা মহাশ্‌রের অঙ্গচ্ছেদ করা হইলেও, মহাশ্‌রের 
ব্যাঘ্ত টিপ তখনও তাঁহার নষ্ট ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাইয়া যান । ফরাসী বার 
নেপোলিয়নের আক্রমণে ইওরোপ মহাদেশে ইংরাজের দুর্দশার খবর 
Sl শাহাযা তিনি রাখিতেন। সুতরাং ইংরাজের পক্ষে ফরাসী সহায়তা লাভের 
মরিশাসে দুত প্রেরণ. জন্য ভারত মহাসাগরে ফরাসী ঘাঁটি মরিশাস দ্বীপে তান দূত 
পাঠান ৷ মারশাসের ফরাসী গভর্ণর ম্যালারটিক টিপ্‌কে প্রত্যক্ষ 
সাহায্য দিতে না পারিলেও একটি ঘোষণার দ্বারা ফরাসী স্বেচ্ছাসেবকগণকে পুর পক্ষে 
যুদ্ধে যোগ দিতে অনুমতি দেন। মারশাস হইতে অল্প সংখ্যক ফরাসী স্বেচ্ছাসেনা 
টিপুর পক্ষে যোগ দিতে মহীশুরে আসে ৷ টিপ বিপ্লব প্রজাতন্তী ফরাসী সরকারের 
সাহত মিন্রতার নিদর্শন-স্বরূপ মহীশরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে “Tree of Liberty” 
বা স্বাধীনতার স্মারক স্থাপন করেন । ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম আদর্শ ছিল “Liberty” 
বা স্বাধানতা । টিপ তাহা স্মরণ কারবার জন্য এই স্মারক স্থাপন করেন । এছাড়া 
টিপ বিপ্লবী জ্যাকোবিন দলের সদস্য পদ পান। কয়েকজন ফরাসী জ্যাকোবিন তাঁহার 
দরবারে হাজির হয়। টিপ: ইংরাজের বিরুদ্ধে তুরস্ক ও আফগানিস্থানের ইসলামীর 
শান্তর সহায়তাও চান । কিন্তু ইহাতে তিনি বিশেষ কৃতকার্য হন নাই । 
রি বড়লাট লড ওয়েলেসলি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী । তান টপকে ইংরাজের 
প্রধান চিরশন্রন” ( Great ancient enemy ) বাঁলয়া গণ্য করতেন । টিপুর ফরাসী 
“ সাহায্য লাভের চেষ্টাকে কোম্পানীর স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক মনে কাঁরতেন। ‘তান 


১০৬: আধ্ানক ভারত 


ভুলিয়া যান যে স্বাধীন নৃপাঁত হিসাবে টিপুর ,যে কোন রাষ্ট্রের সাহত সম্পর্ক 
স্থাপনের অধিকার ছিল। ইহাতে ইংরাজের কিছু বালবার ছিল 
বীনা না। ওর়েলেসাল আইন মান্য করিয়া চালবার লোক ছিলেন না। 
সুতরাং ফরাসী মিত্রতা চাহিবার জন্য তান টিপুর কৈফিরং তলব" 
করেন । টিপুর উত্তর সন্তোষজনক না হওয়ায় ওয়েলেসাল টিপুর স্বাধীনতা হরণের 
সিন্ধান্ত নেন। এীতহাসিক জেমস মিল ও ডাঃ মাহবুল হাসানের মতে টিপুর সহিত 
ফরাসীগণের সম্পর্ক ছিল আঁকণ্িকর ৷ ইহার দ্বারা ইংরাজের ক্ষতির সম্ভাবনা তেমন 
ছিল না। কিন্তু ইহা লইয়া ওয়েলেসল বাড়াবাঁড় করেন । 
ওয়েলেসাল ?নজাম ও মারাঠার সাত ত্রিণান্ত চুক্তি হ্থাপন করিয়া টিপুকে কোম্পানীর 
সহিত বশ্যতামুলক মৈত্রী গ্রহণের দাবী জানান ৷ টিপু এই প্রস্তাব নাকচ কারলে ইংরাজ 
EE ও মিত্র সেনাদল মহাীশুর আক্রমণ করে। সদাশর ও মলভেলীর 
নি নে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া টিপ: রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন রক্ষার জন্য প্রবল 
পরান্রমে যুদ্ধ কাঁরয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন ৷ টিপুর মত্যুর সাঁহত 
মহাঁশের স্বাধীন নবাবীর পতন হয় । ওয়েলেসাল মহীশুর রাজ্যকে তিন ভাগ করিয়া 
এক অংশ নিজামকে, অপর অংশ কোম্পানীর আশ্রিত হিসাবে মহীশের প্রাচীন হিন্দু 
রাজবংশকে দেন । অবশিষ্ট অংশ কোম্পানী আঁধকার করে । 
ডিপুল ক্ৃতিজ্ব ও পতনের কাব ( Estimate of Tipu and 
causes of his downtfall)3 অষ্টাদশ শতকের ভারত হীতহাসে টিপ: সুলতান 
তাঁহার সমসাময়িক ভারতাঁয় রাজাগণ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেন্তার দাবী করিতে 
৯), পারেন। মারাঠা পেশবা "দ্বিতীয় বাজরা, 
হায়দরাবাদের নিজাম ও অযোধ্যার নবাব যখন বিনা 
টিপুর স্বাধীনতা প্রেরণা যুদ্ধে কোম্পানীর দেওয়া 
ও আন্তর্জাতিক স্বাধীনতার শিকল গলায় 
রাননীতির জন পরেন, তখন টিপ; স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য আমরণ লড়াই চালান । নিজাম ও পেশবা 
বশ্যতামলক সন্ধি স্বাক্ষর কাঁরলেও টিপু বটবৃক্ষের 
ন্যায় একাই ইংরাজ আক্রমণের ঝাড়ের বিরদ্ধে লড়াই 
করেন । অধিকন্তু অদ্রদশাঁ মারাঠা ও নিজাম 
টিপু হলতান ইংগরাজের সাহত তাহার বিরুদ্ধে যোগ দেয়। কিন্ত 
টিপু ইহাতে দমেন নাই। টিপ্র আন্তজাতিক 
রাজনীতির জ্ঞান সমসাময়িক সকল ভারতীয় রাজা অপেক্ষা উন্নত ছিল। আন্তজাতিক 
ক্ষেত্রে ইংরাজ বিরোধী শত্তি বথা- ফ্রান্স ও তুরস্কের তিনি সহায়তা লাভের চেষ্টা করেন 
তৎকালীন আর কোন ভারতীয় রাজা টিপুর ন্যায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে নিজের 
বার্থ ব্যবহার করতে পারেন নাই। ইংরাজের উন্নত রণকোশল লক্ষ্য করিয়া তিনি 
মহীশরের সাম'রক বাহিনীকে আধুনিক ইওরোপায় কায়দায় লড়াই করিতে শিক্ষা দেন! 


ভারতীয় বিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ১০৫৭ 


ঢু ইংরাজের গুপ্ত শতুতার কথা ভালভাবে বুঝতেন ৷ মুখে সন্ধি স্থাপন করিয়া 
কাজে তাহা ভঙ্গ করার ইংরাজ কূটনীতি তিনি ভালভাবেই বুঝিয়াছিলেন। তাই তান 
ছংরাজ সম্পর্কে সতর্ক থাকিতেন। এক কথায় অন্যান্য ভারতীয় রাজার ন্যায় তিন 
অসহায়ভাবে ইংরাজের হাতে মার খান নাই। 
যোদ্ধা ও সেনাপতি হিসাবে টিপ; তাঁহার পিতার ন্যায় যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন 
মা! হাযদর ছিলেন রণকৌশলে অতিশয় দক্ষ। টিপু ছিলেন মহাশুরের বাঘের 
ম্যায় সাহসী ও মারমুখী, কিন্তু ফুদ্ধকৌশলে তান কম দক্ষ ছিলেন। হারদর 
আক্রমণমুখী রণনগীতির দ্বারা ইংরাজকে ঘায়েল করেন। টিপু আত্মরক্ষামূলক লড়াই 
চালাইয়া ভূল করেন। কেহ কেহ বলেন, যে “হায়দর সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য জন্মগ্রহণ 
জি: করেন ; টিপু সাম্রাজ্য নষ্ট করার জন্য জন্মগ্রহণ করেন”? এই 
তিনের উক্তি সুপ্রযুন্ত নহে। মাদ্রাজের সন্ধির পরেও হারদর ইংরাজের 
বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তিনি দ্বিতীয় মহীশুর যুদ্ধ অসমাপ্ত 
রাখিয়া যান। তিন জীবিত থাকিলে শেষ পর্যন্ত ইংরাজ শান্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা 
কাঁরতে পারতেন কিনা সন্দেহ। ভারতের সকল দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ না 
করিয়া ইংরাজ ক্ষান্ত হয় নাই । সুতরাং ইংরাজের হাত হইতে মহীশুরের একক স্বাধীনতা 
রক্ষা করা টিপুর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল ৷ তাছাড়া দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় শান্ত যথা_ 
মারাঠা ও নিজাম প্রভৃতি আগাগোড়া মহাশ্‌রের বিরোধিতা করে। ইংরাজ ইহার সুযোগ 
নেয়। টিপুর পরাজয় ও পতন প্রায় অনিবার্য ছিল। কারণ ওয়েলেসালর বশ্যতাম.লক 
মত ভারতীয় কোন শান্তির স্বাধীন অস্তিত্ব রাখিতে দেয় নাই। নিজাম প্রভৃতি বিনা 
যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিলেও টিপু বিনা যুদ্ধে বশ্যতা অপেক্ষা, যুদ্ধ দ্বারা স্বাধীনতা 
ক্ষার চেষ্টাকে শ্রেয় মনে করেন। টিপুর পরাজয় ছিল এক মহান ও গৌরবজনক 
িফলতার স্বাক্ষর মাত্র ! 
ইংরাজ লেখক বাওারিং, কিলপ্যাট্রিক প্রভৃতি টিপুর বিরুদ্ধে নুশংসতা ও ধর্মীয় 
গোঁড়ামির অভিযোগ কারয়াছেন। ইহা তথ্যসহ নহে। আধ্মানক গবেষকগণের মতে 
উপুর শান নীতি টিপু অকারণে নিষ্ঠুরতা দেখান নাই । যে সকল হিন্দ ও অন্যান্য 
প্রজা তাঁহার শন্ুতা করিত তাহাদের তান ধর্মান্তর করেন ও তাহাদের 
গ্রাত তানি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন। ইহা রাজনৈতিক প্রয়োজনে কারতে হয় । টপূর 
শাসনব্যবস্থা ও রাজস্ব নতি অন্যান্য দেশর রাজ্য অপেক্ষা উন ছিল। 


4 লুলু 


2. “Haidar was born to create an empire and Tipu to lose 1৮" 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার £ মারাঠা সাম্রাজ্যের 
উত্থান ও পতন 


( Growth of Indian Empire : Rise and 
Disintegration of Maratha Empire ) 


প্রশ্ন সান বাও: তৃতীয় পানিপখেক্র দ্ধের (১৭৬১ 
শবীঃ) পল্প সাব্বালা শক্তির পুঁসক্ুল্থান (Madhab Rao I 8 Revival 
of the Marathas after the Third Battle of Panipat ) 2 তৃতীয় পানপথের 
প্রথম মাধব রাও বদ্ধে (১৭৬১ খ্রীঃ ) কিভাবে আফগান সুলতান আহমদ শাহ 
আবদালীর হস্তে মারাঠা শান্তর পতন ঘটে তাহা প্রথম অধ্যায়ে 
4 বস্তুত বিবরণ পৃঃ ৯ দেখ) আলোচনা করা হইয়াছে । পেশবা বালাজী বাজীরাও 
পানিপথের পরাজয়ের পর ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ কাঁরলে তাঁহার পত্র প্রথম মাধব রাও মাত্র ১৭ 
বৎসর বয়সে পেশবার গদীতে বসেন। তানি অল্পদিনের মধ্যে পানিপথের ষুদ্ধের ক্ষাভর 
ধারা সামলাইয়া নেন। মাধবরাও পুনরায় নষ্ট মারাঠা শান্তকে প্রাতীষ্ঠত কাঁরতে 
সক্ষম হন। 
প্রথম মাধব রাও পেশবার গদীতে বাঁসলেও 


লাভ করিতে ব্যগ্র ছিলেন। আপাততঃ তান তাহার কিশোর ভ্রাতুজ্পূত্র পেশবা প্রথম 
মাধব রাওয়ের রাজ-প্রাতিনিধির পদ পান । 


হাতমধ্যে হায়দরাবাদের নিজাম মারাঠার গৃহ- 

নিজামের শক্তি খর্ব বিবাদের সুযোগ লইয়া রাজ্য বিস্তারের আশায় মহারাষ্ট্র আক্রমণ 
শাক্ষপুবনের যুদ্ধ করেন। রাক্ষসভুবনের যুদ্ধে নিজাম আলি মারাঠাদের হাতে 
পরাজিত হন । কিন্তু নিজামকে হাতে রাখিবার জন্য এবং মাধব রাওয়ের বিরুদ্ধে তাহাকে 
নিজ স্বার্থে ব্যবহারের আশায় রনাথ রাও তাহার সহিত খুবই উদার শর্তে সান সপন 
করেন। এবিষয়ে তিনি মাধব রাওয়ের আপত্তি অগ্রাহ্য করেন । কিশোর পেশবা প্রথম 
মাধব রাও ইহাতে ক্ষুব্ধ হন । 
পেশবা প্রথম মাধব রাও ইহার পর তাঁহার প্রতিবেশী মহীশুরের হায়দর আলির প্রতি 
দৃষ্টি দেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠার পরাজরের সুযোগ লইয়া হায়দর আলি 
মরি মারাঠা সাম্রাজ্যের একাংশ গ্রাস করিয়াছিলেন । মাধব রাও হায়দরকে 
যুদ্ধ দক্ষিণ ভারতে আারমণ করিয়া তাহাকে ১৭৬৪ খ্রীঃ দুইবার যুদ্ধে পরাজিত করেন । 


তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাও পেশবা পদ 


নারাঠা আধিপত্য. কিন্তু রদুনাথ রাওয়ের হস্তক্ষেপে হায়দরের সাহত উদার শর্তে সন্ধি 
গন হাপন করা হয়। রঘ্‌লাথ রাওয়ের কু-উন্দেশ্য ববিযা পেশবা 
মাধব রাও তাঁহাকে রাজপ্রাতানধির পদ হইতে র ৰা 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ৪ মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১০৯, 


হারদর কোন রকমে রক্ষা পান। ফলে হায়দর আলিকে উদার শর্তে সন্ধি দেওয়া হয় ।: 
তবে মাধব রাওয়ের দক্ষতায় দাক্ষিণাত্যে মারাঠাগণের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব স্থাপিত হয় ৷ পেশবা; 
মাধব রাও হারদর আলির ক্ষমতা সণ্কোচন করিবার ফলে হায়দরের পক্ষে মারাঠা শান্তির 
মূল ক্ষমতা ধংস করা সম্ভব হয় নাই । 
তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের বিপর্যয়ের পর পেশবা মাধব রাও উত্তর ভারতে, 
মারাঠা আধিপত্য পুনরুদ্ধারের মানসে মহাদজী সিন্ধিয়া প্রভৃতি সেনাপতির 
নেতৃত্বে অভিযান পাঠান । ফলে উত্তর ভারতের মালব, বুন্দেলখ"ও অঞ্চলে মারাঠা 
আধিপত্য পুনঃচ্থাঁপত হয়। রাজপুত রাজাগণ ও জাঠগণ পুনরায় মারাঠাগণকে, 
a TEE চৌথ কর দিতে বাধ্য হয়। মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ 
শক্তির পুনঃস্থাপন; আলমকে মারাঠাগণ ইংরাজ নয়ন্ত্রণ-মুক্ত করিয়া নিজ হাতে 
মাধব রাওয়ের সত নেয় । দিল্লীতে পূনরায় মারাঠা সেনাদল প্রবেশ করে। কিন্তু 
মারাঠা শান্ত দঢ়ভাবে স্থাপিত হইবার আগেই পেশবা প্রথম মাধব 
রাওয়ের অকাল-মত্যুর ফলে (১৭৭২ খ্রীঃ) ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করে৷ এীতহাসক 
গ্র্যাণ্ট ডাফ এজন্য মন্তব্য করিয়াছেন যে, “পানিপথের ষুদ্ধে পরাজয় অপেক্ষা পেশবা 
প্রথম মাধব রাওয়ের অকাল-মৃত্যু মারাঠা জাতির পক্ষে আঁধক ক্ষতিকারক ছিল ।”১ 
পেশবা মাধব রাও মারাঠা নষ্ট শান্ত যেরূপ দ্রুতবেগে উদ্ধার করিতে আরম্ভ করেন 
তাহাতে এই কথা মনে হয় যে, তিনি জীবিত থাকিলে মারাঠাগণ এক প্রবল শান্ততে 
পরিণত হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর অপদার্থ লোকেরা পেশবার গদীতে বসায় মারাঠা 
শক্তির দ্রুত পতন ঘটে । 
_ প্রথম ইঙ্গ-মাব্বালী স্বদ্ধ ও সলবাইস্রেল্র সহিদ, ১৭৭৬- 
৮২ শ্ীঃ ( First Anglo-Maratha war and the Treaty of Salbye)¢ 
মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইলে উদীয়মান ভারতীয় শীন্তগ্রীলর মধ্যে মারাঠাগণই 
সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করে। ইতিমধ্যে মারাঠাদের সাহত আফগানদের প্রতিদ্বান্দ্বতা 
দেখা দেয় । ইহার ফলে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে আফগান আবদালীর নিকট মারাঠাদের 
পরাজয় ঘটে । তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠার সামায়ক পতনের 
না ডিন সুযোগে বাংলায় ও কর্ণাটকে ইংরাজ শান্ত দূঢভাবে নিজ ক্ষমতা 
পরাতে ২ স্থাপন করে। এদিকে পানিপথের যুদ্ধের পর মারাঠা নেতা পেশবা 
প্রথম মাধব রাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠাগণ উত্তর ভারতে দ্রুত ক্ষমতা 
পুনঃ প্রাতিষ্ঠা করে । ইহাতে ইংরাজ শন্তি শংকা বোধ করে। উত্তর ভারতে মারাঠার 
আক্রমণ হইতে বাংলাকে রক্ষা করিবার জন্য গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হোঁস্টংস অযোধ্যার 
নবাবের সাঁহত বেনারসের সন্ধি স্থাপন করেন ৷ ইংরাজ ও মারাঠা উভয় শান্তরই আকাংখা 
ছিল ভারতে একাধিপত্য স্থাপন । ফলে ইংরাজের সাঁহত মারাঠার সংঘর্ষ অনিবার্য 
হইয়া পড়ে । < 
১. “The plains of Panipath were not more fatal to the Maratha Empire than 
the early end of this excellent prince "— Grant Dufi, 


১১০ আধুনিক ভারত 


'ঝঁদকে পেশবার গদ লইয়া মারাঠা নেতাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দিলে মারাঠাগণ 
জ্ঞাহাদের নবোদিত ক্ষমতাকে দৃঢ় করতে ব্যর্থ হয় । পেশবা প্রথম মাধব রাওয়ের মৃত্যুর 
পর তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও (১৭৭২ খ্রীঃ) পেশবার গদাঁভে 
নারায়ণ রওয়ের বসেন । নারায়ণ রাওয়ের পিতৃব্য রঘুনাথ রাও নিজে পেশবার গদ? 
হত্যা, রণুনাথ রাওয়ের 
পেশব| পদ লাভ  পাইবার জন্য আকাংখা পোষণ কারতেন। তাঁহারই চক্রান্তে গুপ্ত- 
ঘাতকেরা কিশোর পেশবা নারায়ণ রাওকে হত্যা করেন। নিহত 
সারায়ণ রাওয়ের কোন উত্তরাধকারী আপাততঃ না থাকায় তাঁহার পিত্ব্য রঘুনাথ রাও 
'পেশবার গদীতে বসেন ৷ নব নিযুক্ত পেশবা রঘুনাথ রাও সমরদক্ষ লোক হইলেও পৃনা 
দরবারের মারাঠা নেতাগণ তাঁহাকে ঘোর অপছন্দ কারত। 
‘ইতিমধ্যে সদ্য নিহত পেশবা নারায়ণ রাওয়ের পত্নী গঙ্গাবাঈ এক পত্র সন্তান প্রসব 
করে। পুনা দরবারের নেতাগণ, যথা, নানা ফড়নরীশ, মহাদজা 
SIKH নারায়ণকে সাঁন্ধয়া প্রভৃতি কালাবলম্ব না করিয়া এই বালককে পেশবা বালয়া 
টে “াঘোবার ঘোষণা করেন। শিবাভীর বংশধর ছত্রপাতর নিকট হইতে এই 
পন্ছ্যাতি বালককে পেশবা হিসাবে অনুমোদন নেওয়া হয়। এই বালকের 
নাম হয় দ্বিতীয় মাধব রাও। পুনা দরবারের সভাপণ্ডিত রাম 
শাল্ৰী তদন্ত করিয়া রঘুনাথ রাওকে পেশবা নারায়ণ রাওয়ের হত্যার জন্য দায়ী করেন। 
ফলে রঘুনাথ রাও পেশবার গদা হইতে পদচ্যুত হন । 
রঘ,নাথ রাও বা রাঘোবা অত্যন্ত উচ্চাকাংখা লোক ছিলেন । তিনি গদাঁচ্যুত হইয়া 
ইহা পলরম্ধারের জন্য ইংরাজের সাহাযাপ্রার্থী হন। পুনায় ইংরাজ প্রাতানাধ রঘুনাথ 
'রাওকে সিংহাসন লাভে সাহায্যের আশ্বাস দেন । এদিকে বোম্বাইয়ের ইংরাজ কর্তৃপক্ষ 
মারাঠা গৃহাববাদের সুযোগে নিজ ক্ষমতা বদ্ধ এবং বোম্বাইয়ের 
SN NOS) . পাশ্ববর্তী সলসেট দখলের জন্য ব্যগ্র ছিল । সুতরাং বোম্বাই 
ইংরাজ মিত্রহা গ্রহণ ; ৭ 
সুরাটের সাধ কতৃপিক্ষ রঘদনাথ রাওয়ের সহিত ১৭৭৫ প্রাঃ সংরাটের সান্ধি স্বাক্ষর 
করে। এই সন্ধি অনুসারে রঘুনাথ রাও সলসেট ও বোসন নামক 
ইট স্থান ইংরাজকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হন সরাট ও ব্োচের রাজস্বও কোম্পানীকে 
তিনি দিতে রাজী হন । ইহার বিনিময়ে বোম্বাই কর্তৃপক্ষ রঘুনাথকে পেশবার গদীতে 
“বসাইবার প্রতিশ্রুতি দের । এজন্য কোম্পানী রঘলাথকে ২৫০০ ইংরাজ সৈন্য সাহায্য 
দিতে অঙ্গীকার করে । এই ইংরাজ সৈন্যের খরচ রঘুনাথ বহন করিতে অঙ্গীকার দেন। 
মোট কথা সংরাটের সন্ধির ছারা ইংরাজ শি প্‌না দরবারে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। 
স:রাটের স্ধ দ্বারা পার মারাঠা কর্তৃপক্ষের সাহত ইংরাজের দ্ধের সূচনা হয় 
“বালক পেশবা মাধব রাও নারায়ণের বা দ্বিতীয় মাধব রাওয়ের অভিভাবক হিসাবে. নানা 
রা ফড়নবীশ এই সন্ধি মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মাধব রাও 
রি পারি, নারায়ণের পক্ষ লইয়া ১২ জন মারাঠা প্রধান বার ভাইয়ের সমাত 
করে। ইহাতে নানা, সন্ধিয়া, ভোঁসলে প্রভৃতি মারাঠা প্রধান- 
গণ ছিলেন। ই'হারা সরাটের সন্ধি নাকচ করিয়া ইংরাজ সেনাকে বাধা দিতে সিদ্ধান্ত 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার  মারাঠা সাম্রাজ্যের উথ্থান ও পতন ১১১ 


নেন। ইংরাজ সেনাদল পুনার দিকে আগাইয়া আরাসের (4443) যুদ্ধে পূনা ও 
মারাঠা বাহিনীকে পরাজিত করে। ইহার ফলে রঘুনাথ পেশবার গদাীতে ইংরাজের 
আশ্রয় পুষ্ট হইয়া বসেন ৷ 
এদিকে রেগুলেটিং যা নামক আইন অনুসারে বোম্বাইয়ের ইংরাজ কর্তৃপক্ষের 
কলিকাতাস্ছিত গভর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিলের বিনা অনুমোদনে সন্ধি করবার অধিকার 
রঃ ছিল না। সুতরাং কলিকাতা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না লইয়া 
কলিকাতা কডৃপক্ষ বোম্বাই কর্তৃপক্ষ সুরাটের সন্ধি করায় ওয়ারেন হেস্টিংস এই 
কর্তৃক স্থরাটের সন্ধি টু 
আকচঃ পুরন্দরের . সন্ধিকে “বে আইনী, অ'ববেচনা-প্রসৃত ও অনুমোদনহীন” (02০- 
সন্ধি litik, Unjust and Unauthorised) বলয়া নাবচ করিয়া 
দেন। ইহার পর কর্ণেল আপটনকে পুনায় পাঠাইয়া ওয়ারেন 
হেস্টিংস পূনা কর্তৃপক্ষের সহত পুরন্দরের সন্ধি (১৭৭৬ খ্রীঃ ) স্বাক্ষর করেন। এই 
সান্ধি দ্বারা (১) 'ইংরাজগণ রঘুনাথ রাওয়ের পক্ষ ত্যাগ করে, (২) রঘুনাথকে পেশবার 
গাদীর বদলে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়, (৩) কোম্পানী সলসেট দ্বীপ পায় এবং যুদ্ধের 
দরুন পুনার দরবার হইতে খরচ পায় । এদিকে বোম্বাই কর্তৃপক্ষ কলকাতা কাউন্সিলের 
সিদ্ধান্তে বিরন্ত হইয়া বলাতে পুরন্দরের সন্ধির বিরুদ্ধে আপীল করে। আপাঁলের 
বিচারে বিলাতের পরিচালক সভা শেষ পর্যন্ত পুরন্দরের সন্ধিকে বাতিল করিয়া সুরাটের 
সন্ধি অনুমোদন করলে ওয়ারেন হেস্টিংস পুনরায় রঘুনাথের পক্ষ অবলম্বন করেন । 
ফলে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ পুনরায় প্রবল বেগে আরম্ভ হয়। 
কুটবুদ্ধি নানা ফড়নবীশ ইংরাজ শান্তকে ঘায়েল কারবার জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে 
অহাঁশরের হায়দর আলির সহিত পুনা সরকারের মিন্রআ স্থাপন করেন । ফলে মারাঠা ও 
মহীশুর বাহিনী একযোগে ইংরাজকে আক্রমণ করে ।: ইতিমধ্যে 
১৯ ইংরাজ সৈন্য পুনার দিকে আগাইলে, মারাঠা সেনাপতি মহাদজী 
সিন্ধিয়া তাহাদের তেলেগাঁও নামক স্থানে রিয়া ফেলেন । তেলে- 
গাঁওয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বোম্বাইয়ের ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ওয়াদগাঁওয়ের অপমানজনক 
লন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। 
ওয়ারেন হেস্টিংস এই অপমানজনক সান্ধিকে নাকচ করিয়া দেন। তান সেনাপতি 
ইংরাজের মিত্রতা স্থাপন করেন। ইহার দ্বারা পুনা দরবারকে দুর্বল 
ইংরাজগণের পাণ্ট। করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মারাঠাগণ ইহাতে না দয়া বীর 
০ বিক্তমে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে থাকে। ইংরাজ শাস্তি ক্রমে এই 
দীর্ঘ যুদ্ধে দুর্বল হইয়া পড়ে । ওয়ারেন হোস্টংস পুনা দরবারের 
সহিত সন্ধি স্থাপনের জনা মহাদজী 'সান্ধর়াকে অনুরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত মহাদজা 
সন্থিয়ার হস্তক্ষেপে সলবাইরের সন্ধি দ্বারা প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হয় । 
সলবাইয়ের সন্ধি (১৭২ খাঃ) দ্বারা (১) ইংরাজ শান্ত মাধব রাও নারায়ণকে আইন- 
সঙ্গত পেশবা হিসাবে স্বীকার করে। (২) রঘ্নাথকে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়! 


১১২ আধ্বানক ভারত 


(৩) ইংরাজগণ সলসেট দ্বীপ পায় । (৪) এছাড়া ইংরাজগণ থানা প্রভৃতি বোম্বাই সংলগ্ন 
অগ্চল পায়! (৫) যুদ্ধের সময় সান্ধয়ার আঁধকৃত রাজ্য ইংরাজেরা 
তে ফিরাইয়া দের। (৬) সিন্ধিয়া সলবাইয়ের সান্ধর জামিন থাকেন ৷ 
সলবাইয়ের সাঁন্ধ দ্বারা মারাঠা ও ইংরাজের মধ্যে শান্তি স্থাপিত 
হয় । ওয়ারেন হোস্টংস সর্বনাশা মারাঠা যুদ্ধের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া মহীশরের 
বিরুদ্ধে সর্বশান্ত নিয়োগ করেন৷ . কোম্ব্রজ পরীতহাসিক মনে করেন যে সলবাইয়ের 
সান্ধর দ্বারা ইংরাজেরা মারাঠাগণকে ঘায়েল কাঁরয়া ফেলে । 'ক*তু প্রকৃতপক্ষে সলবাইরের 
সন্ধি দ্বারা ইংরাজের পক্ষে মারাঠা শীত ধংস করা সম্ভব হয় নাই । ইংরাজের এই যুদ্ধে 
বহ ক্রয়ক্ষাত হয়। এীতহাসিক পাঁ্সভ্যাল স্পিয়ারের মতে কোম্পানী মারাঠা 
শিকারের উপর ফণা দিয়া দংশন করে কিন্তু তাহাতে মারাঠাগণের তেমন কোন ছু 
ক্ষতি হয় নাই। এীতহাসিক সরদেশাইয়ের মতে সলবাইয়ের সান্ধ ছিল ইংরাজের 
কুটনোতক ব্যর্থতার দ্বাক্ষর মারাঠাগণকে ধংস কারবার জন্য ইংরাজকে আরও অনেক- 
দিন অপেক্ষা কারতে হয় । 
নানা ফড়নলীস্পেক্র ক্রতিত্ল (Achievements of Nana Fadnis) $ 
তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পর মারাঠা ইতিহাসে যে কয়েকজন নেতার উদয় হয় নানা 
ফড়নবীশ তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নানা ফড়নবীশের 
আসল নাম ছিল বালাজী জনাদ‘ন। তিনি পেশবার দপ্তরে অর্থ-. 
বিভাগের প্রধান কর্মচারীর কাজ করার জন্য ফড়নবীশ বালয়া পাঁরচিত হন । পেশবা প্রথম. 
মাধব রাওয়ের আমলে নানা পঢুনা দরবারের একজন প্রধান কর্মচারী হিসাবে স্থান পান । 
পেশবা নারায়ণ রাওয়ের হত্যার পর, ষড়যন্ত্রকারী রঘুনাথকে হঠাইয়া নারায়ণ রাওয়ের - 
িশদপাত্রকে পেশবার পদে স্থাপন ছিল নানার অন্যতম কৃতিত্ব । তিনিই বার ভাইয়ের 
সস সমিতি গড়িয়া রঘুনাথ রাওয়ের হাত হইতে 
ইউ বালক পেশবাকে রক্ষার আয়োজন করেন । ক্রমে 
বালক পেশবা মাধব রাও নারায়ণের অভিভাবক- " 
রূপে, নানা ফড়নবীশ সর্বময় ক্ষমতা লাভ 
করেন। 
প্রথম ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ আরম্ভ হইলে নানা - 
মহীশর, নিজাম ও মারাঠা লইয়া ইংরাজ 


বিরোধী প্রশান্ত চু 
তে ইপতিক গড়িয়া তাহার কুটনৈতিক 


নানার উন্নতি লাভ 


শতকে পযন্ত করেন । দক্ষিণ ভারতে মারাঠা প্রাধান্য গ্থা 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ৪ মারাঠা সাম্রাজ্যের উথান ও পতন ১১৩ 


যে সান্ধিয়া পেশার কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া উত্তর ভারতে স্বাধীন শাসকরুপে আত্মপ্রকাশ 
কারবেন। এই আশঙকাবশতঃ তিনি রাজপৃত যুদ্ধের সময় মারাঠা সেনাপতি হোলকারকে 
[সিন্বিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন৷ এইভাবে তান সান্ধরাকে জব্দ করার চেষ্টা করেন। 
মোট কথা নানা তাঁহার ক্ষমতা লাভের বাধাস্বরূপ 'সান্ধিয়াকে গণ্য কারতেন । দাক্ষিণাত্যে 
মারাঠা শান্তকে মজবুত করিলেও, উত্তর ভারতে মারাঠা শান্তর বিস্তারের জন্য নানা 
ফড়নবীশ কোন সর্বভারতীয় দৃষ্টির পরিচয় দেন নাই । 
নানা ছিলেন খুব উচ্চাকাংখী ও ধূর্ত লোক। তাঁহার কুটনোতক দক্ষতার জন্য 
তাহাকে “মহারাষ্ট্রের ম্যাকয়াভেলী” বলা হয়। বালক পেশবা মাধব রাও নারায়ণকে নিজের 
হাতের মুঠায় রাঁখয়া নানা পেশবা দপ্তরের সকল ক্ষমতা করায়ত্ব 
নানার উচ্চাকাংখা 
তন করেন। বালক পেশবা মাধব রাও নারায়ণ নানার কঠোর নিয়ন্ত্রণে 
বিরন্ত হইয়া আত্মহত্যা করেন । ইহার ফলে পেশবার শুন্য গাঁদতে 
রঘুনাথের পাত্র দ্বিতীয় বাজীরাও বসেন। ইহার পর নানার ভাগ্যরাব অন্তামত হয়। 
শেষ জীবনে তান অপমান ও হতাশার মধ্যে কাটান । ১৮০০ গ্রীঃ এই বিখ্যাত রাষ্ট্রনৈতার 
মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর ফলে পুনা দরবারের “শেষ বিজ্ঞতম ব্যান্তর” ( Last great 
wiseman ) আসন শুন্য হয় । 
হমহাদতী লিন্ধিয়াব্র ক্কতিভ্ ( Achievements of Mahadaji 
Sindhia ) ৪ অষ্টাদশ শতকে মহারাচ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক ও সমরাবশারদ হিসাবে 
মহাদজী সায়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দত্তাজী সিন্ধিয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার 
ভ্রাতু্পুত্র মহাদজী সিন্ধিয়া এই বংশের নেতৃত্ব পান. । মহাদজী 
উত্তর ভারতে মহাদজীর * 
আধিপত্য স্থাপন ছিলেন খুবই বাস্তবব্দাদ্ধর লোক । তাঁহার সমরকুশলতা ছিল খুবই 
সাফলাপূর্ণ। পেশবা প্রথম মাধব রাওয়ের আদেশে তান নর্মদা 
পার হইয়া উত্তর ভারতে মারাঠার হৃত ক্ষমতা পুনর্দ্ধারের জন্য আসেন । মুঘল 
সাম্রাজ্যের ভগ্রদশা এবং মুঘল দরবারের ওমরাহগণের দলাদির সুযোগ লইয়া তান দ্রুত 
মারাঠা আধিপত্য ফরাইয়া আনেন । ১৭৮৪ খ্রীঃ তিনি বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের 
নিকট ভাঁকল-ই-মুতালিকত উপাধি পান এবং বীর 
বাদশাহের প্রাতানাধ হিসাবে বাদশাহী কর আদায়ের 
দায়িত্ব লাভ করেন। বাদশাহের ছায়ায় তিন দ্রুত 
মারাঠা কতৃত্ব স্থাপনে সক্ষম হন । 
রাজপুতানার জয়পুরে তিনি বাদশাহের তরফে 
কর আদায়ের জন্য অভিযান চালাইলে রাজপুত ও 
আফগান সেনাপতি গোলাম 
রাজপুতানা জগ ও কাঁদর তাঁহাকে যুগ্মভাবে বাধা 
বিরোধী আফগান 
শক্তির ধ্বংন সাধন দেন। টুঙ্গার যুদ্ধে মহাদজীর 
বাহিনী ইহাদের হাতে বিধ্বস্ত . . মহাদজী দিন্ধিয়া 
হয়। মহাদজী পিছ; হাঁটয়া আত্মরক্ষা করেন। এই বিপর্যয়ের সময় তান পুনা হইতে 
ভারত (১২শ)_৮ ৰ 


১১৪ আধুনিক ভারত 


সাহায্য চাহিলে, নানা মহাদজীর বিপদের সুযোগ লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে হোলকারকে 
ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহাদজী ইহাতে না দমিয়া পাল্টা আক্রমণে গোলাম 
কাদির, ইসমাইল বেগ প্রভৃতি আফগান সর্দারকে নিহত করেন । দিল্লী ও উত্তর ভারতে 
তান নিজ ক্ষমতা প:নঃ্থাপন করেন। ইহা দ্বারা মহাদজীর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যার । 
প্রথম ই্গ-মারাঠা যুদ্ধে তেলেগাঁওয়ের যুদ্ধে ইংরাজ সেনাকে বেড়া জালে ফেলিয়া 
মহাদজী তাঁহার রণ-পাণ্ডিত্য দেখান । তবে ইংরাজদের উন্নত রণকৌশলের মূল্য তিনি 
বঝতে পারেন। পাশ্চাত্য রণকৌশল আয়ত্ব না কাঁরলে 

ইজ বনু ভারতীয়গণের স্বাধীনতা ইংরাজদের হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে 
y না ইহা তিনি বুঝিতে পারেন । এজন্য তিনি পেরণ ( Perron ). 
ডি বইন (৫০ Bin ) প্রভৃতি ফরাসী সেনাপাতির দ্বারা তাঁহার সেনাদলকে তালিম 
দেন। ভিনি মারাঠাদের পঢরাতন পদ্থার যুদ্ধকোশল ত্যাগ করিয়া উত্তর ভারতের ছা. 
রাজপতত ও বিহারাঁদের লইয়া কামান সঞ্জিত ভারী পদাতিক সেনা গড়েন । ইত্রাজেরা 
মহাদজীর কার্যকলাপ খুবই ভয়ের চক্ষে দেখিত। তাঁহার অকাল-মৃত্যুর ফলে ( ১৭৯৪ 
খ্চাঁঃ ) মহাদজীর স্বপ্ন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। মহাদজশীকে এইজন্য এঁতিহাসিকেরা 
“মহারাষ্টের শেষতম শ্রেষ্ঠ নায়ক” ( Last great chieftain ) বালয়া আভাহিত করেন । 
মহাদজীর রাজনৈতিক জ্ঞান ও দরদষ্ট নানা ফড়নবাঁশ অপেক্ষা কম ছিল না। 
নানা কেবলমান্র দক্ষিণ ভারতে মারাঠা আধিপত্যের কথা ভাবেন । উত্তর ভারতে মারাঠা 
জি কর্তৃত্ব স্থাপন না কাঁরলে দক্ষিণে ক্ষমতা টিকিবে না ইহা নানা 
: বঝতেন না । মহাদজা সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকার 

ছিলেন। মহাদজা ও নানা ছিলেন পর্পরের প্রতিদ্বন্দ্ী । মহাদজীর অকাল বিয়োগে 
নানা পেশবা দরবারে অপ্রাতহত ক্ষমতার অধিকার! হন । 
ছিতাৰ ইর্জ-স্মাল্রানপী যুদ্ধঃ হেসিনেহ্র সন্ধি ঃ পেশল৷ 
দ্বিতীহ্ন ব্ৰাজ্জীব্লাও ( Second Anglo-Maratha War: Treaty of 
Bassien £ Baji Rao 11) 2 অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে মারাঠা রাষ্ট্মপ্ডলের 
ভাঙন আরম্ভ হয়! মহাদজী সিণ্ধিয়া, অহল্যাবাঈ ও নানা ফড়নবাঁশের ন্যায় অভিজ্ঞ 


ছানা রাজনীতন্ঞগণের মৃত্যুর ফলে মারাঠা রাষ্ট্রে উপয্ত নেতার অভাব 
মহারাষ্ট্রের । কেরা, সা 
*নেতাগণের সত, দেখা দেয়। নবান নায়কেরা, যথা, পেশবা দ্বিতায় বাজীরাও, 


নবীন নেতাগণের  দৌলত্রাও সিন্ধয়া, যশোবন্ত হোলকার প্রভাত ছিলেন অল্পবয়স্ক. 
অপরিণামদশিত। _ অনভিজ্ঞ, অপরিণামদশাঁ ও প্রাতীহিং 


পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও ছিলেন খুবই নীচ প্রকৃতির লোক। 


তিনি ছিলেন 
অপদার্থ, ক্ষমতালোভী ও গ্রাতিহিংসা-পরায়ণ । নবাঁন বয়স্ক দুই সামন্ত যথা, যশোবন্ত 


বিএটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ৪ মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১১৫ 


রাও হোলকার ও দৌলত রাও সিন্ধিরার মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে তিনি ইন্ধন দেন। 
বব {তান হোলকারের বৈমান্র ভ্রাতাকে হাতীর পায়ের নীচে ফোলয়া 
বাজীরাওয়ের হত্যা করিলে হোলকার ক্রুদ্ধ হইয়া পেশবার রাজধানী পঢ়না 
বেসিনে পলায়ন আক্রমণ করেন৷ পূনার সন্নিকটে এক যুদ্ধে পেশবা ও সান্ধয়ার 
{মিত সেনাদলকে যশোবন্ত রাও হোলকার পরাস্ত করিয়া পুনা 
দখল করেন।৯ জয়লাভের পর হোলকার পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওকে গদচ্যুত 
করিয়া অমৃত রাও নামক এক ব্যান্তকে পেশবার গদীতে বসান ৷ রাজ্যহারা দ্বিতীয় 
বাজীরাও এই আঘাতে মাঁতত্রষ্ট হইয়া হোলকারের বিরুদ্ধে ইংরাজের সাহায্য লইতে 
মনস্থ করেন । ইংরাজের হস্তক্ষেপ মারাঠা স্বাধীনতার পক্ষে রুপ বিপজ্জনক হইতে 
পারে তাহা তান ভুলিয়া যান। প.নার ইংরাজ প্রাতানীধ ইংরাজের সাঁহত িন্রতা 
স্থাপনের জন্য তাঁহাকে গোপনে উৎসাহ দেন । ফলে ইংরাজের আশ্রয় পাইবার আশায় 
দ্বিতীয় বাজীরাও বোঁসনে চাঁলয়া যান ৷ 
এদিকে বড়লাট লর্ড ওয়েলেসাল ভারতে বিএটিশ আধিপত্য স্থাপনের প্রতিজ্ঞা লইয়া 
বশাতামূলক মিত্রতা নামক এক সান্ধিপন্র গঠন করেন। ভারতের রাজন্যমণ্ডলীকে এই 
॥ সাম্ধর জালে বাঁধিয়া তিনি তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া 
বেদিনের মগ, ইংরাজের অধানস্থ সামন্তে পাঁরণত করার পরিকল্পনা করেন । গদীচ্যুত 
2 পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও তাঁহার সিংহাসন লাভের জন্য ইংরাজের 
সাহায্য চাহিলে মারাঠা রাষ্টমণ্ডলের উপর বশ্যতামূলক সন্ধি চাপাইবার অসাধারণ 
সুযোগ ইংরাজের নিকট উপস্থিত হয়৷ বড়লাট ওয়েলেসালর নির্দেশে বোম্বাই কতৃপক্ষ 
+দ্বতীয় বাজীরাওর়ের সহিত বোঁসনের সন্ধি (১৮০২ খন) নামক এক সান্ধ স্থাপন 
করেন। এই সান্ধ আসলে ছল বশ্যতামূলক মিন্রতা লাভের উপর গঠিত। ইহা 
স্বাক্ষর করার ফলে বাজীরাও মারাঠার স্বাধীনতা বিকাইয়া দেন। বেসিনের সন্ধি 
দ্বারা _(১) ইংরাজেরা বাজীরাওকে পূনরায় পেশবা পদে স্থাপন করতে অঙ্গীকার 
দের। (২) পেশবা বাজীরাওয়ের সাহায্যের জনা ছয় হাজার ইংরাজ সেনাকে তাঁহার 
রাজো রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। (৩) পেশবা এই সেনাদলের ব্যয় নির্বাহের জন্য 
তাঁহার রাজ্যের 'একাংশ ইংরাজকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করেন। (৪) কোম্পানীর 
দিনা অনঃমতিতে পেশবা অন্য কোন শান্তর সহিত মিন্রতা বা সন্ধি না কাঁরতে অঙ্গীকার 
দেন। ইহার ফলে পেশবার স্বাধীনভাবে বৈদেশিক ননীত পরিচালনার আঁধকার লোপ 
পার। ৫) পেশবা কোম্পানীর অনুমতি ছাড়া কোন ইওরোপায় বা শ্বেতাঙ্গকে 
তাঁহার সেনাদলে না রাখতে রাজী হন। ইহার অর্থ হইল যে, পেশবা স্বাধীনভাবে 
নিজ সামারক শান্তি গঠন করিবার অধিকার হারান ৷ (৬) নিজাম, গাইকোয়াড় প্রভাত 
শান্তর সাহত পেশবার বিরোধ দেখা দিলে ইংরাজের মধ্যস্থতায় তাহা মিটমাট কাঁরতে 
পেশবা স্বীকাঁত দেন । 


০৯১১০০১১১১১ 
১, P. Spear—Oxtord History of India. P. 585. 


দ্বিতীয় বাজীরাও ও 


১১৬ আধ্বানক ভারত 


ভারত ইতিহাসে বোঁসনের সন্ধির গুরুত্ব অপাঁরসীম। এ্রীতহাঁসক এডওয়ার্ডসের 
মতে “বোঁসনের সন্ধি দ্বারা ভারতের অভ্যন্তরস্থ বিএটিশ সাম্রাজ্য ভারতীয় বব:টিশ সাম্রাজ্যে 
পারণত হয়।”৯ (British empire in India became 
বেসিনের দন্ধির the British empire of India) | এই সান্ধ দ্বারা ওয়েলেসাল 
ie ইংরাজের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা শান্তর মূলে কুঠারাঘাত করেন। 
এই সন্ধির দ্বারা তিন মারাঠা রাষ্ট্মণ্ডলকে কোম্পানীর অধানে আনিয়া, পেশবার 
বৈদোশক নীতিকে কোম্পানীর হাতে লইয়া এবং ইংরাজের সেনা পেশবার রাজ্যে রাখিয়া 
পেশবা ও অন্যান্য সামন্তগণের ক্ষমতা ধ্বংস করার আয়োজন করেন । 
বৌসনের সর্বনাশা সন্ধি মারাঠা জাতির স্বাধীনতা ধ্বংস করিবার উপক্রম করিলে 
মারাঠা নেতাগণের পিন্ধিয়া, ভোঁসলে প্রভৃতি মারাঠা সামন্তগণ এই সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া 
দ্বারা! বেদিনের সন্ধি ইংরাজের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তৃত হন। 'সাশয়ার প্রত ঈর্যাবশতঃ 
অমান্য হোলকার আপাততঃ নিরপেক্ষ থাকেন ॥. পেশবা বাজীরাও নিজের 
ভুল ব্াঝিতে পারিয়া সিণ্থিয়া ও ভোঁসলেকে ইংরাজের বিরুদ্ধে গোপনে উৎসাহ দেন । 
ওয়েলেসলি পঢুনার ইংরাজ দৃত মারফত মারাঠা নেতাগণের গাঁতাবাঁধর উপর নজর 
রাখিতেন। মারাঠা শান্তর সাহত যুদ্ধ আসন্ন দেখিয়া তন উত্তর ভারতে যুদ্ধ চালনার 
দায়িত্ব সেনাপাঁতি লর্ড লেককে এবং দক্ষিণ ভারতে এই দায়িত্ব সেনাপতি আর্থার 
ওয়েলেসাঁলকে দেন । আর্থার ওয়েলেসলির সুপরিকল্পিত আক্রমণে অসইয়ের (45১০) 
যুদ্ধে (১৮০৩ খাঃ ) সান্ধিয়া ও ভোঁসলে পরাজিত হন। ভোঁসলে ইহার পর যুদ্ধত্যাগ 
করিয়া কোম্পানীর সহিত দেওগাঁওয়ের বশ্যতামূলক সান্ধ স্থাপন 
দু লাও, হয করেন এবং নিজ জোর কিছ অংশ কোম্পানাঁকে ছাড়া দেন। 
অজুনগাওরের সন্ধি দৌলতরাও সিন্ধিয়া উত্তর ভারতে তাঁহার আধ্যানফ কায়দায় শিক্ষিত 
সেনাদল লইয়া লড়াই করেন। কিন্তু সিন্ধিয়ার নিযুক্ত ফরাসী 
সেনাপতি পেরণ ও বরকুইনের বিশ্বাসঘাতকতায় এবং তাঁহার পঢুরাতন ধরণের ভার 
কামানগ্যঁলর অকার্যকারিতায় প্রতাপগঞ্জ ও লাসওয়ারির যুদ্ধে তান ইংরাজ সেনাপাঁত 
লর্ড লেকের নিকট পরাজিত হন ৷ ' পরাজিত হইয়া সিণ্ধিয়া কোম্পানীর সহিত বশাতা- 
মুলক মিত্ৰতা নীতি অনুযায়ী সূৰ্য অজর্যনগাঁওয়ের সন্ধি ( ১৮০৩ খ্রীঃ ) স্বাক্ষর করেন। 
এই সাম্ধির দ্বারা সন্ধিয়া তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ কোম্পানীকে ছাড়িয়া দেন। সিন্দিয়া 
বশ্যতামূলক মিত্ৰতা নীতির অন্যান্য শর্তগলিও মানিতে অঙ্গীকার করেন। তিনি বাদশাহ 
দ্বিতীয় শাহ আলমের উপর হইতে মারাঠা নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া নেন। ইধ্রাজ সেনাপতি লর্ড 
লেক ব্রিটিশ বাহিনী লইয়া গাৰ্ব'ত পদক্ষেপে দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া অন্ধ ও বদ্ধ বাদশাহ 
দ্বিতীয় শাহ আলমকে কোম্পানীর নিয়ন্বণে আনেন । ইহার ফলে বাদশাহের নাম লইয়া 
কোম্পানীই আসল মালিকে পরিণত হয়। অন্ধ বাদশাহ ইংরাজের বৃত্তিভোগীতে 
পরিণত হন। 


১, “The Treaty......gave the Company the empire of India i in contradistinction 
to the British empire in India.”— Cambridge History of India, Vol, Vv, 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ৪ মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১১৭ 


যশোবন্ত হোলকার এতাঁদন নিরপেক্ষ থাকবার পর নিজের ভুল বুঝতে পারেন । তান 
দেখেন যে, কোম্পানী সমগ্র মারাঠা জাতির স্বাধীনতাকে ধ্বংস কারতে উদ্যত হইয়াছে । 
সুতরাং ভরতপ:রের রাজার সহিত মিন্রতা স্থাপন করিয়া তিন মারাঠা 
হোলকারেক কের অশ্বারোহী দল লইয়া বাড়ের ন্যায় ইংরাজের বিরুদ্ধে অতর্কিত 
জয়লাভ আক্রমণ চালান । হোলকার ইংরাজ কামানের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ 
এড়াইয়া গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালান । লর্ড লেক ভরতপদুর দুর্গ 
অধিকার করিতে যাইয়া বিতাড়িত হন। অবশেষে লর্ড লেক দিগের (1018 ) যুদ্ধে 
_হোলকারকে পরাজিত কাঁরলে ভরতপ্‌রের, রাজা যুন্ধত্যাগ কাঁরয়া ইংরাজের মৈত্রী গ্রহণ 
করেন। হোলকার মিন্রহনীন হইয়া পড়েন । লর্ড লেক হোলকারের পিছু লইয়া তাঁহার 
সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ কারয়া দেন। হোলকার ইংরাজের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের রাঁজৎ সিংহের 
মিন্রতা চাঁহলে তান অদরদশার ন্যায় মুখ িরাইয়া নেন। ইতিমধ্যে লর্ড ওর়েলেসাল 
গজ স্বদেশে ফিরিয়া যান ৷ পরবর্তী গভর্ণর স্যার জর্জ বার্লো ১৮০৫ খ্রীঃ 
যুদ্ধে শান্তিচুক্তি দ্বিতীয় ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া শান্তি স্থাপন করেন । 
{সন্ধিয়া ও হোলকারকে তাঁহাদের রাজ্যের কিছ? অংশ ?ফরাইয়া দেওয়া 
হয়। হোলকারের সহত রাজপুরঘাটের সান্ধ স্থাপিত হয়। পেশবার সহিত বোঁসনের 
সন্ধি অক্ষ রাখা হয় । বিতর ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধের ফলে মারাঠা শান্তির প্রায় পতন ঘটে। 
তৃতীস্ম ইজ-মাল্লানি৷ স্ুদ্ধ ও মারা শক্তি চুড়ান্ত পতল 
(Third Anglo-Maratha war and the final fall of the Marathas ) £ 
বোসনের সন্ধি (১৮০২ শ্রীঃ) ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও 
দেখেন যে বেসিনের সন্ধির মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া কোম্পানী তাঁহার 
নুন সকল ক্ষমতা গ্রাস করিতেছে । পেশবার মন্দ ত্রিম্বকজী ডিংলে 
* চেষ্টা ছিলেন খুব বিচক্ষণ লোক। তান পেশবাকে কোম্পানীর হাত 
হইতে মুন্ত করিবার জন্য ?সশ্ধিয়া, ভোঁসলে প্রভৃতি মারাঠা সামন্ত 
গণের সহিত গোপন চক্রান্ত করেন । কিন্তু পুনা দরবারের ইংরাজ রোসডেণ্ট এলাফনম্টোন 
এরন্বকজীর কার্যকলাপের উপর সতর্ক নজর রাখেন ৷. 
বরোদার গাইকোয়াড় ছিলেন পেশবার সামন্ত। বরোদার থাইকোয়াড়ের পেশবার দরবারে 
দেয় কর বাঁক পড়ায় পেশবার সাহত গাইকোয়াড়ের গোলমাল বাধে। বোসনের সান্ধির 
অন্যতম শর্ত ছিল যে পেশবার সহিত তাঁহার সামন্তগণের বিরোধ 
গঙ্গাধর শাস্ত্রী হত৷ দেখা দিলে কোম্পানীর মধ্যস্থতা গ্রহণে উভয়পক্ষ বাধ্য থাকবে । এই 
শর্ত অন;সারে গাইকোয়াড়ের সাঁহত গোলমাল মিটাইতে কোম্পানীর মধ্যস্থতা করার 
অধিকার বর্তায় । গাইকোয়াড়ের মন্ত্রী গঙ্গাধর শাস্ত্রী ছিলেন কোম্পানীর বিশ্বস্ত লোক । 
পেশবার সাহত গোলমাল িটাইবার জন্য তান পূনায় আসেন। কোম্পানী তাঁহার 
নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয় ।৯ কিন্তু পুনায় আসিবার পর তান হঠাৎ আততায়ীর হাতে 
হত হন । সম্ভবতঃ ব্রিম্বকজী তাঁহার হত্যার চক্রান্তের সাহত জাঁড়িত ছিলেন। এ্রীতহাসক 


১, Sardesai—New History of the Marathas. Vol, যা, 


১১৮ আধুনিক ভারত 


ডাঃ পি. সি. গুপ্তের মতে বরোদার গাইকোর়াড় ইংরাজের পোষ্য এই দ্ধ মন্ত্রীর হাত 
হইতে তাঁহার মাতর আশায় তাঁহার হত্যার যড়যন্্র করেন এবং পলা তাহার হত্যার ব্যন্থা 
করা হয়।১ 

যাহা হউক শাস্ত্রী হত্যার দায়ে ইংরাজ রেসিডেণ্ট এলাফলষ্টোন ব্ৰিম্বকজাকে দায়ী 
ইংরাজ কর্তৃক করেন এবং পেশবাকে তাঁহার মন্ত্রী ত্রিম্বকজীকে ইংরাজের হাতে 
ত্ৰিশ্বকজ্ৰীকে বন্দী দিতে বাধ্য করেন । ইংরাজেরা ব্রিম্বকজাকে বোম্বাইয়ে বন্দী করিয়া 
করন; ত্রিদকলীর রাখিলে পেশবার চক্রান্তে তিনি পলাইতে সক্ষম হন। কোম্পানী 


11 ত্রিম্বকজীকে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য বারবার পেশবাকে চাপ দিলেও 
[তান তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। অধিকন্তু কোম্পানীর দুব্যবহারের জন্য পেশবা 
বাজীরাও ক্রুদ্ধ হন৷ 


এদিকে বড়লাট লর্ড' হোস্টিং পিণ্ডারা নামে লুঠেরা ও দস:দলকে দমনের জন্য এক 
পুনার সন্ধিঃ পিঙারী বন পরিকল্পনা করেন। লর্ড হোস্টিংস জানিতেন যে পিণ্ডারাগণকে 
ওটার নাজ মারাঠা সর্দার সিণ্ধিয়া ও হোলকার প্রভৃতি সমর্থন কারতেন। 
ধ্বংসে লর্ড হেন্টিংসের সুতরাং ইংরাজের সাহত পি'ডারীগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এই সকল 
চেষ্টা মারাঠা সর্দার ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়া পড়িতে পারেন। 


লর্ড হেস্টিংসের এই জবরদস্ত নীতির ফলে পেশবা ও মারাঠা নেতাগণ জ্বলিয়া 
oe উঠেন । পেশবার ?ি শে পার ইংরাজ রেসিডোন্দি অগ্নিদগ্ধ করা - 
ঘুদ্ধ ঃ নারাঠা শক্তির হয়। হোলকার ও ভোসলে পেশবার পক্ষ লইয়া অস্ত ধরেন । ফলে 
পতন তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ আরম্ভ হয় । কিন্তু সাতাবলাদর যুদ্ধে 
ভোঁসলে ইংরাজ সেনার হাতে পরাস্ত হন। মাহিদপুরের যুদ্ধে 

হোলকারও পরাজিত হন। পেশবার সেনাপতি বাপু গোখলে কোরেগাঁও ও অষ্টির যুদ্ধে 
ইংরাজের নিকট পরাস্ত হইলে মারাঠার শেষ আশার প্রদীপ নিডিযা যায়৷ মারাঠা শান্তর 


তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে (১) পেশবা পদ স্থায়ীভাবে লুপ্ত হয়। 


যুদ্ধের ফল ht মূলক নে পরিণত হন । (৩) রাজপডতানা অঞ্চল হোলকারের 
কোম্পানীর দার্ব। ত কোম্পানী ¥ 
ET হাত হইতে কোম্পানীর হাতে আসে। (৪) আপ্পা সাহেব 


কোম্পানী অধিকার করে। ভোঁদলের রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ কোম্পানীর টি 
2. 0550, Gupta—Baji Rao II. 


'্রাটশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ৪ মারাঠা সাগ্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১১৯ 


বান্ডকে দেওয়া হয়। (6) পেশবার রাজ্যের কিছ অংশ ?িবাজীর বংশধরকে কোম্পানীর 
আশ্রিতভাবে দেওয়া হয়। কোম্পানী ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা ( Paramount 
Power ) লাভ করে। 
সব্লানী শক্তির পতিনেল্র কারন ( Causes of the Maratha 
৭০wnfall) ৪. তৃতীর পানপথের যুদ্ধের পর মারাঠা শক্তি তরুণ গর;ড়ের ন্যায় ক্ষুধার 
আবেগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তর অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করে । কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী 
ইত্রাজের সাহত শত্তির দ্বন্দ মারাঠা শক্তি শেষ পর্যন্ত ধংস হয়। মারাঠা ইতিহাসের 
প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার গ্রাণ্ট ডাফ মন্তব্য কাঁররাছেন যে, “মারাঠার বিরুদ্ধে ইংরাজের দ্রুত 
জয়লাভ ও যুদ্ধের দুত অবসান সমগ্র ভারতবর্ষকে বাঁদ্মত করে ।”৯ মারাঠা শান্তির পতন 
আকস্মিক ছিল না। মারাঠা শান্তর পতনের পথ দীর্ঘাদন ধাঁরয়া রচিত হইয়াছিল । 
মারাঠা সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব শাসকগণের ব্যান্তগত প্রতিভার উপর নির্ভরশীল ছিল। 
শিবাজী, পেশবা প্রথম বাজীরাও, পেশবা মাধব রাও, মহাদজী সাবিরা ও নানা ফড়নবীশ 
হকার প্রভৃতি প্রতিভাবান লোকেরাই মারাঠা সাম্রাজ্যের ধারক ও বাহক 
টিন ছিলেন ৷ ১৮০০ গ্রীঃ পর এই সকল প্রাতিভাধর লোকের অভাব হইলে 
মারাঠা রাষ্ট্র নাবিকহাীন নৌকার মত টাল খাইয়া পড়ে । 
অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক হইতে মহারাষ্ট্র যে নৃতন নেতৃত্ব দেখা দেয় তাহা ছিল 
অনেক নীচু মানের । পূ্ববর্তাঁ নেতাগণ ব্যান্তগত স্বার্থ অপেক্ষা জাতীর স্বার্থকে বড় 
করিয়া দেখতেন ৷ কিন্তু পরবত্তাঁ নেতাগণ ছিলেন ইহার বিপরীত ৷ পেশবা দ্বিতীয় 
বাজ্জীরাও ছিলেন অত্যন্ত স্বার্থপর, অপদার্থ, ইন্দ্িয়-পরায়ণ ও ক্ষমতাপ্রয় লোক । 
এীতিহাসিক সরদেশাইয়ের মতে পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওই মারাঠা 
৪১: শান্তির পতনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিলেন। তিনি বোঁসনের সন্ধি 
স্বাক্ষর করিয়া মারাঠার গৃহবিবাদে ইংরাজ হস্তক্ষেপের পথ তৈরারী 
করেন । (তান মারাঠা সামন্তগণের মধ্যে বিবাদকে প্রশমিত না করিয়া তাহাতে ইন্ধন দেন। 
এছাড়া নবীন নেতা দৌলত রাও 'সাদ্ধিরা ও যশোবন্তরাও হোলকার প্রভৃতি ছিলেন জাতীর 
স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন ৷ প্রবাদ আছে যে, রোম নগরী যখন আগুনে পীড়তৌছল তখন 
রোম সম্রাট নীরো আগুন নিভাইবার চেষ্টা না করিয়া বেহালা বাজান । তেমনই মহারাষ্ট্র 
ইংরাজের আক্রমণের সম্ভাবনা দেখিয়াও বাজীরাও, সিন্ধিয়া, হোলকার আত্মকলহে মত্ত 
থাকেন । 
পেশবা পদের উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ মারাঠা রাষ্ট্রের পতন ডাঁকয়া আনে । 
রঘুনাথ রাওয়ের সাঁহত নারায়ণ রাওয়ের ছন্দ, দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের 
পেশবা পদে উত্তরাধি- সহিত অমৃত রাওয়ের পেশবা পদ লইয়া দ্বন্দ ইহার উদাহরণ ৷ 
কারের গোলাযোগ be * 2 
ইংরাজ শান্ত এই অন্তার্বরোধের সুযোগ নেয় এবং কোন একি 
পক্ষকে সমর্থন করিয়া মারাঠা গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে। 


১, “The rapidity of the conquest and the speedy termination of the war 


surprised all India.""—Grant Duff. 


১২০ - আধ্নিক ভারত 


অষ্টাদশ শতকে রাষ্ট্র কোন আদর্শবাদের উপর তিষ্ঠিত ছিল না। রাষ্ট্রকে ধরিয়া 
রাখিতে হইলে এবং জনসাধারণের আনুগত্য পাইতে হইলে আদর্শবাদ দরকার। পানিপথের 
যুদ্ধের পর মারাঠা পেশবাগণ হিন্দপাদ-পাদশাহীর আদর্শ ত্যাগ 
আদর্শবাদের অভাব করেন । তাঁহারা উত্তর ভারতের হিন্দুগণের নিকট বলপূৰব্কি চোথ 
আদায় কালে হিন্দুগণের মারাঠা সাম্রাজ্য সম্পকে মোহ ভঙ্গ ‘হয় । 
মারাঠা শান্তির শোষণমুলক চরিত্র বুঝিয়া ফেলেন । উত্তরের আফগান প্রভৃতি শান্তগলি 
আগাগোড়া মারাঠাদের বিরোধী ছিল । মারাঠাগণ জবরদপ্তির দ্বারা কর আদায় করিলে 
তাহাদের শাসনের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা নষ্ট হয় । এইভাবে মারাঠাগণ জনপ্রিয়তা হারাইয়া 
ফেলে । 
মারাঠা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল খুবই নুটিপূর্ণ। অনবর্বর ও পর্বতসঙকুল 
হারার নিজ সম্পদ সীমিত থাকায়, বিশাল সেনাদল ও রাষ্ট্র খরচ নিব হের জন্য 
মারাঠা সরকারকে একপ্রকার জবরদস্তি কর, যথা, চৌথ ও সরদেশমূুখী 
দুর্বল অর্থনীতি আদায় করিতে হইত। চৌথ ও সর 
প্রজাদের নিকট আদায় না করিয়া অন্য রাজ্যে আরমণের হুমকি দিয় আদায় করা 
এজন্য এই কর ছিল খুবই অপ্রিয় । 


হইত না। ফলে মারাঠা রাষ্ট্র রাজস্ব ব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। অনিয়মিত 


বাণিজ্য ও শিল্প গঠনের কোন চেন্টা মারাঠা সরকার করে নাই। ইহা ছিল ঘোর 
অদুরদ।শ'তার পরিচয় । 


মারাঠগণ প্রধানত অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় লড়াই 
কারিত। অশ্বারোহট মারাঠা বগা ও শিলাদার সেনাদল ছিল মারাঠার সামরিক মেরুদণ্ড । 
অষ্টাদশ শতকে সিন্থিয়া প্রভৃতি নেতাগণ মারাঠার জাতীয় রণকোশল 
সামরিক দুর্বলতা: টি 

গেরিলা যুদ্ধ ত্যাগ ত্যাগ করিয়া ইওরোপাঁয পদ্ধতিতে ভার পদাতিক সেনা ও কামান 
বারা নুতন লড়াইয়ের কায়দা চাল: করেন। কিন্তু এই নূতন 

যুদ্ধের কৌশল মারাঠাগণ কোনদিনই ভালভাবে আয়ত্ব করিতে পারে নাই। সিন্দিয়ার 
কামানগলি ছিল ভারী । ফলে দ্বিতীয় ইঙ্-মারাঠা যুদ্ধে ইংরাজের সহিত সংঘর্ষের সময় 
মারাঠা বাহিনা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় । দ্বিতীয়তঃ, মারাঠা সেনাদলের ফর 
বিশ্বাসঘাতকতা করে । তৃতীয়তঃ, সেনাদলে পর্ব ভারতীয় 


অক্ষ:গ্ৰ থাকে । 
প্রবর্তন এবং সামন্ত প্রথা মারাঠা সাম্রাজ্যের 
জায়গীর প্রথার কুফল সংহতি বিনষ্ট করে। দক্ষিণ, মহারাষ্ট্রে জায়গারদারগণ প্রায়ই 
পেশবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিত। ছাড়া প্রতিবেশী নিজাম ও 
মহাঁশর ছিল মহারাণ্ট্র শু । ইংরাজ মারাঠার বিরুদ্ধে ইহাদের কাজে লাগায়। 


সর্বশেষে লর্ড ওয়েলেসলি ও লর্ড হেস্টিংসের কটনীতি ও রণকোঁশল, সেনাপতি 


নেপাল ও ব্ৰহ্ম যুদ্ধ ১২৯ 


আর্থার ওয়েলেসলি ও লর্ড লেকের দক্ষতা, ইংরাজদের ঘোড়ায় টানা দ্রুতগামী ও 
উহ দূরপাল্লার কামান মারাঠা শান্তর পতন ত্বরানিহত করে। ভারতে 
সামরিক নীতি ও তখন ইংরাজ শান্ত যেরূপ অনিবার্য গাঁততে বিস্তৃত হইতোঁছিল, 
কুটবুদ্ধি '_ তাহার বিরুদ্ধে পুরাতন ও জীর্ণ শাসনব্যবস্থা, অচল অর্থনশীত ও 
গৃহবিবাদ লইয়া মারাঠাগণের পক্ষে টাঁকয়া থাকা সম্ভব ছিল না । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


নেপাল ও ব্ৰহ্ম যুদ্ধ 
( Nepal and Burma Wars) 


নেপাল হুদ, ১৮১৪-১৮১৬ রী; (The Nepal War)? ভারতের 
অভ্যন্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে কোম্পানীর শাসনকর্তাগণ ভারতের প্রাতবেশী 
সীমান্ত রাজ্যগডলেকে সাম্রাজ্যভুন্ত করার কাজে হাত দেন । ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের 
নেপাল, ব্ৰহ্ম প্রভৃতি রাজ্য গ্রাস করিয়া ভারত সীমান্ত সুরক্ষিত করা ছিল তাঁহাদের অন্যতম 
উদ্দেশ্য । তাছাড়া রাজ্য বিস্তার করাও ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য লইয়া 
বিঃটিশ সীমান্ত নীতি পরিচালিত হয় । 

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের হিন্দুরাজ্য নেপালের সীমানা, উত্তর বাংলার তিন্তা 
অণ্চল হইতে পাঞ্জাবের শতদ্র নদ পর্যন্ত প্রায় ৭০০ মাইল দীর্ঘ হইয়া 

ত | নেপালের গূর্থা শাসকগণ ভারত সীমান্তের কোন কোন 
স্থানে হামলা চালাইলে এবং কর আদায় করিলে বড়লাট লর্ড হেস্টিংস নেপাল দরবারকে 
এই সকল অণ্চল ছাড়িয়া দিতে বলেন। নেপাল দরবার ইহাতে রাজী না হইলে ১৮১৪ 
খাঃ ইঙ্গনেপাল যুদ্ধ বাধে । ইংরাজ সেনা নেপালের দিকে আগাইলে গূর্খা সেনাপাঁত 
অমর সং থাপা ও বল বাহাদুর সিং কাসাঙ্গার যুদ্ধে বহু ইংরাজ সেনাসহ পাঁচ জন 
ইংরাজ সেনাপাতিকে নিহত করেন পরে ইংরাজ সেনাপাঁত ডোভড অক্ারলোনী মকান- 
পরের যুন্ধে গুর্খাগণকে পরাজিত করেন । 

১৮১৬ খ্রীঃ সগোঁলির সান্ধ দ্বারা নেপাল যুদ্ধের অবসান হয় । এই সাঁণ্ধর বলে 
কুমায়ুণ, গাড়োয়াল ব্রিটিশ ভারতের অন্তভূন্তি হয়। নেপালের 
রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে ইংরাজ রাষ্ট্রদূত থাকবার ব্যবস্থা হয় । 
গর্থাগণ সিকিমের যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দেয়। সিমলা, 
ম্ুসৌরী, আলমোড়া, নৈনিতাল প্রভাত পার্বত্য শহরগ্ীল বি:টিশ ভারতের অন্ততূর্ত হয়৷ 
নেপাল-ভারত সীমান্ত চিহ্নত করার ব্যবস্থা হয় । 

প্রথম ইজ্গ-ভ্ৰহ্ম যুক্ত, ১৮২৪-২৬ হ্রীঃ (First AngloBurmese 
War )£ লর্ড হেস্টিংস ভারতের পর্ব সীমান্তে সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকেও নজর দেন। 


ইঙ্স-নেপাল বিরোধ 


সগৌলির সন্ধি 


১২২ আব্দানক ভারত 


তান ভারতের উপকূল রক্ষা ও দক্ষিণ-পূর্ব এঁশরার ইংরাজের বাণিজ্য বিস্তারের জন্য 
১৮১৯ খ্রীঃ মালয়ের অন্তর্গত সিঙ্গাপুর বন্দর দখল করেন৷ সিঙ্গাপুরে ইংরাজেরা 
একটি শান্তশালী নো ঘাঁটি স্থাপন করে। 
ভারতবর্ষ কোম্পানীর সাগ্রাজ্যভূন্ত হওয়ার এবং মালয়ের সিঙ্গাপুর কোম্পানীর দখলে 
আসায় স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের দৃষ্টি ভারতের পূর্ব 
টব] সীমান্তের প্রতিবেশী বুক্মদেশের দিকে পড়ে । বুজদেশে বিটিশ 
সাম্রাজ্য বিস্তার ও বৃদ্ধের মূল্যবান সেগুন কাঠ প্রভাতি কাঁচামাল 
হাত কারবার জন্য ইংরাজ বদের দিকে লোভাতুর দ্বাস্ট দেয়। তাছাড়া আরাকান 
ও মাঁণপুর অঞ্চলের আধিপত্য লইয়া ব্রন্দের রাজার সাহত কোম্পানীর বিরোধ 
দেখা দেয় । 
অষ্টাদশ শতকে বুল্গরাজ আলংপায়া মণিপুর জয় করেন। ইহার পর বুক্ষরাজ 
বোডোপায়া আরাকান জয় করেন। বুক্ম সরকার ভারত সীমান্তের মাণপুর ও আরাকান 
অঞ্চল অধিকার করিলে কোম্পানী ইহার বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানায় ৷ 
বিনা ফলে ইঙ্গ-বুল্ধ সম্পর্ক তিন্ত হইয়া উঠে ৷ ইতিমধ্যে আরাকানের পথ 
রা দিয়া বম সেনা পূর্ববাংলার চট্টগ্রামে ঢাকবার চেষ্টা করে । বড়লাট 
লর্ড আমহার্্ট সীমান্ত সমস্যা মিটাইবার জন্য বু্গরাজের নিকট দূত পাঠাইলে বমাঁগণ 
এই দূতকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দের । হাতমধ্যে বাঁ সেনা ( ১৮২১-২২ খ্রীঃ) 
আসাম আক্রমণ করিয়া উহার একাংশ অধিকার করে। বুক্মরাজ বোডোপায়া শ্রীহট্র বা 
সিলেট জেলা আঁধকারের চেষ্টাও করেন৷ এছাড়া তিন চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের 
উপর দাবী জানান । 
ইংরাজেরা বুহ্মরাজের আগ্রাসী নীতিকে ঠেকাইবার চেষ্টা কাঁরলে বুক্ম সরকার ইহাতে 
বাধা দেন । ইহার ফলে প্রথম ইঙ্গ-বুন্ম যুদ্ধ ১৮২৪ খ্রীঃ আরম্ভ হর । এই যুদ্ধের 


দায়িত্ব কেবলমাত্র বুহ্গারাজের ছিল না। ইংরাজ বাঁণকেরা বাঁণজ্যের জন্য বুদ্ধে প্রবেশের 
চেষ্টা করে । বুক্ধদেশকে বি:টিশ বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করার জন্য এই বাঁণকেরা ইংরাজ 


সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে ৷ ইহার জন্য বি:টিশ সরকার যে কোন অজূহাত দেখাইয়া 
বুন্ম আক্রমণের সিন্ধান্ত নেন। প্রথম ইঙ্গব্ধ যুদ্ধে বমাঁ সেনা আসাম, আরাকান, 
ইরাবতা অঞ্চলে ইংরাজ বাহনীর দ্বারা পরাস্ত হয়। অবশেষে ডোনাবুরের যুদ্ধে বুক্ধ 
১৭ সেনাপাঁত মহাবান্দুলা ইংরাজ সেনার দ্বারা নিহত হইলে প্রথম ইঙ্গ- 
হর সৰকি বুম যুদ্ধের অবসান হয়। ইয়ান্দাবুর সন্ধি ( ১৮৬২ প্রাঃ ) দ্বারা 
(১) বক্গরাজ আসাম, কাছাড়, মণিপুর ও জয়ন্তিয়ার উপর দাবী 
ছাড়িয়া দেন। (২) আরাকান ও তেনাসৌরমও ইংরাজের হস্তগত হয় । (৩) বুক্গরাজ 
ব্‌দ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ এক কোটি টাকা কোম্পানীকে দেন । (৪) বন্ধে ইংরাজ 
রোসডেণ্ট রাখার ব্যবস্থা হয়। 
ভ্বিতীন্র ইজ-ত্ৰহ্স যুদ্ধ, ১৮০২ ৰঃ ( Second Anglo-Burmese 


War )৪ ইয়ান্দাবুর সন্ধির সুযোগ লইয়া ইংরাজ বাঁণকেরা দক্ষিণ বুন্ধে বাণিজ্য - 


নেপাল ও বন্ধ যুদ্ধ ১২৩ 


বেস্তারের চেষ্টা করে। ইংরাজ বাঁণকদের মূল লক্ষ্য ছিল বুক্ষদেশকে শোষণ করা ॥ 
এজন্য তাহারা বুক্ম সরকারের বিরোধিতায় নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এদিকে 
ব্‌ক্ষের কাঁচামাল একচেটিয়া দখল কারবার জন্য এই বিদেশী বাঁণকেরা মরিয়া হইয়া উঠে ॥ 
ফলে চ্ছানীয আঁধবাসীগণের সহিত ইংরাজ বাঁণকদের বিবাদ বাধে । ইংরাজ বণিকেরা 
ইটোৰ বির বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর নিকট দাবী জানায় বুক্ম সরকারকে 
নহিত ব্ৰহ্ম সরকারের শায়েস্তা করিয়া তাহাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে । 
নংঘর্ধ£ লর্ড ডাল- লর্ড ভালহৌসী ছিলেন ঘোর সাগ্রাজ্যবাদী । তিনি ইংরাজ জাতির 
হৌসীর আক্রমণ নীতি ভ্বার্থকে সর্বদা বড় করিয়া দেখতেন সুতরাং তান স্থির করেন 
যে বুক্গদেশকে বি:টিশ সাম্রাজ্যের অধীনে আনিয়া বিঃটিশ স্বার্থ রক্ষা কারবেন। তিনি 
কমোডোর ল্যাম্বা্ট নামক এক নৌ সেনাপাঁতিকে বুন্ষরাজের নিকট পাঠাইয়া বক্ষে ইংরাজ 
বাঁণকদের বাণিজ্যের সবিধা দিবার দাবী করেন৷ সেনাপাঁতু ল্যাম্বার্টের উদ্ধত আচরণ 
ও বুক্ম রণতরী আঁধকার, বর্ম সেনাগণ বরদাস্ত কারতে পারে নাই! ফলে তাহারা 
সেনাপাঁত ল্যান্বার্টকে বাঁহসকার করে। ববুটিশ দূত সেনাপতি ল্যাম্বার্টকে 
অপমানজনকভাবে বাঁহস্কারের অজুহাতে লর্ড ডালহৌসী বুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেন। ইহার ফলে দ্বিতীয় ইঙ্গবুক্ধ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজ সেনা 
দক্ষিণ ব্‌ক্ম অর্থাৎ পেগু ও প্রোম অধিকার করে। বুক্ধরাজ মিন দক্ষিণ 
বৃক্ষের উপর বিটিশ অধিকার স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে নারাজ হইলে 
ডালহৌসী বলপূর্বক দক্ষিণ বুগ্ম অধিকার করেন৷ ইংরাজেরা দক্ষিণ বুহ্ম অধিকার 
করার ফলে উত্তর বুহ্ম সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় । উত্তর বুক্ম তখনও স্বাধীনভাবে 
বুক্ম রাজের দ্বারা শাসিত হইতে থাকে । ১৮৫৩ খ্রাঁঃ বুন্ম সরকার পেগ; ফেরৎ চাহিলে 
ডালহোৌসী বলেন যে “যতদিন সূর্য তেজ বিকীরণ করিবে ততাঁদন এই স্থান বুক্মরাজকে 
ফেরৎ দেওয়া হইবে না।” 
ইজ্ব্রন্গা যুদ্ধ ও ব্রন্সেক্স পতন, ১৮৮৫-৮৬ খ্ৰীঃ 
(Third Anglo-Burmese War )ঃ দাঁক্ষণ বুক্ম অধিকার করার পর ইংরাজ শান্ত 
স্বভাবতই অবশিষ্ট বুহ্ধদেশ বি:টিশ সাম্রাজ্যভুন্ত করার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে 
বঢদ্ধের জন্য ইংরাজের অজুহাত সংষ্টির চেষ্টা করে। বুক্মরাজ বিপদ বুবিয়া ইংরাজের 
গায়ে পড়িয়া ঝগড়া এড়াইয়া চলার চেষ্টা করেন । বুন্ধরাজ এই কথা উপলব্ধি করেন 
ষে যদি তিনি নিজ সামরিক শান্ত বৃদ্ধি করিতে না পারেন তবে বিশ সাম্রাজ্যবাদ 
তাঁহাকে ধ্বংস করিবে । এই সকল কথা ভাবিয়া ব-ক্মরাজ থব ইন্দোচীনে (ভিয়েতনাম) 
ফরাসী শক্তির সাঁহত মিন্রতা স্থাপন করেন। তাঁহার আশা ছিল যে 
ততই পের ফরাসী শান্তর সাহায্যে তান ইংরাজের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা 
স্বাধীনতা লোপ  কাঁরবেন। বডক্মরাজ ফরাসী মিত্রতা গ্রহণ করায় ইতরাজগণ বক্ষে 
ফরাসী হস্তক্ষেপের আশঙকা করে। বড়লাট লর্ড ডাফাঁরন বুন্ধ 
আক্রমণের জন্য কয়েকটি অঙ্গহাত খ'াজয়া বাঁহর করেন । ব:ক্ষরাজার দরবারে বন্ষের 
রাজার সাহত সাক্ষাৎ করিতে হইলে কাউতাও ( K০০% ) প্রথা বা পায়ের জুতা খুলিয়া 


-১২৪ আধুনিক ভারত : 


নতজান; হইয়া অভিবাদন কারিতে হইত ৷ ইংরাজ রাজদূত ইহা অপমানজনক মনে করেন । 
“তান যুদ্ধের কারণ হিসাবে ইহা ব্যবহার করেন । তাছাড়া একটি বি-টিশ কোম্পানী 
বঙ্গ সরকারের আইন অগ্রাহ্য করিলে বুহ্ধ সরকার এই কোম্পানীকে অর্থদণ্ডে দন্ডিভ 
করে। বড়লাট লর্ড ডাফরিন এই অজুহাত দেখান যে ব্রহ্ম সরকার ইংরাজদের সার্বভৌম 
ক্ষমতার অমর্যাদা করিয়াছেন । তিনি এই অজুহাতে বুহ্ম আক্রমণ করেন । তৃতীয় ইঙ্গ- 
বঙ্গ যুদ্ধের ফলে বুক্ধরাজ 1থব আত্মসমর্পণ করেন । সমগ্র বুক্মদেশ (১৮২৬ প্রীঃ) 
ইংরাজের সাম্রাজাভুন্ত হয় । 


চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ 
শিখ শক্তির উখান ও পতন 
( Rise and Fall of Sikh Power ) 


স্পিখ জাতির ভ্থান (The Rise of the Sikh Power ) ৪ মুঘল 
সাম্রাজ্যের শেষ দিকে শিখ জাতি গুরু নানকের আদর্শ এবং গুরু তেগ বাহাদুর ও গরু 
গোবিন্দের সংগঠনের প্রভাবে নবতেজে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। শখ জাতি মুঘলের 
অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য উগ্র হইয়া উঠে। শিখ জাতির 
বিদ্রোহ মুঘল বাদশাহগণের পক্ষে দমন করা সহজসাধ্য ছিল না। 
বার ইতিমধ্যে আফগানিস্থানের বাদশাহ আহমদ শাহ আবদ্ালী ভারত 
আক্রমণ করিলে মুঘল শান্তি খুবই দুর্বল হইয়া পড়ে । এই সুযোগে 
শিখগণ দত ক্ষমতা বৃদ্ধি করে । আবদালী- ভারত ত্যাগ কাঁরলে শিখগণ ১৭৬৭ রাঃ 
স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফলে পাঞ্জাবে স্বাধীন শিখরাজ্য স্থাপিত হয়। শিখগণ 
স্বাধীনতা লাভের পর ১২টি সিসল বা দলে বিভন্ত হইয়া পাঞ্জাব শাসন কারিতে থাকে । 
টি: যাদও ধর্ম ও সামাজিক দিক হইতে শিখ মিসলগীল এক্যবদ্ধ ছিল, 
দিংহের জাতীয় নীতি কিন্তু রাজনৈতিক দিক হইতে 'মসলগনুলির মধো ক্ষমতা লাভের জন্য 
জোর প্রতিদ্বন্দিৰতা চলে । এই প্রতিদান্দবতার ফলে শেষ পযন্ত 
সকারচাকিয়া মিসলের আঁধপতি রাঞ্জিং সিংহ অন্য সকল মিসলগুলিকে নিজ অধানন্থ 
করিয়া পাঞ্জাবে অখিল জাতীয় শিখ সাগ্রাজ্য স্থাপন করেন । এইভাবে রঞ্জিৎ সিংহ শিখ 
জাতির মধ্যে এক্য স্থাপন করেন । 
ব্রঞ্জিহ সিংহ ও শিখ জাতীন্্ সাড্রাজ্য স্থাপন, ১৭৮০ 
১৮৩৯ শ্রী: (Ranjit Singh and establishment of Sikh National 
monarchy ) ৪ ‘অষ্টাদশ শতকের ভারত ইতিহাসে যে সকল প্রতিভাবান রাষ্ট্র 
নায়কের নাম পাওয়া যায়, পাঞ্জাব কেশরা রঞ্জিৎ সিংহ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বশেষ 
প্রতিভা । এই যুগের ইতিহাসে হায়দর আলি, সফদর জং, প্রথম বাজারাও, মহাদজী 
সিণ্ধিয়ার পাশাপাশি রঞ্জিং সিংহ নিঃসন্দেহে স্থান পাইতে পারেন । 


শিখ শান্তির উত্থান ও পতন নর 


রা্জত সিংহ ১৭৮০ খীঃ সুকারচাকিয়া মিসলের নেতা মহা সিংহের গৃহে জন্মলাভ 
- বন করেন। মান ১২ বৎসর বয়সে রঞ্জিতের পিতৃ বিয়োগ হয়। বাল্য 
ও বালাজীৰন কালে পিতৃহণন হইবার ফলে রিং শিক্ষা-দীক্ষা লাভের কোন সুযোগ 
পান নাই। কিন্তু বিধিদত্ত প্রতিভার জোরে তিনি ভারতের রাজ- 

নৈতিক অবস্থা ও নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করেন । 
আফগানিস্থানের শাসনকর্তা জামান শাহ ১৭৯৮ খ্রীঃ ভারত আক্রমণ করিলে রাঞ্জিত 
তাঁহার সহায়তা করিয়া লাহোর অধিকার করেন । লাহোর অধিকারের পর রঞ্জিং “Blood 
and Ir0n” বা যাদ্ধ-বিগ্রহ নাতির দ্বারা পাঞ্জাবকে এক্যবদ্থ জাতীর 
দর রাজ্যে পরিণত করার সংকল্প নেন । তান ১৮০৪ খ্রীঃ শিখ তার্থ'স্থান 
অম্‌তসর অধিকার করেন। ১৮০৫ হইতে ১৮২৩ খ্রাঁঃ মধ্যে তিনি 
সকল শিখ মিসলগডুলিকে নিজ রাজ্যভুন্ত করিয়া জাতীয় শিখ সাম্রাজ্য গঠন করেন। শত্রু 

নদের পশ্চিম তারের সকল অঞ্চল তাঁহার কর্তৃত্থে আসে ৷ 

রঞ্জিৎ এইবার শতদ্রু নদীর পূর্বতীরদ্থ শিখ রাজ্যগুলির দিকে দৃষ্টি দেন। 


শত্রুর পূর্বতীরস্থ- শিখ 
হট" রাজ্যগলর সামারক ও- 
রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল 


অপরিসীম । যদি এই রাজ্যগুলি স্বাধীন 
থাকত তবে রঞ্জিতের অখিল শিখ সাম্রাজ্য 
গঠনের স্বপ্ন অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। অপর 
দিকে এই রাজ্যগুলি যদ ইংরাজের হাতে পড়িত 
তবে রঞ্জিতের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা 
ছিল। শতদ্রুর পূর্বতাঁরের শিখ রাজ্যগুলির 
* দিকে ইংরাজ শক্তি দিল্লী হইতে লোভাতুর দৃষ্টি 
দিতোঁছল। রাজ ইহা বিয়া শত্দ্রু ট 
অতিক্রম করিয়া শিখ রাজ্যগুিকে গ্রাস করার. - রঞ্জিত সিংহ 
জন্য দ্রুত চেষ্টা চালান । তিনি এই অঞ্চলে তিনবার অভিযান পাঠান এবং লুধিয়ানা 
অধিকার করেন। শত তারের শিখ রাজ্যগংলির.আধপাত্গণ রাতের বশ্যতা স্বীকার 
করিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহাদের নেতা সাহেব সিং রাঁজতের বিরুদ্ধে 
কোম্পানীর সাহায্য ভিক্ষা করেন।  . ৰ 
এদিকে বড়লাট লর্ড মিণ্টো শতদ্রু রাজ্যগলিকে কোম্পানীর আশি 
করার সংকলপ দেন ভিন চান যেটকাফ্‌কে দত হিসাবে লাহোরে পাঠাই মাকে 
লা পা বা তা কত বল 
রঞ্িতের পণ্চাদপদরণ এই সময় রাশিয়ার জারের সহযোগিতায় নেপোলিয়নের ভা 
আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।. যদি নেপোলিয়ন উপরোন্ত 
পথে ভারতে আসিতেন তবে তাঁহাকে পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া.আসিতে হইত Rd 


১২৬ আধুনিক ভারত 


ইত্রাজ শান্ত পাঞ্জাবের শিখ শান্তিকে হাতে রাখা দরকার মনে করে । এই কারণে লর্ড 


‘মণ্টো ইংরাজের সাঁহত রাঁজৎ [সিংহের মিত্রতা সন্ধি চান। ইতিমধ্যে নেপোলিরনের 
আক্রমণের ভীত দুর হয় । মেটকাফের দৌতও বিফল হয় । লর্ড মিণ্টো সুযোগ ব্দাঝায়া 
শতদ্রু তীরের রাজ্যগ্দীলর বিষয়ে রাঞ্জিৎ সিংহের উপর চাপ সৃষ্টি কারবার নীতি নেন ৷ 
সেনাপাঁত অক্লারলোনী ইংরাজ সেনা সহ লমধয়ানা পর্যন্ত অগ্রসর হইলে রাঁঞ্জৎ সিংহ 
ইংরাজের সাঁহত বাধাদানের সাহস হারাইয়া ফেলেন । তান অমৃতসরের সণ্ধ দ্বারা 
ইংরাজের সাঁহত শান্তি স্থাপন করেন । 

অমূতসরের সন্ধির ( ১৮০৯ খ্রীঃ) দ্বারা (১) শতদ্ুু নদী ইংরাজ ও রঞ্জিতের 

সাম্রাজ্যের মধযবতাঁ সীমানারূপে চিহিত হয়। (২) রাঞ্জিৎ শতদ্রর 

অন্তরের সন্ধি. পূর্বতীরের শিখ রাজ্যের উপর দাবা ছাড়িয়া দিয়া আঁখল শিখ রাষ্ট্র 
টা? গঠনের স্বপ্ন বিসর্জন দেন। (৩) ইহার পর তান কোম্পানীর 
সাঁহত পিতা রক্ষা কাঁরয়া চলেন ৷ 

অমৃতসরের সান্ধ দ্বারা শতদ্নুর পূর্বাদকে রাঞ্জতের রাজ্য বিস্তার বন্ধ হইলেও, 
এতীন কাংড়া, মুলতান, কাশ্মীর, পেশোয়ার ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বৃহৎ অঞ্চল 
কাশ্মীর সুলতান জয়; নিজ সাম্রাজ্যভুন্ত করেন। 'রাঞ্জৎ উপলব্ধি করেন যে, তাঁহার 
দমে ইংরাজদ্বের সাম্রাজ্যের সহিত সমুদ্রের সংযোগ নাই। এই অভাব পূরণের জন্য 
বিরোধিতা তান সিন্ধু দেশ আঁধকারের চেষ্টা কারলে ইংরাজের কূটনোতিক 
বাধা পান। ইংরাজের বিরোধিতায় 'তাঁন সিন্ধু জয়ের আশা ত্যাগ করেন। 

আফগানিস্থানের সিংহাসন লইয়া সিংহাসনের দাবীদারগণের মধ্যে বিরোধ দেখা 1দলে 
রাঞ্জৎ গতিদ্যত স্টুলতান শাহ সুজার পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কোঁহনূর 
আঁণ আঁধকার করেন । এদিকে. আফগানিস্থানের নবাব দোস্ত মহম্মদ ইংরাজকে অগ্রাহ্য 
.করির়া রাশিয়ার প্রীত আঁধক 'মন্রতা দেখাইলে ভারতীয় ইংরাজ শান্ত তাঁহাকে সিংহাসন 
টানা, সংহের ও শাহ স:জার সাঁহত ন্রিশান্ত মিন্রতা চুন্ত ( ১৪৩৮ রাঃ) 

স্থাপন করে। এই চীন্তর দ্বারা বুটিশ ও রাঁজত একযোগে আফগান 

আমীর দোস্ত মহদ্মদকে আক্রমণ করার ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্জৎ এই চুন্তির সুযোগ 
লইয়া আফগানিস্থানের কিছ, অংশ দখল করেন। আফগান যুদ্ধ ছিল রাঞ্জতের শেষতম 
সাফল্য । ১৮৩৯ ঘ্রীঃ রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যু হয় 

রাঞ্জৎ ?সংহ সামন্ততান্তিক শিখ মসলগ্ীলকে একত্র করিয়া একট জাতীয় শিখ রাষ্ট্র 
পরিণত বরেন ! এজন্য তাঁহাকে শিবাজীর সাহত তুলনা করা যায়। শিবাজার যেরূপ 
আরাঠা জাতিকে এঁক্যবদ্ধ করেন, রাঁজত সেইরূপ শিখ জাতিকে এক্যবধ করেন। 
1 বিজেতারুপে তান কৃতিত্বের পারচয় দিলেও সংগঠকরুপে কম কৃতিত্বের পাঁরচয় 'তাঁন দেন 
টা নাই। তাঁহার শাসনব্যবস্থা বেশ উন্নত ছিল। তিন যোগ্যতা 

অনুযায়ী জাতিধর্ম নির্বিশেষে কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। 
দেওয়ান মোকাম চাঁদ প্রভাত হিন্দ? ও কাজী আজিম্দ্দীন প্রীত মুসলমান তাহার 


রাতের শাবনব্য 


হইতে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নেয় । এজন্য ইংরাজ সরকার রাঞ্জৎ- 


শিখ শক্তির উথান ও পতন ১২৭ 


মন্ত্রী ও সেনাপভির পদে কাজ কারতেন। রাঞ্জতের শাসনব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্িক হইলেও 
উহা "ছিল উদারনৈতিক দ্বৈরতন্। রঞ্জিং সিংহ ছিলেন একাধারে . আইন, বিচার, 
শাসন প্রভৃতি সকল ক্ষমতার আঁধকারী। তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেন না। ' 
প্রজা. কল্যাণ, পরধর্ম-সহিষ্চুতা তাঁহার রাজত্বকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। তিনি 
হিন্দ, মুসলমান, শিখ প্রভৃতির আনহগত্য পাইরাছিলেন। তাঁহার রাজস্ব বাবস্থাও 
উন্নত ছিল। কৃষক ও বাঁণকেরা তাঁহার নিকট ন্যায্য ব্যবহার পাইত। 
রাজ সিংহের সামারক দক্ষতা ও সেনা সংগঠন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ফরাসী 
পর্যটক জেকুই মো তাঁহাকে “ক্ষনদ্র নেপোলিয়ন”৯ নাম দিয়াছেন। তিনি যে খালসা 
সামরিক সংগঠন সেনাদল গড়েন তাহাকে অলিভার ক্রমওয়েল্রে “আয়রন সাইড” 
বাহনীর সাহত তুলনা করা যায়। খালসা বাহনীকে শিখ ধর্মী 
আদর্শের সহিত সামরিক শুংখলায় দীক্ষা দিয়া এক দূর্ধর্ষ বাহিনীতে পরিণত করা 
হয়। রাঁজং সিংহ ফরাসী সেনাপাঁত ভেগ্চুরা, আলার্ড প্রভীতির সাহায্যে শিখ সেনাদলের 
আধ্যানকীকরণ করেন। পাশ্চাত্য বুদ্ধ কৌশলের উৎকর্ষ সম্পর্কে রঞ্জিত অজ্ঞ ছিলেন 
না। তবে তান মারাঠা সিণ্ধিয়ার দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষালাভ করেন । পাশ্চাত্য রীতি 
গ্রহণ করিয়া তিনি জাতীয় যুদ্ধ রীতিকে ত্বাগ করেন নাই । তিনি বিশেষ যত্ন লইয়া 
শিখ অশ্বারোহ বাহিনীকে সজ্জিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি উপদলে 
বিভন্ত শিখ শান্তিকে এক এঁক্যবদ্ধ সামরিক শত্তিরূপে এবং জাতীয়তাবাদের আদর্শে 
উদ্দীপ্ত করেন । 
রাতের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে কয়েকটি দুব'লতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, তাঁহার 
সাগ্রাজা কেবলমাত্র তাঁহার ব্যান্তগত প্রতিভার উপর নিভ'রশীল ছিল তাঁহার কার্যকে 
চালাইবার জন্য যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিন্ন না। শিবাজীর মৃত্যুর 
oS পর মারাঠা সাম্রাজ্যে যেমন ভাঙন দেখা যায়, রঞ্জিতের মৃত্যুর পর 
পতনে ডাহার দায়িত্ব যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে শিখ সাম্রাজ্যে সেইরূপ ভাঙন দেখা 
দেয়। . দ্বিতীয়তঃ, রাঞ্জিং খালসা সেনাদলকে শিখ দরবারের 
অসামরিক শাস্তির নিয়ন্ত্রণে আনিবার কোন ব্যবস্থা করৈন নাই। ফলে রাঞ্জতের মৃত্যুর 
পর খালসা বাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ কারয়া প্রভূত গোলযোগ সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত, 
রাঞ্জং সিংহ অমৃতদরের সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া অদবরদার্শতার পরিচয় দেন। তিনি ইংরাজ 
শান্তর সহিত সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য এই সান্ধি করলেও পরিণামে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া 
পড়ে । কারণ ইংরাজ শক্তি ভারতে স্বাধীন পাঞ্জাবের অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত থাকিতে দেয় 
নাই ৷ রা্জৎ ইহা জানিতেন বলিয়াই মন্তব্য করেন, “সব লাল হো জায়েগা”। অর্থাৎ 


ভারতের সকল মানচিত্র লাল রং-এ রাঞ্জত হইবে ।. তিনি নিজ জীবনকালে ইংরাজ শক্তির 


দায়িত্ব লইতে হয়। ইহার ফলে শিখ শক্তির পতন ঘটে। * ডাঃ এন. কে. সিংহের মতে 
মান রাষ্নেতা বিসমা্ক' যে সকল সম কারতেন তাহার ফলে জার্মানী সাহস ও অপর 


2, *‘Bonaparte in miniature,” 


১২৮ আধুনক ভারত 


পক্ষ ঘোড়ায় পাঁরণত হইত ৷ লর্ড মিপ্টো অমৃতসরের সান্ধর দ্বারা রাঁজৎ সিংহকে অশ্ব 
ও 'কটিশ শাঁন্তকে অণ্বচালকে পরিণত করেন। রজিৎ সিংহ ইহা পুরা উপলাব্ধ 
করেন নাই ৷ j 
পথ হজ্ৰ-শিখ স্ুদ্ধ, ১৮৪০-৪৬ খীঃ (First Anglo-Sikh war) 8 
র্াঞ্hৎ সিংহের মৃত্যুর (১৪৩৯ গ্রীঃ ) পর তাঁহার পুত্র খড়গ সিংহ [শিখ সিংহাসনে বসেন । 
আঁহফেন-সেবাী, অপদার্থ খড়গ সিংহকে পদচ্যুত কাররা তাঁহার ভাতা নওনেহাল সিংহ 
১৮৪০ খ্রীঃ সিংহাসন অধিকার করেন । নওনেহালের দুর্ঘটনায় মত্যু 
বিএ হইলে িংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া রা্জতের পাত্রগণের মধ্যে বিবাদ. 
sy দেখা দেয় । এই সুযোগে খালসা বাহনীর অন্যতম নায়ক লাল 
{সংহ রাঞ্জতের নাবালক পাত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে বসান । দলাপের মাতা রানী 
দঝন্দন তাঁহার আভভাবকা নিবুস্ত হন । লাল সিংহ বিন্দনের সাহায্যে সকল ক্ষমতা 
হস্তগত করেন। এইভাবে শিখ দরবারে ক্ষমতার লড়াই আরম্ভ হয়। -ইতরাজ শীল্ত ইহার 
সুযোগ নেয় । 
কোন কোন ইংরাজ এঁতিহাসিক বলেন যে, প্রথম ই্স-শিখ যুদ্ধের জন্য শিখ দরবারই 
দায়ী ছিল । কারণ খালসাগণকে রানী বিন্দন ও তাঁহার মন্ত্ৰীগণ সামলাইতে না পারায় 
তাহারা ইংরাজকে আক্রমণ করে। এই মত তথ্যানর্ভর নহে । শিখ দরবারে ক্ষমতার লড়াই 
ইংরাজেরা তীক্ষ চোখে লক্ষ্য কারতোঁছল। শিখ দরবারের দুর্বলতার সুযোগে ইংরাজ 
পাঞ্জাব দখল কারবার জন্য প্রস্তুতি চালায় । বড়লাট লর্ড অবল্যাণ্ড 
১৪০ খ্রীঃ মন্তব্য করেন যে “শিখ শান্ত ধংস করিয়া পাঞ্জাব জয়ের 
জন্য কোম্পানীর সেনা ও কর্মচারীগণ অধার হইয়া পাঁড়য়াছে”। 
লর্ড এলেনবরা ১৮৪৩ খ্রীঃ বলেন যে “পাঞ্জাব আঁধকার আসন্ন” । সুতরাং কোম্পানীই 
প্রথমাবাধ পাঞ্জাব আক্রমণের চেষ্টায় ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। লর্ড হাড্জ বড়লাট 
হইয়া শতদ্রু নদীর পূর্ব তীরে ইংরাজ সেনার শান্ত বৃদ্ধি কাঁরয়া সামীরক কুচকাওয়াজ 
আরম্ভ করেন৷ ইংরাজ শান্ত শতদ্রুর উপর পুল তৈয়ারী আরম্ভ করে। নদীর অপর 
পার হইতে শখগণ ইহা লক্ষ্য কাঁরয়া শাঙকত হয়। এদিকে শিখ দরবারে 
ইত্রাজ রোসডেণ্ ব্ডফুটের গাঁ্বত চালচলন ও িখদের প্রাত অপমানজনক ব্যবহার 
{শখ সেনাগণকে উত্তোজত কারয়া তুলে। এইভাবে যুদ্ধের জন্য পারাস্থিতি 
: তৈয়ারী হয় । , 
এদিকে খালসাগণের প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া রানী ঝিন্দন তাহাদের উদ্যমকে 
শতদ্রুর অপর পারে শিখ রাজ্য উদ্ধারে লাগাইয়া দেন। খালসাগণ' শত্রু পার হইলে, 
প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ie BEE LAR LL Sl 
রয়া যুদ্ধের দেন॥ ইহার: ফলে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ 
আরুভ হর । শিখ সেনাদল মদুদকী, আলিওয়াল ও ফিরোজ শার যুদ্ধে বিপুল পরাক্রমে 
লড়িয়াও শিখ সেনাপতি লাল সিংহের বি“বাসঘাতকতায় ও ইংরাজ সেনাপতি স্যার 
হিউ গফের রণকৌশলের জন্য পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। 


ইংরাজের আক্রমণ 
নীতি 


শিখ শক্তির উত্থান ও পতন ১২৯ 


লাহোরের সন্ধি (১৪৬ খ্রাঃ) দ্বারা প্রথম ইঙ্গশিখ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। (১) 
কোম্পানী শিখ দরবারের নিকট হইতে কাশ্মীর ও জলন্ধর দোয়াব 
গার। (২) লাহোর দরবার কোম্পানীকে যুদ্ধের দরুন প্রচুর টাকা 
ক্ষাতপুরণ দেয়। (৩) লাহোর দরবারে শিখ নেতার সংখ্যা হাস 
করাহয়। (8) লাহোরে ইংরাজ রেসিডেন্ট রাখার ব্যবস্থা করা হর । মোটকথা এই 
সন্ধির দ্বারা ইংরাজ শান্ত লাহোর দরবারের উপর নিয়ন্ত্রণ চাপাইরা দেয় । এইভাবে প্রথম 
ইঙ্গ'শিখ যুদ্ধের ফলে শিখ শান্তর পতনের প্রথম ধাপ রচিত হর । 
দ্বিতা= ইজ-স্পিশ্ সমু, ১৮৪৮-৪৯ শ্রীঃ (Second Anglo-Sikh 
আar)ঃ লাহোরের সণ্ধির (১৮৪৬ খ্রীঃ) দ্বারা ইঙ্গ-শিখ বিরোধের পাকাপাকভাবে 
সমাধান হয় নাই । কোম্পানী এই সন্ধিকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করিয়া শিখশান্ত ধ্বংসের 
চেষ্টা করে। কোম্পানী লাহোরের সন্ধির শত‘গৃলির মনগড়া ব্যাখ্যা করিলে, খালসাগণ 
ইংরাজের মতলব বুঝতে পারে । ফলে খালসাগণ ইংরাজকে হঠাইতে সংকল্প নেয় । 
এদিকে লাহোর দরবারে নিযুক্ত ইংরাজ রেসিডেণ্ট জন লরেন্স শিখ 
ইংরাজের অংক্রমণ 
নীতি; দ্বিতী্ ইঞ্গ. শেতাগণকে পদে পদে এমনই বিবৃত করেন যে তাহাদের পক্ষে 
শিখ যুদ্ধ স্বাধীনভাবে শাসনকাৰ্য চালান অসম্ভব হইয়া পড়ে। লাহোরের 
সন্ধির দ্বারা শিখগণ ইংরাজকে কাশ্মীর ছাড়িয়া দিতে অঙ্গীকার 
করিয়াছিল। শিখ দরবার এই শর্ত পালনে টালবাহানা করিলে ইংরাজ সেনা বলপূৰ্বক 
কাশ্মীর দখল করে। ইহার পর ইংরাজ শক্তি গুলাব সিংহ নামক এক ডোগরা রাজপুতকে 
কাশ্মীর বিকুয় করিয়া দেয় । ইহাতে শিখ নেতাগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। শিখনেতা লাল 
সিংহ ইংরাজের বিরোধিতা করায় ইংরাজ রেসিডেণ্ট লরেন্স তাঁহাকে লাহোর দরবার হইতে 
বিতাড়িত করেন । লর্ড‘ লরেন্স স্বাধীনতাকামী ও দেশপ্রেমিক শিখনেতাগণকে ক্রমে 
দরবার হইতে বিতাড়ন করেন। তিনি ইংরাজের হাতের লোকদের শিখ দরবারে বসাইয়া 
শিখ শাসনব্যবস্থাকে ইংরাজের নিয়ন্রণে আনিবার চেষ্টা করেন। ইহার ফলে শিখ নেতাগণ 
প্রমাদ গনে । লাহোরের সান্ধর অন্যতম শর্ত এই ছিল যে সান্ধ স্বাক্ষরের পর ইংরাজ 
সেনা পাঞ্জাব হইতে সায়া যাইবে । কিন্তু ইংরাজ সেনাদল লাহোর সান্ধর শর্ত অনযায়ী 
পাঞ্জাব হইতে সায়া যাইতে টালবাহানা করে। ইহার ফলে শিখগণের মনে সন্দেহ দেখা 
দের। এই অবস্থার রানী ঝিন্দন দরবারের শাসনকার্ষে ইংরাজের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানাইলে রোসডেপ্ট তাঁহাকে বন্দী করিয়া চুনার দুর্গে রাখেন। রাজামাতার 
অপমানে খালা সেনাদল ক্ষোপিয়া যায় । 
মংলতানের শাসনকর্তা মলরাজ ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁহার সাহত 
শিখনেতা শের সিংহ ও আফগান সর্দরেরাও যোগ দেন। মূলরাজের 
বিদ্রোহ ক্রমে খালসাগণকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে। এইভাবে 
শিখদের সহিত ইংরাজের বিরোধ দেখা দেয়। 
লর্ড ডালহোসা তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুযায়ী পাঞ্জাব দখলের চেষ্টায় ছিলেন। 
মুলরাজের বিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়া তান নিজ উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ পান। তান 
ভারত (১২শ) -৯ 


গ্রাহোৱের সন্ধি 
১৮৪৬ খীঃ 


মূলরাজের বিদ্রোহ 


১৩০ আধুনিক ভারত 


এক ঘোষণার দ্বারা বলেন যে শিখগণ অতাঁত আভজ্ঞতা ভুলিয়া ইংরাজকে আক্রমণ 
কাঁরয়াছে। এজন্য তান শিখশন্তিকে ধংস করার সংকল্প নেন ৷ 
[ও EE ডালহৌসী যুদ্ধের জন্য শিখগণকে দায়ী করিলেও, নিরপেক্ষ 
এঁত্হাসিকেরা যথা মিল ও কানিংহাম প্রভাত এই যুদ্ধের জন্য 

ইংরাজের আগ্রাসী নদীতিকে দায়ী করিয়াছেন । 
দ্বিতীয় ইন্গশখ যুদ্ধে খালসা সেনাদল বিপুল বিক্ৰমে লাঁড়য়া চালরানওয়ালা 
ও গুজরাটের যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হর । খালসাগণের বারত্ব ইংরাজ সেনাপাত- 
গণের ভূয়সী প্রশংসা পায়। ইংরাজ শক্তি জয়লাভ করার পর ডালহোৌসী শখ সাম্রাজ্য 
ধরংস কাঁরয়া সমগ্র পাঞ্জাবকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুন্ত করেন। শিখ রাজা দলীপ সিংহ 
ইংরাজের আশ্রয়ে বৃত্তিভোগাঁতে পাঁরণত হন। খালসা বাহিনী ভায়া দেওয়া হয় । 
দ্বিতীয় ইঙ্গীশখ যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা পাঞ্জাব অতিক্রম করিয়া 
আফগানদ্থান স্পর্শ করে। ইহার পরোক্ষ ফল হিসাবে ইংরাজকে আফগান 
সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় । কোন কোন এঁতিহাসিক মনে করেন যে যাঁদ পাঞ্জাবকে 
মিত্র রাজ্য হিসাবে বজায় রাখা হইত তবে হয়ত ইংরাজকে আফগান সমস্যা লইয়া এত 
বিব্রত হইতে হইত না। সুতরাং লর্ড ডালহৌসী পাঞ্জাব অধিকার করিয়া দূরদর্শতার 

পরিচয় দেন ইহা মনে করার কোন কারণ নাই । 
শিখ আাভ্রাজ্যেল্ল পতন্েেন্ন্র কা ( Causes of the Sikh 
downfall )2 পাঞ্জাব কেশরা মহারাজা রঞ্জিং সিংহ যে সাম্রাজ্য নিজ হাতে স্থাপন 
তি করেন তাঁহার জাঁবতকালেই ই তাহাতে ধবংসের বাঁজ দেখা দের ৷ 
নীতির ফল রাজৎ সিংহ যে বিশাল বাহনী (প্রায় ৪০ হাজার সেনা ) গঠন 
করেন, তাহাকে তান প্রথম দিকে নগদ বেতন দিলেও শেষের দিকে 
বেতন বাঁক পড়ে । বাঁঞ্জতের সেনাদলের ব্যয় তাঁহার রাজস্ব অপেক্ষা বেশী হইলে এই 
ব্যয় নির্বাহ করা দ;কর হইয়া পড়ে । ফলে জায়গার দ্বারা বেতন পাঁরশোধের চেষ্টা করা 
হয়। ইহার ফলে সেনাদলে শৃংখলা নষ্ট হইয়া যায়। রঞ্জিৎ সিংহ খালসা বাহন গঠন 
কারলেও তাঁহার অবর্তমানে এই বাহনীকে নিয়ন্দ্রণে রাখবার মত কোন নেতা সৃষ্টি 
করেন নাই। ফলে তাঁহার মৃত্যর পর খালসা সেনা উচ্ছংখল হইয়া উঠে। ইহারা 
দরবারের রাজনীতিতে হাত দিবার চেস্টা করে এবং নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রাজ 
ইংরাজের চক্রান্তে শতদ্রুর পূর্বতীরের রাজ্য অধিকার কারতে ব্যর্থ হন । অমৃতসরের 
সান্ধর দ্বারা ইংরাজ তাঁহার হাত বাঁধিয়া ফেলে । রঞ্জৎ বুঝতে পারেন যে ভারতে একচ্ছন্ 
ক্ষমতা পাইবার পর ইত্রাজ দ্বাধীন শিখ শাস্তকে সহ্য করবে না! সুতরাং ইঙগ-শিখ 
যুদ্ধ আনবার্ হইয়া পড়ে। রাঞ্জিৎ নিজ জীবন্দশার এই যুদ্ধ এড়াইরা গিয়া মহা ভুল 
করেন। তাঁহার দুর্বল বংশধরের পক্ষে এই যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব ছিল না । রাতের 
পরবর্তী শিখ নেতা- উত্তরাধিকারীগণ ছিল অযোগ্য ও কলহপরায়ণ । ইহাদের দুর্বলতার 
গণের পদার্থ? সুযোগে শিখ সর্দারগণ ক্ষমতা লাভের চক্রান্ত করে। শিখ সর্দার- 
গণের স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা শিখগণের. পতন ত্বরান্বিত করে ॥ অপরাদকে 


সিন্ধু বিজয় ১৩১ 


ইংরাজ শান্তর কুটনোতিক দক্ষতা ও উন্নত সামরিক শান্তর সহিত শিখগণের আঁটিরা উঠা 
সম্ভব হয় নাই৷ 


গণ্চম পারচ্ছেদ 


সিন্ধু বিজয় 


( Conquest of Sind) 


পাঞ্জাব সামান্ত পর্যন্ত '্রটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইলে স্বভাবতই ইংরাজ সরকারের দৃষ্টি 
সিন্ধু দেশের দিকে পড়ে । আলেকজান্ডার বার্ণেস খিন্ধদুনদ ধরিয়া নদীপথে উজানে 
পাঞ্জাবের দিকে ১৮৩১ প্রাঃ যাত্রা করেম । এদিকে মাহারাজা রাঞ্জৎ সিংহ সিম্ধ বিজয়ের 
পারকল্পনা কাঁরলে, লর্ড উইলিয়াম বোঁণ্টিখক কর্ণেল পাঁটঞ্জারকে পাঠাইয়া সিন্ধন দেশের 
আমারগণের সাঁহত সণ্ধ স্থাপন করেন । লর্ড অকল্যাণ্ড আফগান যুদ্ধের সমর সিন্ধু 
দেশে ইংরাজের সামারক ঘাঁটি বসান এবং আমীরগণকে ইংরাজের রক্ষণাধীনে আনেন ৷ 
এঁদকে লর্ড নেপিয়ার নামক ইংরাজ সেনাপতি সিন্ধু দেশে ব্রিটিশ আধিপত্য দৃঢ়ভাবে 
স্থাপনের চেষ্টা করিলে বিদ্রোহ দেখা দেয়! লর্ড নোপিয়ার সিদ্ধুর আমীরগণকে ভীত 
প্রদর্শন করিয়া অধীনতায় আনিবার চেষ্টা করেন৷ ইহাতে সিন্ধুর আমীরগণ ক্ষেপিয়া 
ষান। এমতাবস্থায় সিন্ধু যুদ্ধ আরম্ভ হয় । বড়লাট লর্ড এলেনবরা মিয়ানী দাবোর 
যুদ্ধে আমীরগণকে পরাজিত করিয়া সিম্ধুদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তভূর্তি করেন । 


ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ 


ব্ৰিটিশ সাত্রাজ্য বিস্তার ২ লর্ড ডালহৌসীর 
স্বত্ব বিলোপ নীতি 
( Expansion of the British Empire : Annexations 
of Dalhousie ) 


লৰ্ড ডালহোসীব্ব সাম্মাজ্য বিস্তার ও স্বভ্-ব্িলোপ নীতি 
{ Annexation of Lord Dalhousie and the Doctrine of Lapse ) £ 
ভারতে যে সকল ইংরাজ বড়লাট সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রাসাদ্ধ অর্জন করেন লর্ড 
ডালহোসী তাঁহাদের মধ্যে প্রধান বলা যায়। স্যার রিচার্ড টেম্পলের মতে “ভারতে ব্রাটশ 


১৩২ আবধ্দীনক ভারত 


সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণের মধ্যে লর্ড ডালহৌসীর সমতুল্য কেহ ছিলেন না” ।১ ডালহৌসী 
সম্পর্কে এতিহাসিক ইনেস (759) মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
ডালগৌনীর সা্রাজ্য- “ডালহোসীর পূর্ববর্তাঁ ইংরাজ শাসকগণ সম্ভবপর হইলে রাজ্য 
SMTA দখল বা লড়াই এড়াইতে চাহিতেন, কিন্তু ডালহোঁসা সর্বদা রাজ্য 
দখলের সুযোগ খুজিয়া বাহির কাঁরতেন ।” তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতির জন্য লর্ড 
ডালহোৌসীকে লর্ড ওয়েলেসালর সাঁহত তুলনা করা যায় । ডালহৌসী মনে কারতেন যে 
ভারতীয় রাজাগণের শাসন ব্যবস্থা যুগের অনুপযোগী হইয়া পাঁড়য়াছে। সুতরাং 
ইংরাজের আলোকক্রাপ্ত শাসনে এই দেশীয় রাজ্যগ্ীলকে আনা তান কর্তব্য বালিয়া মনে 
কাঁরতেন। ভারতীয়গণ ইংরাজ শাসন পছন্দ কাঁরবে কিনা ইহা বিবেচনা কাঁরতে লর্ড 
ডালহোঁসী তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী দচ্ভের জন্য আদৌ রাজী ছিলেন না। সুতরাং আইনের 
মার পণ্যাচ অথবা বল প্রয়োগ যে কোন উপায়ে তান দেশীয় রাজ্যগুনলকে গ্রাস কারবার 
সংকল্প নেন। ৃ 
লর্ড ডালহোৌসী সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তিনাট নীতি নেন, যথা _ যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য 
জর, কুশাসনের অজুহাতে রাজ্য গ্রাস এবং স্বত্ব-বিলোপ নীতি । 
(১) যুদ্ধ দ্বারা রাজ্য জয় নীতি অনুসরণ করিয়া তানি দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের 
দ্বারা পাঞ্জাব অধিকার করেন (বিশদ বিবরণ চতুর্থ পারচ্ছেদ পৃঃ ১২৯ দেখ )। পাঞ্জাবের 


অন্তর্গত মূলতানের শাসনকর্তা মুূলরাজের বিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়া লর্ড ডালহৌসী 


লাহোরের সম্থিভঙ্গের জন্য শিখ দরবারকে দায়ী করেন । তিনি শিখ 
ঝা বাগ দরবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারয়া চালিয়ানওয়ালা ও গুজরাটের 
যুদ্ধ যুদ্ধে খালসা সেনাকে পরাজিত করেন । পাঞ্জাব ব্রাটশ সাম্রাজ্যের 
অন্তভূর্তি হয় । (২) ডালহৌসী ব্ৰহ্মের দিকেও নজর দেন । ইংরাজ 
বাঁণকগণের প্রতি খারাপ ব্যবহার ও ইংরাজ দূত কমোডোর ল্যাম্বার্টের প্রাত অপমান 
জনক ব্যবহারের প্রাতিবাদে তান ব্রহ্ম আক্রমণ করেন । ফলে দাঁক্ষণ ব্রহ্ম বা পেগ ব্রিটিশ 
সাশ্রাজ্যভুন্ত হয়। এছাড়া আরাকান প্রভৃতি অণ্চলও ইংরাজ আঁধকারে আসে (বিশদ 
বিবরণ তৃতীয় পারিচ্ছেদ পৃ ১২৩ দেখ )'। (৩) 'সাঁকমের রাজা কর্তৃক ইংরাজ কর্ম- 
চারীগণের প্রতি দুর্ব্যবহার করার অজুহাতে তান 'হমালর সংলগ্ন [সাঁকমের একাংশ 
দখল করেন। 
কুশাসনের অজন্হাতে ডালহোসাঁ বশ্যতামুলক মিত্রতাভুন্ত রাজ্যগুলির কয়েকটিকে 
অধিকার করেন৷ এই রাজ্যগলির আঁধকারের ক্ষেত্রে লর্ড ডালহোসা যুক্ত দেখান যে 
কুশাসনের অজুহাতে প্রজাগ্ণণকে ইংরাজের উন্নত এবং আলোক প্রাপ্ত শাসনের আওতায় 
রাল্য গ্রহণ আনা তাঁহার কর্তব্য । অযোধ্যা রাজ্য দীর্ঘকাল ইংরাজের 
বশ্যতামূলক মিন্রতার অধীন ছিল। বশ্যতামূলক চুক্তি অনুযায়ী ইংরাজ সেনাদলের 
>. ‘As an imperial administrator, Dalhousie has never been surpassed and 


seldom squalled by any illustrious men whom England had sent forth to govern 
India.”’—BSir R. Temple. 


টিশ সাম্রাজ্য বিস্তার $ লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি ১১৩৩ 


| বায় নির্বাহের জন্য অযোধ্যার নবাবগণ ইংরাজ সরকারে প্রভূত অর্থ আদার দিতেন । 
কিন্তু ইংরাজ সরকারের অর্থের দাবা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে । এদিকে অযোধ্যার নবাব 
নিজ বিলাসব্যসনের খরচ ও. কোম্পানীকে বাড়তি টাকা যোগাড়ের জন্য প্রজার উপর 
শোষণ চালান অযোধ্যার নবাব ওরাজদ আল ছিলেন অকর্মণ্য। তিনি ছিলেন 
সঙ্গাতীপ্রর ও মজালসী লোক । কোম্পানীর দাবা মিটাইয়া প্রজার মঙ্গল করা তাঁহার সাধ্য 
ছিল না। সুতরাং তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় গোলোযোগ দেখা দেয় লর্ড ডালহোঁসা 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতুত্ত করেন৷ এছাড়া ডালহৌসী হায়দরাবাদের নিজামের নিকট বশ্যতা- 
মূলক মিন্রতা অনুযারী কোম্পানীর নিকট দেয় অর্থের দাবী করেন। নিজাম বকেয়া 
টাকা পারশোধ কাঁরতে না পারায় তিনি 1নজামের রাজ্যভুন্ত বেরার প্রদেশ আঁধকার 
করেন। 
লর্ড ভালহৌসীর সাগ্রাজ্য বিস্তারের তৃতীয় পন্থা ছিল স্বত্ববিলোপ নীতি (7০০ 
trine of Lapse ) | এই নীতির প্রয়োগ দ্বারা তান ‘বস্তৃত ভূখণ্ড ব্রাটশ সাম্রাজ্যভুত 
করেন ৷ হিন্দু আইন অননযারী কোন ব্যক্তির পত্র সন্তান না থাকলে 
হত-বিলোপ নীতি সেই ব্যাড উত্তরাধিকারী হিসাবে দত্তক পনর গ্রহণ করিতে পারত! 
{হন্দ: আইনে দত্তক পত্ৰ তাঁহার দত্তক তার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পার উত্তরাধিকার! 
হইত হিন্দ: রাজাগণও উত্তরাধিকারী হিসাবে পত্র সন্তান না থাকিলে এই প্রথা অনযযায়ী 
দত্তক গ্রহণ কাঁরতেন ৷ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পাঁরচালকগণ দীর্ঘকাল ধাররা ভারতীয় 
রাজাগণের দত্তক গ্রহণ প্রথা নিয়ন্ত্রণ করার কথা ভাবিতোছলেন ৷ ইংলণ্ডের পরিচালক 
সভা ১৮৩৪ শ্রীঃ দেশীয় রাজাগণের দত্তক গ্রহণ নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন । লর্ড ভালহৌসা 
বড়লাট হইলে দত্তক গ্রহণ প্রথাকে নিয়ান্রিত করিয়া কোম্পানীর রাজ্য বিস্তারের চেস্টা 
করেন। তান দেশীয় রাজ্যগীলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন, যথা_(১) কোম্পানীর 
দ্বারা গ্থাঁপিত দেশীয় রাজ্য ; (২) কোম্পানীর অধীনস্থ করদ রাজ্য ; (৩) স্বাধীন 
দেশীয় রাজ্য । লর্ড ডালহোঁসা নির্দেশ দেন যে প্রথম শ্রেণীর রাজ্যগদালর ক্ষেত্রে রাজ- 
বংশের কোন স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী না থাকিলে সিংহাসনে এই রাজবংশের স্বত্ব লোপ 
পাইবে ৷ দত্তক পু গ্রহণ করিয়া এই বংশের আঁধকার রক্ষা করা চলবে না. উত্তরাধি- 
কারা না থাকায় এই বংশের স্বত্ব লোপ পাইয়া কোম্পানীতে এই স্ন বর্তাইবে। কারণ 
মুঘল সম উত্তরাধিকারী হিসাবে কোম্পানী হইল ভারতের সার্বভৌম শত [তরাং 
কোন রাজবংশের উত্তরাধিকারী না থাকলে তাহা সার্বভৌম শান্তর হাতে যাইবে । 
দদ্বতীয়তঃ, দ্বিতীয় শ্রেণী অৰ্থাৎ করদ রাজ্যগলর ক্ষেত্রে দত্তক গ্রহণ কাঁরতে হইলে 
কোম্পানীর পর্ব অনুমতি ছাড়া দত্তক গ্রহণ করা চলবে না । যাঁদ কোম্পানীর অনুমাত 
না পাওয়া যায় তবে এই বংশের স্বত্ব লোপ পাইয়া কোম্পানীতে বর্তাইবে। তৃতীয়তঃ, 
স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগীলর ক্ষেত্রে দত্তক গ্রহণে কোম্পানীর কোন আপাঁত্ত থাঁকবে না । 
এই নির্দেশনামার নাম হইল স্বস্বাবলোপ আইন (Doctrine 0f Lapse) । স্বন্বীবলোগ 
আইনের সমর্থনে ডালহোস আরও বলেন যে দেশীয় রাজ্যগনীলর শাসন ব্যবস্থা যেহেতু 


১৩৪ আধদীনক ভারত 


দনন্ীতপূর্ণ সেহেতু শাসক রাজবংশের উত্তরাধিকারী না থাকিলে সেই সুযোগে সেই 
রাজ্যাটকে কোম্পানীর সুশাসনের আওতায় আনা কর্তব্য । 
এই স্বন্বাবলোপ আইনের বলে লর্ড ডালহোঁসী সাতারা, জৈৎপুর, সম্বলপুর, উদয়- 
পুর, ঝাঁসি, ভগৎ, নাগপদুর প্রভৃতি রাজ্যগুলির স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী না থাকায় এই 
রাজ্যগুিকে কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করেন। এছাড়া স্বত্বিলোপ 
নিসা আইন দ্বারা তিনি উত্তরাধিকারী না থাকিলে রাজবংশের ভাতা প্রদান 
বন্ধ করেন। পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তক 
পত্র নানাসাহেবের পেশবা উপাধি ও পেশবার ভাতা বন্ধ করা হয়। কর্ণাটের নবাবের 
উত্তরাধিকারী না থাকায় এবং তা র রাজারও উত্তরাধিকারী না থাকায় উভয় দেশের 
রাজপদ লোপ ও ভাতা বন্ধ করা হয়। - 
লভ ডালহোসাঁর দ্ব্বলোপ নীতির বহু নটি ছিল। প্রথমতঃ, স্বত্ববিলোপ আইন 
ঘারা তিনি হিন্দ; সমাজের দত্তক পুর গ্রহণের বহ: পুরাতন প্রথাকে রদ করেন। ইহার 
ফলে লোকে অসন্তুষ্ট হয় । দ্বিতীয়তঃ, সব্ববিলোপ আইন কেবলমাত্র হিন্দ; রাজাগণের 
ক্ষেত্রে প্রযু্ত হয়। মনসালম শাসকগণের উপর উহা প্রযুন্ত হইতে পারে নাই । তৃতীয়ত, 
"বসব বিলোপ নাতি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ব্যবহার করা হয় । পরে বিলাতের পারচালক 
সভা চ্ত্ববিলোপের অপ-প্রয়োগ দেখিয়া অনেকগুলি রাজ্য ফিরাইয়া দেন। চতুর্থতঃ, 
উদর়প্র রাজ্য কোম্পানীর সমষ্ট ছিল না, ভগতের ক্ষেত্রেও আইনের 
অপপ্রয়োগ হয়। এজন্য পরিচালক সভা এই রাজ্যগ্ল ফিরাইয়া 
দেয় । পণমতঃ, ডালহৌসী স্বত্ববিলোপ আইনের নির্বিচার প্রয়োগ 
টিং তাঁহার লগ সমাজবাদী নর ছারা ১৮৫৭ রী বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত করেন। এই 
নাহাহারা বাঁসীর রানী লক্ষীবাঈ ও নানাসাহেব নেতৃত্ব দেন। ষষ্ঠ, অযোধ্যা 


বত্ব-বিলোগ নীতির 
সমালোচনা 


ঘোর বিরাগের কারণ হয় এবং ইংরাজের নামকে কলাত্কিত করে।”১ এইভাবে 
অলহোসার সামাজযবাদী নাতি ১৮৫৭ রী মহা বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত বরে। 


--- 


2, “The British interference with that provinee has becn ag Prejudicial to the 


court and people as it has been disgraceful to the British name,” Sir Henry 
Tavwrence, 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিভার £ বগ্ততামুলক মিত্রতা হইতে 
সর্বভৌমত্ব লাভ 
( Establishment of the British Indian Empire : From 
the Subsidiary Alliance to Paramountcy ) 


বশ্যতামুলক মিত্ৰতা নীতি: লর্ড ওম্মেলেসনিন (9১০ 
diary Alliance and Lord Wellesley ) 8 ১৭৬৫ থীঃ বাংলার দেওয়ানী লাভের 
পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগযলর সাঁহত সমমর্ধাদা 
লাভের চেষ্টা করে । কোম্পানী দাবী করে যে ভারতের নিজাম, অযোধ্যার নবাব, পার 

পেশবার মত কোম্পানীও একাটি ভারতীয় শান্ত হিসাবে স্থান 
মায়ার রি পাইয়াছে। প্রতিদ্বন্বী মারাঠা ও মহাশুর যাহাতে কোম্পানীর 

রাজ্যকে আক্রমণ না করে এজন্য ওয়ারেন হোস্টংস অযোধ্যার নবাব, 
নিজাম প্রভাতির সহিত চুক্তি কারা আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ করেন। স্যার উইলিয়াম লি 
ওয়ার্ণার এই নীতিকে “বেড়া জাল নীতি” বা Ring fence theory বলিয়াছেন । 

লর্ড ওয়েলেসাঁল (১৭১৮-১৮০৫ প্রঃ) ভারতে বড়লাট নিযুক্ত হইলে কোম্পানীর 
দেশর রাজ্য নীতিতে এক বড় রকমের পরিবর্তন হয় । ওয়েলেসাল ছিলেন ক্ষমতাপ্রিয় 
সাম্রাজ্যবাদী শাসক ৷ ভারতীয় রাজা ও তাঁহাদের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার বিন্দু 
মাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তন মনে করিতেন যে, ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য দেশীয় রাজ্য- 

গুলিকে কোম্পানীর উন্নত শাসন ব্যবস্থায় আনা উঁচিত। ভারত- 
বন্ঠতামূলক নীতি বাসীরা কোম্পানীর শাসন পছন্দ কাঁরবে কিনা ইহা লইয়া তান 
উড মাথা ঘামাইতেন না । এদিকে ফরাসী বীর নেপোলিয়ন মিশর হইতে 
ভারত আক্রমণের তোড়জোড় করায় লর্ড ওয়েলেসাল আশাঁঙকত হন। তান আশঙকা 
করেন যে ভারতীয় রাজাগণ, বিশেষতঃ, টিপু সুলতান ইংরাজের বিরুদ্ধে ফরাসীগণের 
সহিত যোগ দিবে ৷ এদিকে দৌলতারাও সান্ধয়া প্রভাত রাজাগণ ফরাসী সেনাপাঁতগণের 
সহযোগিতায় ইওয়োপায় কায়দায় শিক্ষিত ভারতীয় বাহনী গাঁড়য়া তুললে ওয়েলেসাল 
চিন্তিত হন ৷ তান আশঙকা করেন যে সুশিক্ষিত ভারতীয় সেনা কোম্পানীকে ঘায়েল 
কারয়া ফোঁলবে ৷ 

উপরোন্ত দিক বিবেচনা করিয়া লর্ড ওরেলেসাল সিদ্ধান্ত নেন যে ভারতের অন্যান্য 
দেশীয় শান্তর সাহত সমান মর্যাদায় থাকিয়া কোম্পানীর লাভ নাই। দেশীয় রাজ্য- 
গুলিকে কোম্পানীর রাক্ষত বা আশ্রিত রাজ্যে পারণত কাঁরয়া কোম্পানীকে ভারতের 
প্রধান বা মূখ্য শান্তর আসনে বসাইতে হইবে। ভারতের সকল রাজাদের উপর 


১৩৬" 


আধ্যীনক ভারত 


প্যারামাউণ্ট (7১87401081) বা আঁধরাজ শান্তিরুপে স্থাপিত হইয়া দেশীয় রাজ্যগুলিকে 


কোম্পানীর আধিপত্য 


নিয়ন্ত্রণ করলে ভারতে শান্তি স্থাপিত হইবে৷ ভাততীয় দেশীয় 


রত রাজ্যগালর পক্ষে কোম্পানীর বিরোধিতা অথবা ফরাসীগণের সহিত 
যোগদান করা সম্ভব হইবে না। 

ওয়েলেসাল তাঁহার সাম্রাজ্যবাদ নীতিকে রূপায়িত করিবার জন্য যে সান্ধ-পন্রের 

খসড়া তৈয়ারী করেন তাহার নাম ছিল বশ্যতামুলক মিত্রতা নীতি ( Subsidiary 


লর্ড ওয়েলেসলি 


Alliance )| এই সান্ধর শর্ত ছিল এইরূপ 
(১) ভারতায় রাজাগণকে কোম্পানীর সহিত 


উর বশ্যতমূলক মিত্ৰতা স্থাপনের 
লক সন্ধির 
ডা জন্য আহ্বান জানান হইবে৷ 


(২) এই মিন্রতা যাঁহারা গ্রহণ 
করিবেন তাঁহারা কোম্পানীর বিনা অনুমতিতে 
অপর কোন শান্তির সহিত মিত্রতা স্থাপন বা যুদ্ধ 
বিগ্রহ করিতে পারিবেন না। (৩) মিত্র রাজ্যে 
ইংরাজ সৈন্য ছাড়া আর কোন ইওরোপন় 
নাগারককে কোম্পানীর বিনা অনুমতিতে ঢুকতে 
দেওয়া যাইবে না। (৪) মিত্র রাজ্যকে বৈদেশিক 


আক্রমণ হইতে রক্ষার দায়িত্ব কোম্পান? গ্রহণ করিবে। (৫) প্রাত মিন্ররাজ্যে একদল 


ইংরাজ সেনা রক্ষণাবেক্ষটে 
মিন রাজা নগদ অর্থ অ' 
ইংরাজ রোসডেণ্ট থাকবেন । 


না। 


ওয়েলেসাল ভারতাঁয় রাজাগণকে 
হায়দরাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম 


পের জন্য থাকিবে । (৬) এই সেনাদলের ব্যয় নির্বাহের জন্য 
বা রাজ্যের একাংশ ছাড়িয়া দিবেন। (৭) মিন্র রাজ্যে একজন 
(৬) কোম্পানী মিত্র রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 


বগ্যতামুূলক সন্ধি গ্রহণের আহ্বান জানাইলে (১) 


ইহা গ্রহণ করেন । হায়দরাবাদের সন্ধির ফলে কোম্পানী 


বশ্ঠতামূলক মিত্রতার ৮ লাগার ভার নেয় এবং ইহার বিনিময়ে কৃষ্ণা ও তুজভ্ার 
প্রয়োগ 


দণ অঞ্চল লাভ করে। (২) অযোধ্যার নবাবও এই সন্ধি গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হন। ওয়ারেন হেস্টিংস বেনারসের সন্ধি দ্বারা 
অযোধ্যার নবাবের অনেক ক্ষমতা 


বশ্যতামলক সন্ধি গ্রহণ করেন। ইহার 
উর্বর অঞ্চল কোম্পানী লাভ করে। 
(১৮০২ থীঃ ) ক্বাক্ষর করিয়া ইত্রাজের 


বিবরণ ১১৫-১১৬ পৃঃ 


মারাঠা সবার সিন্ধিয়া 
ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধে তাঁহারা পরাজিত হন ৷ 


বিশিময়ে রোহিলখণ্ড, দোয়াব ও গোরক্ষপুরের 
. (৩) পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও বোসনের সন্ধি 
সহিত বশ্যতামূলক স্থাপন গ্রহণ করেন । (বিশদ 


দেখ) (৪) বরোদার গাইকোয়াড়ও এই সন্ধি মানিয়া নেন ৷ (৫) 
॥ ভেসিলে ও হোলকার বেসিনের সান্ধি অদ্বীকার করিলে দ্বিতীয় 


(বিশদ বিবরণ পূর্বে পঃ ১১৬ দেখ )। 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার £ বশ্যতামুলক মিত্রতা হইতে সর্বভৌমত্ব লাভ ১৩৭ 


ভোঁলে দেওগাঁওয়ের সন্ধি ও সিন্ধিয়া সূর্অজর্বন গাঁওয়ের বশ্যতামূলক সান্ধি স্বাক্ষর 
করেন। ইহার ফলে তাঁহারা কোম্পানীর আশ্রিত রাজার পরিণত হন। হোলকার শেষ 
পর্যন্ত রাজপুরঘাটের সন্ধি স্থাপন করেন। (৬) রাজপুতানার যোধপুর ও জয়পুর 
প্রভৃতি রাজ্যও বশ্যতামূলক সাম্ধিতে স্বাক্ষর করে। (৭) আর্টের মৃত নবাব মহম্মদ 
আলির পুত্র ইংরাজের বিরুদ্ধে টিপুর সহিত যোগদানের অভিযোগে বশ্যতামূলক সন্ধি 
গ্রহণে বাধ্য হন । (৮) লর্ড লেক দিল্লী প্রবেশ করিয়া মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ 
আলমকে মারাঠা রক্ষণাধীন হইতে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে আনিয়া বাদশাহের উপুর 
কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রাতষ্ঠার পথ রচনা করেন । (৯) মহাশুরের সুলতান টিপু বশ্যতা- 
মুলক মিত্ৰতা সন্ধি অগ্রাহ্য করলে চতুর্থ ইন্গমহীশূর যুদ্ধে টিপু পরাজিত ও নিহভ 
হন। মহাশুরের পুরাতন হিন্দ; রাজবংশ কোম্পানীর আশ্রিত হিসাবে মহীশুরের 
সিংহাসনে স্থাপিত হয় । ( বিশদ বিবরণ ১০৬ পৃঃ দেখ )। এইভাবে বশ্যতামূলক মিত্রতা 
নাতি দ্বারা লর্ড ওয়েলেসাল জনেক কেন্বিজ এতিহাসিকের মতে “ভারতের অভ্যন্তর্থ 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যে পাঁরণত করেন.।”৯ 


লর্ড ওয়েলেসালর পর স্যার জর্জ বালে বড়লাট নিযুক্ত হন। তান লভ, 
ওয়েলেসালর বশ্যতামূলক মৈত্রীনীতি ত্যাগ করিয়া দেশীয় রাজ্যে 
লনা হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করেন ৷ ইহার পর লর্ড মিণ্টোও 
দেশীয় রাজ্যের সহিত স্থিতাবস্থা বজায় রাখিয়া চলেন ৷ 
লর্ড হেস্টিংস ১৮১৩ থাঃ বড়লাট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করিলে কোম্পানীর রাজা 
বিস্তার নীতিতে পূনরায় জোয়ার আসে । তিনি ভারতে আসিয়া লর্ড ওয়েলেসালর 
সাম্রাজ্য বিস্তার নীতিকে সম্পুর্ণ করার সংকল্প নেন | লর্ড হে্টংস 
বহি লক্ষ্য করেন যে, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগ্ীল ফাঁসলের ন্যায় 
্রন্তরীভূত অবস্থায় পরিণত হইয়াছে । ইহাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক 
ও শাসনতাল্বিক উন্নাতর কোন সম্ভাবনা নাই। ওয়েলেসালর নীতি অনুসরণ করিয়া 
ভারতীয় রাজ্যগীলকে কোম্পানীর অধরাজত্বের অধীনে ( Paramountcy ) আনার 
{তনি সংকল্প নেন। এই উদ্দেশ্যে হেস্টিংস পুনার সন্ধি দ্বারা মারাঠা পেশবার পদ 
লোপ করেন। পেশবা ইংরাজের বৃত্তিভোগাতে পরিণত হন ৷ তৃতীয় ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধে 
মারাঠা শান্তর চূড়ান্ত পতন ঘটে ॥ তৃতীয় ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধের পর লর্ড হেস্টিংস ভারতীয় 
রাজাগণের সাঁহত যে সন্ধি স্থাপন করেন তাহাতে কোম্পানী আধরাজ ( Paramount ) 
'হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং ভারতীয় রাজাগণ কোম্পানীর অধীনস্থ রাজ্য হিসাবে পারণভ 
হয়। মুঘল সম্রাটের কাজ আইনতঃ বর্তমানে থাকিলেও তিনি বিষহীন ঢোঁড়া সাপের 
মত নিজাঁব হইয়া থাকেন! তাঁহার সামরিক ও আর্থিক ক্ষমতা না থাকায় এবং তান 
কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে থাকায় মুঘল সম্রাটের অধিরাজত্বের বাস্তব দাবী লোপ পায় । মুঘল 
সম্রাটের স্থলে কোম্পানীই আধরাজত্ব গ্রহণ করে। এতিহাঁসিক লয়ার্ভের মতে “পত্রাটশ 


১. “The British Empire in India became the British নেট of India.” 
(C.H,I. Vol. V). 
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সরকার সূজাঁরন বা আঁধরাজ হিসাবে স্বীকৃতি পায় ।”৯ এইভাবে লর্ড হেস্টংস 
কোম্পানীর অধীনে ভারতীয় রাজ্যগুলকে আনেন । ভারতীয় রাজাদের বৈদেশিক নীতি, 
আত্মরক্ষা ব্যবস্থা কোম্পানীর হাতে চলিয়া যায়। ইংরাজ রোঁসিডেন্টগণ দরবারে বাঁসরা 
রাজাগণকে নিয়ন্ত্রণ কারতে থাকেন । - 

লর্ড হেস্টিংদ কোম্পানীকে ভারতে প্যারামাউণ্ট বা আঁধরাজ শীন্তিতে পারণত কারবার 
পর, লর্ড ডালহৌসী স্বত্বাবলোপ নীতি প্রয়োগ করিয়া কোম্পানীর 

সাম্রাজ্য আরও বাড়াইয়া ফেলেন । এইভাবে ভারতে ব্রিটিশ সার্ব 

স্ত্ববিলোপ নীতি ভো শাঁঙিরপে উদিত হয়। 

দেশীয়্র ব্রাজ্যগুলিল্ল উপন্ল কোস্পালীন্ল আধিপত্য 
ক্ছাপন্লেল। ফতাফভল (Effects of the British supremacy on the 
Indian States )2 উপরের আলোচনায় কিভাবে ভারতে কোম্পানীর সার্বভৌম শান্ত 
প্রীতম্ঠিত হয় তাহা আলোচনা করা হইয়াছে ৷ দেশীয় রাজ্যগুলকে 
কোম্পানীর অধীনে আনার ফলে দেশীয় রাজ্যগদীলর ক অবস্থা হর 
তাহা এখন আলোচনা করা হইবে । কোম্পানী সার্বভৌম শান্ত 
হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাইবার পর ভারতে পচ শ্রেণীর দেশী রাজ্য দেখা যায় । যথা, (১) 
নিজাম ও শিয়া প্রভৃতি শান্তর অধীনে অর্ধ স্বাধীন রাজ্য । (২) অযোধ্যার নবাবের 
বশ্যতামূলক রাজ্য ৷ ইহার আভ্যন্তরীণ শাসন নবারের অধীনেই থাকে । (৩) ইংরাজের 
সহিত সন্ধির দ্বারা স্থাপিত রাজ্য যথা মহীশুর ও রাজপুত রাজ্যগীল। (8) ক্ষুদ্র 
রাজ্য যথা কাঁথওয়াড়, টগ্ক, ঝাঁসী প্রভৃতি । (৫) কোম্পানীর সনদের বলে প্রাতক্ঠত 
রাজ্য ৷ 

কোম্পানীর আঁধরাজত্বের আওতায় আসবার পর এই সকল রাজ্যগুলির বৈদেশিক 
৮7:57: ' সম্পর্ক কোম্পানীই নিয়ন্রণ করে। বৃহৎ রাজ্যগীলতে কোম্পানীর 
লোপ ও আভ্যন্তরীণ সেনা বশ্যতামূলক সাঁন্ধ অনুযায়ী অবস্থান করায় এই রাজ্যগদুলির 
শ্বাযত্বশাদনন লাভ পক্ষে কোম্পানীর বিরোধিতা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে । দেশীয় 

রাজ্যগীলর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোম্পানী সাধারণতঃ হাত না 

দিলেও, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত গোলযোগ দেখা দিলে কোম্পানী হস্তক্ষেপের সুযোগ পায় ॥ 
এই সূত্র ধারয়া কোম্পানী কার্যতঃ আশ্রিত রাজ্যগ্রীলকে গ্রাস করে । 

বশ্যতামূলক মিত্রতা ও আঁধরাজত্বের আওতায় থাকিয়া ও দায়িত্বহীন নিরাপত্তা ভোগ 
করিয়া দেশীয় রাজবংশগুলি ক্রমশঃ অযোগ্য ও অকর্মন্য লোকে পূর্ণ হইয়া যায় ৷ 
বৈদেশিক আক্ৰমণ ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ভয় না থাকায় রাজবংশ- 
গাল তাহাদের পুরাতন সামারক দক্ষতা হারাইয়া ফেলে । তাছাড়া 
কোম্পানীর সেনা বা শাসন বিভাগের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত 
না হইবার ফলে দেশীয় রাজা ও অভিজাতগণ শাসনকার্ চালাইবার দক্ষতা হারাইরা 
ফেলে । আকবর ও ওরঙ্গজেবের আমলে দায়িত্বপূর্ণ পদ পাইয়া তাহাদের পৃব্পুরুষগণ 

2. Cambridge History of India, Vol. V. 


পাচ শ্রেণীর দেশীয় 
রাজ্য 


দায়িত্বহীন নিরাপত্তা 
ও যোগ্যতার অবনতি 
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যে যোগ্যতার পরিচয় দেন তাহা কোম্পানীর আমলে নষ্ট হয়। ফলে রাজ্য রক্ষা কর 
তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
বশ্যতামূলক মিত্রতার ফলে দেশীয় রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক সর্বনাশ ঘটে । ইংরাল 
সেনাদলের সর্বনাশা খরচ যোগাইতে দেশীয় রাজ্যগুলে নিঃস্ব হইয়া ষায়। এঁতিহাসিক 
এতে স্মিথের মতে কোম্পানী সুযোগ বুঝিয়া বকেয়া অর্থ বাবদ মিতু 
শোধ রাজ্যের রাজ্যাংশ গ্রাস করেন কোম্পানী মাঝে মাঝে ইংরাজ সৈন্য- 
সংখ্যা বাড়াইয়া মিত্র রাজাগণের নিকট অধিক অর্থ দাবী করে। এই 
অর্থ দিতে অপারগ হইলে মিত্র রাজ্যের অংশ অধিকার করা হয়। বশ্যতামুলক মিন্রতার 
কর মিটাইতে আঁধকাংশ দেশীয় রাজ্য হয় ঝণে ড্যাবয়া ষায় অথবা প্রজা শোষণ করিয়া 
কোম্পানীকে টাকা দিতে বাধ্য হয়। 
এদিকে দেশীয় রাজাগণ নিজেদের বিলাসিতার খরচ ও কোম্পানীর দেয় অর্থ মিটাইবার 
জন্য প্রজাবর্গকে যথেচ্ছ শোষণ কাঁরতে বাধ্য হয় । ইহার সুযোগ লইয়া কোম্পানী 


দেশীয় রাজাগণের বিরুদ্ধে কুশাসনের অজুহাতে পুরাতন রাজাকে অপসারিত কাঁরয়া 
নার আনে। লর্ড ডালহৌসী কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা রাজ্য 
রাজোর শাসনে এইভাবেই কোম্পানীর সাম্রাজ্যভুন্ত করেন।  উত্তরাধিকারের 
কোম্পানীর হস্তক্ষেপ গোলযোগের অজুহাতে কোম্পানী ১৮২৬ খাঁঃ ভরতপঢুর, কুশাসনের 

অজুহাতে লর্ড উইলিয়াম বেশ্টিঙ্ক ১৮৩৯ রঃ মহাশর, ১৮৩৪ শ্রী 
কুর্গে হস্তক্ষেপ করে। লর্ড ডালহোসাী তাঁহার স্বত্ব-বিলোপ নাতি প্রয়োগের সময় 
কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্যে তাহা প্রয়োগ করেন। এইভাবে কোম্পানীর মিন্রতা সান্ধর, 


অধীনে দেশীয় রাজ্যগুলে ধারে ধারে ক্ষয় পায় । 


পঞ্চম অধ্যা্জ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 


( Reaction to British Policy of Expansion ) 


ইহল্লাজ শাসনের ব্িক্ুদ্ছে দেশবাসীন্ব অসন্তোষ শু 
ব্িদোহেব্ কানন (Discontent against Company's Rule) : পলাশীর 
যুদ্ধের পর বাংলাকে কেন্দু করিয়া ক্রমে সমগ্র ভারতে ইংরাজ শাসন প্রাতষ্ঠিত হয়। কন্ু 
ভারতীয় জনসাধারণ বিনা প্রতিবাদে মুখ বায়া কোম্পানীর শাসন মানিয়া লইয়াছিল 
ইহা মনে করার কোন কারণ নাই ৷ আধুনিক অস্বশদ্র ও যূদ্ধাবদ্যায় দক্ষ ইংরাজ 
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সেনার বিরুদ্ধে ভারতের মানুষেরা মাঝে মাঝে সশস্ত্র প্রতিরোধ চালায় । যুদিও তাহাদের 
কামান, বন্দুক ছিল না, তথাপি বুকে সাহস ও বিদেশী শাসনের প্রতি ঘৃণা লইয়া 
তাহারা আগাইয়া আসে । মুঘল যুগে ভারতের সম্পদ ভারতেই থাকত তাহা বাহিরে 
চালরা যাইত না৷ ভারতীয় শিল্পা, কারিগর. ও মেহনতী লোকেরা কাপড়, মসালন 
প্রভৃতি জিনিষ ইওরোপীরগণকে বিক্রয় করিয়া দুপয়সা রোজগার করিত। কোম্পানীর 
শাসন প্রীতাঁণ্ঠত হইলে ভারতের পুরাতন অর্থনীতি একেবারেই ভাঙিয়া পড়ে । ভারতীয় 
সাল খুবই কমদামে কিনিয়া কোম্পানী ও তাহার কর্মচারীরা বিলাতে চালান দেয় । 
ইওরোপের বাজারে সেই মাল উচু দামে বিক্রয় করিয়া তাহারা প্রচুর মুনাফা লোটে। 
এদিকে ভারতীয় তাঁত ও কারিগরগণ ইংরাজ বাঁণকদের নিকট মালের নাধ্য দামের বদলে 
কমদামে মাল বেচিতে বাধ্য হয়। লোকসানের ভয়ে মাল তৈয়ারী না কারলে সওদাগরা 
কারখানায় তাহাদের বেত্রাঘাত ও দৈহিক নির্যাতন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইতিমধ্যে 
কারিগরগণের নিকট মাল কেনা বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার ফলে ভারতীয় কুটির শিল্প 
ধংস হইয়া যায় । ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা প্রীতি শিল্প শহরগদুলি জঙ্গলে পাঁরণত 
হয়। তৃতীয়ত, বিলাতের কলে তৈয়ারী সন্তা মাল ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলে । 
লোকে সন্তা বিলাতী কাপড়, কাঁচের চুড়ি ও অন্যান্য মাল কিনিতে থাকে । ভারতীয় 
কারিগরদের হাতে তৈয়ারী মাল বিক্রয় বন্ধ হইয়া যায়। ভারতের অর্থ বিলাতী মালের 
দরুণ বিলাতে চালান যাইতে থাকে । ভারতীয় লক্ষী দারিদ্র ও হতন্রী হইয়া পথের ধুলায় 
পাড়া কাঁদতে থাকেন। চতুর্থতঃ, কোম্পানী সরকারী চাকুরীগীলতে শ্বেতাঙ্গ নিয়োগ 
করায় ভারতীয়গণের চাকুরী লাভের আশায় ছাই পড়ে । পণ্মমতঃ, কোম্পানীর শাসিত 
অগ্চলে জমির উপর কর বাড়ান হইলে অত্যধিক খাজনার চাপে চাষী ও মজুরেরা ধূশীকতে 
থাকে৷ ইহার ফলে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সকল শ্রেণীর লোকের মনে অসন্তোষ দানা 
বাঁধিয়া উঠে। স্বাধীনতাকামী লোকেরা এই শোষণ মূলক ব্যবস্থাকে মানিয়া না লইয়া 
বিদ্রোহের দ্বারা ইংরাজ শাসনকে উচ্ছেদ কারিতে চেষ্টা করে৷ ইহার ফলে কোম্পানীর 
বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয় । ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহকে ইহার 
চরম পরিণতি বলা বায়। 

ইহলাজ শাসনের বিক্দ্ধে সম্পজ্ৰ প্রতিক ( Risings 
against British rule) ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে 
ভারতীয়গণের প্রতিরোধকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা (১) দেশীয় রাজন্যগণের প্রাত- 
রোধ, (২) স্থানীয় জমিদার ও সাধারণ লোকের প্রতিরোধ ৷ দেশীয় রাজন্যগণের সাহত 
যথা মারাঠা, মহাশুর প্রভৃতির সহিত ইংরাজের যুদ্ধের কাহিনী চতুর্থ অধ্যায়ে বিম্তৃতভাবে 


বলা হইয়াছে । (৯৯ পৃ হইতে দেখ) এই অধ্যায়ে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ 


মানুষের প্রাতরোধের কাহিনী আলোচনা করা হইতেছে । 
(১) ১৭৯৪ শ্রীঃ মোঁদনীপুরের তমলুক, হিজলীর লবণ গোলার কর্ম মালঙ্গীরা 
কোম্পানীর কর্মচারীগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াই চালায় । ১৭৮২ শ্রগঃ 


ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ১৪১ 


কোম্পানীর আমলাদার দেবী সিংহের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দিনাজপুরে এক কৃষক 
বিদ্রোহ দেখা দেয় । ১৭১৯ খ্রীঃ বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের কৃষক, জমিদার, পাইক এবং 
আদিবাসী চুয়ারগণ এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ করে । এই বিদ্রোহ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং 
পান্নীহত ধলভূম ও বীরভূম অঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়ে । কোম্পানীর সেনাদল বলপ্রয়োগে 
এই বিদ্রোহ দমাইয়া ফেলে । 

(২) ১৭৬০-১৮০০ প্রাঃ পর্যন্ত সন্ন্যাসী বিদ্রোহ কোম্পানীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
তুলে ৷ সন্ন্যাসীগণকে নিছক ডাকাত বলিয়া কোন কোন ইংরাজ লেখক চিত্রিত করিলেও 
ইহাদের পঢরাপরি ডাকাত মনে করিবার কারণ নাই। ইহাদের সংগঠন শক্তির এবং 
ইহাদের ডাকে ২০।৩০ হাজার লোকের একত্র সমাবেশ হইতে বুঝা যায় যে, সন্ন্যাসীদের 
পশ্চাতে জন সমর্থন ছিল । সন্নাসীগণ সাধারণ কৃষকের স্বার্থরক্ষা করিবার চেষ্টা 
করে। তাহারা ইংরাজের অপশাসনের প্রতিবাদী ছিল একথা সাধারণভাবে বলা যায় । 
বাঁঙকমচন্দ্র তাঁহার আনন্দমঠে স্বামী সত্যানন্দের দেশপ্রেম এবং দেবী চৌধুরাণীতে ভবানী 
পাঠকের যে চিত্র আঁকয়াছেন তাহা একেবারেই কাল্পনিক বালিয়া মনে করা যায় না। 
মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণীর কাহিনীর কিছু এতিহাসিক ভিত্তি আছে । : 

(৩) পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের পদচাত মন্ত্রী প্রিম্বকজাী ডিংলের নেতৃত্বে পশ্চিমঘাট 
ও খান্দেশের আদিবাসী ভীলগণ ১৮১৮ খ্রীঃ, ১৮২৫ খ্রীঃ ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করে। শিউরাম নামক এক ব্যান্ত ভীলগণকে সশস্ত্র নেতৃত্ব দেয় । গ্রামাঞ্চলের লোকেরা 
এই বিদ্রোহে সমর্থন জানায় । বহু রন্তপাতের পর ইংরাজ সেনা ভাল বিদ্রোহ দমন 
করে। কচ্ছের রাজা ভারমল ইংরাজের বিরুদ্ধে (১৮১৯ খ্রীঃ, ১৮২৫ প্রাঃ) বিদ্রোহ 
করিলে তাঁহার সমর্থনে কচ্ছ অঞ্চলে ব্যাপক গণ বিদ্রোহ ঘটে । কচ্ছবাসীগণ ইংরাজ 
শাসনের বিরুদ্ধে তাহাদের তীর অসন্তোষ জানায় ৷ কিন্তু ইংরাজের সামরিক শক্তি এই 
বিদ্রোহ দমাইয়া ফেলে ৷ 

(9 উত্তর প্রদেশের দোয়াব ও দিল্লী অঞ্চলের স্বাধীনতানীপ্রয় গুজার ও জাঠগণ 
১২৪ প্রা; ইংরাজের বিরুদ্ধে এক সশস্ বিদ্রোহ করে । বন্ধ ব্দদ্ধে ইংরাজ সেনার 
পরাজয়ের গুজব শতনিয়া তাহাদের সাহস বাড়িয়া যায়। সরজমল নামে এক জাঠ 
বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন। জাঠগণ দিল্লী অধিকার করার চেষ্টা করে। বহু ইংরাজ 
সেনার প্রাণহানির পর জাঠ বিদ্রোহ দমিত হর । 

(৫) কোলাপুর ও গঞ্জাম অঞ্চলে ইংরাজের শোষণমুলক ভূমি ও রাজস্ব আইন 
জনসাধারণের গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এছাড়া ইংরাজ প্রাতানাঁধ দাজী পণ্ডিত 
ইংরাজের বাণিজ্যিক দ্বার্থরক্ষার জন্য বৈষম্যমূলক আইন চালু কাঁরলে স্থানীয় 
বণিক ও গাদকারী সম্প্রদায়ের জীবিকা বিপন্ন হয়। ফলে গাদকারী বিদ্রোহ 
১৮৪৫ খ্রীঃ দেখা দেয়। ইংরাজ সেনা বহন রন্তপাতের দ্বারা এই বিদ্রোহ দমাইয়া 
ফেলে । কোম্পানী গঞ্জামের জমিদার ধনঞ্জয় ভঞ্জের জমিদারী বাজেয়াপ্ত কাঁরলে ?তাঁন 
কোলাইডা দুর্গে আশ্রয় লইয়া বিদ্রোহের পতাকা তুলেন। পরে ইংরাজ সেনা কোলাইডা : 
দুর্গ আধকার করে। 


১৪২, আধুনিক ভারত 


(৬) ইংরাজ শাসন গারো ও জয়ান্তিরা পাহাড় অণ্চলে বিস্তত হইলে এই অণ্চলের 
স্বাধীনতাশীপ্রয় খাসিয়া আঁধবাসীগণ ইহার প্রাতরোধ করে । তিরূত সিং ও বরমানিক 
সামে দুই নেতার অধীনে তাহারা নানকোলা অধিকার (১৮২৯ খ্রীঃ ) কাঁরয়া ইংরাজ ও 
তাহাদের তাঁবেদার বাঙালী কর্মচারীগণকে হত্যা করে । চার বৎসর পর বিদ্রোহের নেতা 
তরূত সিং আত্মসমর্পন কাঁরলে খাসি বিদ্রোহের অবসান হর । 

(৭) ছোটনাগপুর ও মানভূম অঞ্চলের হো, মুণ্ডা ও সাঁওতাল প্রভাত আঁদবাসীগণ 
ইংরাজ কর্তৃক তাহাদের স্বাধীনতা হরণে ক্ষুব্ধ হয়। এই সকল আদিবাসীদের নিকট 
হইতে খাজনা আদায়ের জন্য কোম্পানী বাঁহরাগত কর্মচারী নিয়োগ করিলে স্থানীয় 
অসন্তোষ জরালয়া উঠে ৷ রাঁচী-হাজারবাগ অণ্চল লইয়া প্রায় ৪ হাজার বর্গমাইল স্থানে 
'বদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে । ইংরাজ সেনা বিদ্রোহীগণের ঘরবাড়ী জবালাইয়া ও অকথ্য 
অত্যাচার কাঁরয়া বিদ্রোহ আপাততঃ দমন করে । 

১৮৫৫ গ্রীঃ রাজমহল হইতে মর্শদাবাদ পর্যন্ত অঞ্চলে পুনরায় সাঁওতাল বিদ্রোহ 
দেখা দেয় । স্থানীয় বাঙালী ও বিহারী জঁমদারগণের শোষণ ও অত্যাচার, বিহারী 
মহাজনদের নিকট হইতে গৃহীত ঝণের চড়া সুদের চাপে সাঁওতালগণ আঁতিষ্ঠ হইয়া পড়ে । 
ইংরাজ সরকার অত্যাচারী জমিদারদের সমর্থন করায় সাঁওতালগণ সরকারের বিরুদ্ধে 
ক্ষোঁপয়া যার । এদিকে ইংরাজ সেনা কোন কোন ক্ষেত্রে সাঁওতাল নারীর সম্মান নষ্ট করায় 
্বাধানতা-প্রিয় সাঁওতালগণ অপমানিত বোধ করে। সিধু ও কানু নামক দুই ভাতার 
, নেতৃতেৰ সাঁওতালগণ ১৮৫৫ খ্রীঃ সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহারা কোম্পানীর 
অধীনতা অস্বীকার কারয়া স্বাধীন সাঁওতাল-রাজ স্থাপন করে। তার, ধনুক ও কুঠার 
লইয়া অসাম সাহসে লড়াই কাঁরয়া ইংরাজের আগ্নেয়াস্ত্র বিরদ্ধে বহ; সাঁওতাল প্রাণ 
'দেয় । শেষ পর্যন্ত ইংরাজ সেনার হাতে সাঁওতালদের পরাজয় বরণ করিতে হয়। ১৮৫৬ 
খ্রীঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের অবসান ঘটে। 'বিভুতিভূষণের আরণ্যক উপন্যাসে সাঁওতাল 
রাজা দোবুদ পান্নার চারন্র এই বিদ্রোহ অবলম্বনে রচিত ৷ 

সীল হিজেহ্রাহ্‌ (70159 Ri০tও)$ ইওরোপে 'শিল্প-বপ্রবের পর ভারতে 
| তৈয়ারী কাঁচামালের চাহিদা ইওরোপের বাজারে বাড়ে । ফলে ইংরাজেরা ভারতে উৎপন্ন 
নীল ইওরোপের বাজারে বিক্রয় কারয়া প্রচুর মুনাফা পাইতে থাকে ৷ ভারতে জাম কানিয়া 
ব্যাপকভাবে নীলের চাষ কারবার পাঁরকল্পনা করে । ১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইন পাশ 
হইবার পর ইংলণ্ডের খামার মালিকেরা ভারতে আসিয়া জমি কিনিয়া চা ও নীলের চাষ 
কারবার আঁধকার পায়। ফলে ইংলণ্ডের প্রাণ্টার বা নীলকর ও চা-কর শ্রেণী ভারতে 
আসিয়া নীলের চাষে লাগিরা পড়ে। এই সব নীলকরগণ ছিল খুবই বর্বর ও বন্য 
স্বভাবের লোক। ইহারা বাংলার চাষাঁকে ধান ও কলাই চাষ বন্ধ করিয়া সেই জামতে 
নীলের চাষ দিতে বাধ্য করে। ফলে চাষীর খোরাক ধান্য উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায় 
জমিতে উৎপন্ন নাল ইচ্ছামত কম দাম দিয়া নীলকরগণ কিনিয়া নেয়। ফলে চাফাঁর 
“রে ‘হা অন্ন’ রব উঠে। দাঁরদ্র চাযী নীলের চাষে রাজী না হইলে পেরাদা, লাঠিয়াল 
দিয়া তাহাকে মারধর ও নির্যাতন করা হয়। দানবন্ধ মিত্র 'নীলদর্পণ” নাটকে নীল- 


ওয়াহাব ও ফরাজি আন্দোলন ১৪৩ 


করগণের অত্যাচারের এক করুণ চিত্র আঁকিয়াছেন। হিন্দ? পৌন্রয়ট পত্রিকার তেজদ্বী 
সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলকর সাহেবগণের বিরুদ্ধে কলম ধরেন । 

বাংলার চাষাঁগণ নীলকরগণের জবরদাপ্তর বিরুদ্ধে (১৮৭৬ খ্রীঃ) প্রাতরোধ 
আন্দোলন গঠন করে। পোড়াগাছার জমিদার দিগন্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, 
নড়াইলের রামরতন মল্লিক নীল বিদ্রোহে নেতৃতৰ দেন। বাংলার চাষী শত অত্যাচারেও 
নীল ব্মনিতে অস্বীকার করে৷ এজন্য তাহারা দলে দলে জেলে যাইতে থাকে । শেষ 
পর্যন্ত প্রজাগণের অসহযোগের ফলে নীলের চাষ বন্ধ হয়। এইভাবে ইংরাজ শাসনের 
বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণ প্রতিবাদ জানায়। (নীল বিদ্রোহের বিশদ বিবরণ ৮৮ 
পঃদেখ)। 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 


ইংরাজ শাপনের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজের 
প্রতিক্রিরা ? ওয়াহীবি ও ফরাজি আন্দোলন 
( Muslim reaction : Wabhabi and Faraji Movement ) 


হল্পাজ পাগলে ব্ক্ৰদ্দধে ভ্ভাব্রতীক্্র সুসলিস সমাজে 
ভ্সসন্তো ন্ব ( Discontent of the Indian Muslims against British 
1119) ভারতে ইংরাজ শাসন প্রাতীষ্ঠত হইলে কেবলমাত্র ভারতীয় হিন্দু সমাজের 
মধ্যে বিক্ষোভ দেখা যায় নাই ৷. ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও সমানভাবে বক্ষোভ 
দেখা দেয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম শাসকদের হাত 
ইংরাজ শাননের ফলে হইতে ইংরাজেরা ক্ষমতা আধকার করে। মুঘল বাদশাহের 
মুদলিম সমাজে 
রাজনৈতিক ও ক্ষমতা বিনষ্ট করিয়া কোম্পানীর সাব'ভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা 
অর্থ নোতক ক্ষয়ক্ষতি হইলে মুসলিম শাসিত রাজ্যগ্দীলর আধকার কোম্পানীর 
হাতে চলিয়া গেলে মুসলিম কর্মচারী, সেনাপতি ও সেনাগণ বেকার হইয়া পড়ে। 
যাহারা এতকাল বিভিন্ন পদে ক্ষমতা ভোগ কাঁরতোছল হঠাৎ তাহারা পথে বাঁসয়া 
যায় । লর্ড কর্ণওয়ালিস উচ্চপদে ভারতাঁর নিয়োগ বন্ধ কারলে মুসলিম আভজাত- 
গণের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যার । এদিকে বিলাতী মালে বাজার ছাইয়া গেলে মুসালম 
তাঁত, রেশম শিল্পী ও কারিগর শ্রেণী বেকার হইয়া পড়ে। মুসলিম সমাজে দারদ্রের 
করাল ছায়া বিস্তৃত হয় । এদিকে হিন্দুগণ ইংরাজী 'শাখিয়া সরকারী চাকুরীতে টুঁকিয়া 
পড়লে ম[সালমগণ ইংরাজী না শেখার ফলে পাইয়া পড়ে। ফলে ভারতীয় মুসল 
সন্প্রদায়ে হতাশা দেখা দেয় । 


১৪৪ আধানক ভারত 


এই পটভুমিকার ভারতীয় মুসালম সমাজে দুই ধরণের আন্দোলন দেখা দেয় । 
প্রথমতঃ, এক শ্রেণীর মুসালম নেতা বিশহ্ধে ইসলামের আদর্শে মুসলিম সমাজের 
8 পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবেন। ইহারা ভারত হইতে ইংরাজকে 
বিরুদ্ধে ভারতীয় [িতাড়নের কথাও বলেন । দ্বিতীয়তঃ স্যার সৈয়দ আহমদ প্রভৃতি 
মুসলিম সাজে দ্বিমুখী অপর নেতাগণ মুসাঁলম সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়া 
ইডি আধ্দানক যুগের ভাবধারা হইতে শীল্ত গ্রহণের জন্য আহবান জানান ৷ 
প্রথম আন্দোলনকে মুখ্যতঃ ওয়াহাবি আন্দোলন এবং দ্বিতীয় আন্দোলনকে আলিগড় 
আন্দোলন বলা হয়। আলিগড় আন্দোলনের কথা অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে 
(১৯৯ পৃঃ দেখ )। 

শুজ্সাহাতি আন্দোলন (The Wahabi Movement )$ ইসলামের 
শুদ্ধির জন্য উনবিংশ শতকে ভারতবর্ষে এক আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলনের 
প্রাণপুরুয ছিলেন দিল্লীর বিখ্যাত মুসলিম সন্ত শাহ ওয়ালিউল্লাহ 


টিটি (১৭০৩--৬২ প্রীঃ)। তান এই মত প্রচার করেন যে, ভারতে 
উৎপত্তি মুসালম সমাজের মধ্যে অনেক অনাচার ঢুঁকিয়াছে। ইসলামকে 


পারিশুধ কারবার জন্য তিন এবং তাঁহার পুত্র আজিজ পাঁবন্র 
কোরাণের উদর্ট অনুবাদ করেন। রায়বোরলীর আঁধবাসী সৈয়দ আহমদ সাধু আবদুল 
আজিজের সংস্পর্শে আসিয়া ইসলামের পরিশুদ্ধ আন্দোলনের সাঁহত সংযুক্ত হন৷ 
ইতিমধ্যে সৈয়দ আহমদ মক্কাতে হজ কারতে গিয়া আরব দেশের ওয়াহাবি আন্দোলনের 
ভাবধারার সাঁহত পারাচত হন। আরব দেশে ইসলামের পারিশাদ্ধর জন্য আবদুল 
ওয়াহাবী নামে এক ব্যান্ত আন্দোলন গঠন করেন। সৈয়দ আহমদ ভারতে আবদুল 


ওরাহাবীর অনুরুপ আন্দোলন গঠন করেন বিয়া তাঁহার প্রবার্তত আন্দোলনকে ওয়াহাব 
আন্দোলন বলা হয় ৷ 


ওয়াহাব আন্দোলন প্রথম দিকে ইসলামের ধর্মায় সংস্কার আন্দোলন {হিসাবে আরম্ভ 
হইলেও ইহা শেষ পর্যন্ত সৈয়দ আহমদ ও তাঁহার অনুগামীদের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক 
সৈয়দ আহমদ আন্দোলনে পারত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ হইতে 
ইংরাজদের বিতাঁড়ত কারা ভারতবর্ষকে দার-উল-ইসলাম বা 

ইসলামের পবিত্র রাষ্ট্রে পারিণত করা । ) 
সৈয়দ আহমদকেই ভারতীয় ওয়াহাব আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় । 
উত্তর প্রদেশের রারবোরলীতে ১৭৮৬ প্র তাঁহার জন্ম হয়। ‘তান এই মত প্রচার 
নারীরা রন যে, ভারতীয় ইসলামীয় আদর্শের মধ্যে অনাচার প্রবেশ 
উবার করার ফলেই মুসলিম সম্প্রদায়ের অবনাত ঘাঁটয়াছে। পয়গন্বরের 
বিতাড়ন বাণী অনুসরণ কাঁরয়া ভারতীয় মুসলিমগণ যাঁদ জীবন ধারণা গঠন 
করেন তবে ভারতীয় মুসলিম সমাজের পুনরুজ্জীবন ঘাঁটবে। 
ভারতে বিধা ইংরাজ শাসন প্রাতষ্ঠার ফলে ইহা দার-উল-হারব বা বিধর্মী শাসকের দেশে 
পরিণত হইয়াছে। এই কারণে প্রতি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের উচিত পাঁবন্র ইসলামের 


০১ 
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আলোকে জীবন গঠন করা ৷ তিনি বিদেশীগণকে বিতাড়িত করিয়া ভারতবর্ষকে দার উল 
ইসলামে পরিণত করার জন্য মুসলিমগণকে আহবান করেন । দ্বিতীয়তঃ, সৈয়দ আহমদ 
বলেন যে, বাণক ইংরাজেরা ভারতের সম্পদ লুঠ করিয়া দেশকে বাঁঝরা করিয়া দিতেছে । 
ইহাদের বিতাড়িত না করিলে দেশবাসীগণের রক্ষা নাই > 
তিনি মারাঠা রাজা হিন্দুরাও ও অন্যান্য ভারতীয় রাজাগণকে ওয়াহাবি আন্দোলন 
সমর্থন করার আহ্বান জানান ৷ সৈয়দ আহমদের পরামর্শে বিলারেৎ আলি ও এনায়েং 
আলি নামে তাঁহার দুই অনূচর ভারতের [বিভিন্ন স্থানে ওয়াহাবি 
কেন্দ্র গঠন করেন। সৈয়দ আহমদ মুসলিম ফুবকগণকে ওয়াহাবি 
সেনাদলে যোগ দেওয়ার ডাক দেন। অন্যান্য ব্যক্তিদের ওয়াহাবি তহবিলে অর্থ 
সাহায্যের জন্য বলেন। ওয়াহাব সেনাদলকে ইওরোপায় কায়দায় লড়াই করিবার 
শিক্ষা দেওয়া হয়। হিজরত আদর্শ অনুযায়ী ওয়াহাবিগণ বিধম্াঁ ইংরাজ শাসিত ভারত 
ত্যাগ করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। উত্তর-পাশ্চম সীমান্তের 
ঘাঁটি হইতে যুদ্ধ করিয়া তাহারা ভারতকে ইংরাজের হাত হইতে মুক্ত করার সংকল্প নেয় । 
এই স্থানের পাঠান উপজাতিগণের সহায়তা লইয়া সৈয়দ আহমদ তাঁহার শান্তি দূঢ় করেন 
এবং পেশোয়ার জয় করেন ৷" - 
সৈয়দ আহমদ ও ওয়াহাবিগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সামরিক শক্তি গঠন করিলে. 
প্রতিবেশী পাঞ্জাবের শিখ সাম্রাজ্যের সহিত তাহাদের সংঘাত বাধে । 
১৮৩১ খ্রাঁঃ বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ নিহত হন এবং 
ওয়াহাবিগণ পরাস্ত হয় । 
সৈয়দ আহমদের ম্‌ত্যুর- পর তাঁহার অনুগামী ওয়াহাবীগণ বিলারেং ও এনায়েং 
_' আলি ভাতাছয়ের নেতৃত্বে সংগঠিত হয় । ইহাদের সাহত মৌলভণ 
ওয়াহাবি-ইংরাজ সংঘর্ষ নাস্রউদ্দিনও যোগ দেন৷. এদিকে ১৮৪৭ খীঃ পাঞ্জাবে ইংরাজ 
৯১, শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে পাঞ্জাব হইতে হুধুরাজ সেনার সুপরিকল্পিত 
আক্রমণে উত্তর-পশ্চিমের পাঠান অঞ্চলে ওরাহাবি শঙ্তি ধ্বংস হয়। ইংরাজ সেনাপতি 
গারভক ( General Garvock ) লাল্গ;র (11০০) যুদ্ধে ওয়াহাবিগণের সামরিক শান্ত 
চূর্ণ করেন এদিকে ইংরাজ পলিশ ও. গোয়েন্দাগণ ভারতের ভিতরে ওয়াহাবি 
সমর্থকগ্ণকে ধরিয়া জেল অথবা প্রাণদণ্ড দেয় । ফলে ওয়াহাব আন্দোলন বিফল হয় । 
ওয়াহাব আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন বলা যায় ‘কনা ইহা লইয়া 'ওঁত্হাসিক- 
গণের মতভেদ দেখা রায় । ওয়াহাবি নেতা ডাঃ কুয়েমাদ্দিন আহমদের মতে ওয়াহাবি 
আন্দোলনকে ইংরাজ বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বলা যায় ৷ এই আন্দোলন 
কেবলমাত্র মনসলিম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সৈয়দ আহমদের অনুরাগ ও 
সমর্থকগণের মধ্যে কেবলমাত্র মসাঁলম সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন ইহা মনে করার কোন 
কারণ নাই। ডাঃ কুরেমবান্দন আহমদের মতে দৌলতরাও 'সন্দিয়ার শ্যালক হিন্দরাও 
ছিলেন সৈয়দ আহমদের সমর্থক। বোম্বাইয়ে ওর়াহাবিগণের সভায় হাজার হাজার হিন্দ 
আল্লা তা লছ বা এ a 
2; Quemmuddin Ahmad—The Wababi Movement, 
ভারত (১২শ)--১০ 


ওয়াহাবি সংগঠন 


শিখ যুদ্ধ 


১৪৬ আধুনিক ভারত 


যোগ দেয়। ভারতের অভ্যন্তর হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওয়াহাব কেন্দ্রে অর্থ 


ওহাব সরবরাহ হিন্দু বাণক ও মহাজনগণই. করে। সৈয়দ আহমদের 
আন্দোলনের প্রকৃতির চাঠিপন্রে হিন্দ সমাজের বিরুদ্ধে কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের 
বুলন পরিচয় পাওয়া যায় না৷ ইংরাজ এতিহাসিক হাণ্টার তাঁহার 


অচনায় ওয়াহাব আন্দোলনকে হিন্দ:-বিরোধা সাম্প্রদায়ক আন্দোলন বালয়া বর্ণনা 
কারয়াছেন। অনেক গবেষক এই মত অগ্রাহ্য করেন । তাঁহাদের মতে ওয়াহাবি 
আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ইসলামের শঢুুদ্ধিকরণ । ইহা অন্য সম্প্রদায়ের বিরোধ 
হইতে পারে না । ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারও স্বীকার করেন যে, বহন হিন্দ: সম্প্রদায়ের 
লোক ওয়াহাবিগণের সমর্থক ছল । ওয়াহাবি আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছল ভারত 
হইতে ইংরাজ বিতাড়ন । উত্তর-পশ্চিম সামান্তের সন্নিহিত পাঞ্জাবের শিখগ্ণ ওয়াহাবি- 
গণের বিরোধিতা করায় ঘটনাচক্রে ওয়াহাবিগণ শিখ সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। 
কিন্তু ওয়াহাববিগণের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরাজের ধংস সাধন। ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার 
আভমত দিয়াছেন যে, যাঁদও ওয়াহাবিগণ ভারতব্যাপী সংগঠন করে এবং যাঁদও সাধারণ 
লোকে ইহাতে প্রেরণা পায় তবুও ইহাকে জাতীয় আন্দোলন বলা যায় না॥ তাঁহার মতে 
এই আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থলে কেবলমাত্র ইসলামীয় শাসন প্রবর্তনের লক্ষ্য 
লইয়াই পরিচালিত হয় । হিন্দ;মন্সালম সম্প্রদায়ের সমান অধিকারের লক্ষ্য লইয়া এই 
আন্দোলন গাঁড়য়া উঠে নাই । ওয়াহাবি আন্দোলন গোঁড়াম ও সাম্প্রদায়কতা হইতে 
মুড ছিল না। ডাঃ কুরেমনীদ্দন আহমদ এই মতের বিরোধিতা করেন। তিন সৈয়দ 
আহমদের একটি চিঠি উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সৈয়দ আহমদের ইচ্ছা ছিল যে ইংরাজ 
ভারত ছাঁড়লে হিন্দ; ও মুসলিম বাভিন্ন রাজাগণের রাজ্য শর্ত সাপেক্ষে ফিরাইয়া দেওয়া 
হইবে৷ কুয়েমাদ্দন আহমদের মতে ওয়াহাবি আন্দোলন ভারতে একচ্ছত্র মুস/লম আধি- 
! পত্য স্থাপনের লক্ষ্য লইয়াছিল ইহা মনে করিবার কারণ নাই । ওয়াহাবি আন্দোলনের 
লক্ষ্য বা প্রকৃতি টি কেন, এই আন্দোলনের প্রভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ে 
5 বা বিচ্ছিন্নতা বদ্ধ পায় তাহাতে সন্দেহ নাই। তবুও একথা সত্য যে, 
“ওহাব আন্দোলন ইংরাজ শাসনের ভিতে ফাটল ধরাইয়া দেয়। ওয়াহাব আন্দোলনের 
* বিফলতার কারণ হিসাবে বলা যায় যে হিন্দু ও শিখগণ ইহার বিরোধ ছিল । ইংরাজ 
“সরকারের উন্নত রণকৌশল ওয়াহাব শান্তিকে চূর্ণ করিয়া দের । 
ফ্লাভি আন্দোলন (Faraji Movement )3 ইংরাজ শাসনের 
বিরদ্ধে বাংলায় ফরাজি আন্দোলন নামে এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন দেখা দেয় ॥ ১৮১৮ 
খাঁঃ হইতে ১৯০৬ শাঃ পর্যন্ত ফরাজি আন্দোলন চলে। এই আন্দোলন প্রধানতঃ মুসটলম 
শি উল্লাহ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও হন্দ; কৃষকগণও ইহার সমর্থক 
জবান শ্রেণীর. ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। ফাঁরদপুরের মৌলভী হাজী শরিয়ং 
শোধণের প্রতিবাদ. উল্লাহ ছিলেন নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ মুসলমান । তিনি মুসালম 
সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার চারিত্রিক ও নৈতিক গঢ়ণের জন্য শ্রদ্ধা 
পাইতেন ৷ হাজী শারয়ৎ উল্লাহ ইসলামকে পবিত্র কোরাণের আদর্শ অন:ুযায়ী শুদ্ধ 


ওয়াহাব ও ফরাজি আন্দোলন ১৪৭ 


করার কথা বলেন। তিনি 'ফরাজি' শব্দটি ব্যবহার করেন। '“ফরাজি’ শব্দটির অর্থ 
হুইল ইসলামের পবিত্র আদর্শে বিশ্বাস ৷ হাজী শরিয়ঃ উল্লাহ এই সঙ্গে এক অর্থ- 
নৈতিক মত প্রচার করেন। তিনি বলেন যে ইংরাজের সমর্থন-পৃন্ট হইয়া জমিদার শ্রেণী 
দারদু রায়তের রন্ত শোষণ করিতেছে । পূর্ব বাংলার অধিকাংশ চাষা ছিল মুসলিম 
সম্প্রদায়ের । সুতরাং কৃষকেরা শরিয়ৎ উল্লাহর কথায় বিশেষ প্রভাবিত হয় ৷ বেকার 
তাঁতি ও কারিগরগণও তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া নেয় । শারয়ৎ উল্লাহ বলেন যে, পবিত্র 
'কোরাণের নিদেশি মানিয়া চললে অবদমিত মুসলিম সম্প্রদায় পুনরায় নবজীবন লাভ 
'কারিবে। শরিয়ৎ উল্লাহ পরব্তাঁ সময়ে ওরাহাবি আদর্শে প্রভাবিত হন ৷ 
শরিয়ং উল্লাহর পত্র দুধুমিঞা ( ১৮১৯-৬০ প্রীঃ ) তাঁহার পিতার আদর্শকে আরও 
উগ্র রাজনৈতিক মতে পরিণত করেন। [তান দরিদ্র কৃষকগণকে জাঁমদার ও নীলকরগণের 
শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেন। তিনি ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য 
১ দরে কারবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন । তিনি পূর্ব বাংলাকে কয়েকাঁট 
হল্কা বা অঞ্চলে ভাগ করেন । প্রতি হল্কায় একজন খাঁলফা নিয়োগ 
'করা হয়। খালফাগণ মুসলিম চাষীগণের মধ্যে দুধ্যামঞ্জার আদর্শ প্রচার করিয়া 
তাহাদের জাগাইবার দায়িত্ব পায় । তাহারা ফরাজি তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। 
দুধুমিঞ্া এই সময় প্রচার করেন যে, কেবলমাত্র জমিদারগণকেই শায়েস্তা করলে চলিবে - 
না। জামদারদের খাট হইল ইংরাজ সরকার। ইংরাজকে না হঠাইলে মুসলমানের মানত 
আসিবে না। দ্ধ্যামঞ্জর নেতৃত্বে বাংলার লক্ষ লক্ষ মুসলিম চাষী সংঘবদ্ধ হয়। 
দনধ্মমিঞা ঘোষণা করেন যে, জাম হইল আল্লাহর সম্পত্তি । জমিদারগণ ইহার উপর বে- 
আইনী কর বসাইলে তাহাদের দণ্ডিত করা হইবে । দড়ধু মিঞা অত্যাচারী জামদার ও 
নীলকরগণকে বাধা দেন। জাঁমদার ও নীলকরগণের চাপে কোম্পানী দুধুমিঞাকে 
গ্রেপ্তার করিয়া আলিপুর জেলে (১৮৫৭ খ্রাঁঃ ) বন্দী করেন। ম্ন্তলাভ কারবার পর 
তাঁহার প্রধান কমকেন্্র ফারদপদর জেলার বাহাদ;রপণরে দুধুমিঞার ১৮৬০ খ্রীঃ মৃত্যু 
হর। দুধ্দীমঞ্ার আন্দোলন প্রধানতঃ ফাঁরদপুর ও পর্ব বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল। 
দুধ্যামঞ্চার মৃত্যুর পর তাঁহার পাত্র নোয়ামিঞার নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন কিছুকাল 
চলে। নোয়ামিঞা ইংরাজ বিরোধী নত ও জমিদার বিরোধী নীতি ত্যাগ করিয়া 
ধর্ম-সংস্কারের দিকে নজর দেন। ইহার ফলে ফরাঁজ. আন্দোলনের জনাপ্রয়তা 
'নম্ট হয় । | 
{৩তুসীর (১৭৮২-১৮৩১ খ্রীঃ) ৪ তিতুমীর বা তিতুমিঞা নদীয়া, যশোহর, 
চবিবশ পরগণা অঞ্চলে ফরাজি আন্দোলন গঠন কারিয়া ইতিহাসে স্থায়ী নাম পাইয়াছেন। 
তিতুমীরের.আসল নাম ছিল মীর নাসির আলি । সর্বসাধারণে তিনি তিতুমীর নামেই 
,  পারাচত। তিতুমীর ওর়াহাবিগণের ন্যায় ইসলাম ধর্মকে শুদ্ধ 
তিতুমীর ও কৃব*ৎ করার কথা বালতেন। এছাড়া তান ফরাজিগণের ন্যায় 
আন্দোলন য় দরিদ্র 
মসালিম চাষীকে জমিদারদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করার ব্রত নেন । 
তিত্মীরের আন্দোলনে ওয়াহাব ও ফরাজি উভয় ধারার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তিনি 


Io 


১৪৮ আধুনক ভারত 


বাংলার যশোহর, নদীরা, ২৪ পরগণা জেলাগুলির দরিদ্র চাষী ও বেকার তাঁতিগণকে 
লইয়া তাঁহার আন্দোলন গঠন করেন । : 
অত্যাচারী জমিদার, নীলকরগণের বিরুদ্ধে দরিদ্র চাষীর পক্ষ লইয়া তিতুমীর দাঁড়ান ! 
অত্যাচারী জমিদারদের তান বল প্রয়োগে শায়েস্তা করার চেষ্টা করেন৷ এক্ষেত্রে তিনি 
সমানভাবে হিন্দু ও মুসলিম উভয় শ্রেণীর জমিদারদের শাস্তি দিতেন ! মুসলিম বলিয়া 
অত্যাচারী জমিদারদের তান খাতির কাঁরতেন না। কৃষ্ণ রায় নামে এক জমিদার “ঈশ্বর 
রা সেস” নামে আতীরন্ত কর মুসলিম চাষীগণের উপর ধার্য করিলে 
তিতুনীরের নেতৃত্ব তিতুমিএার অনচরগণ কৃষ্ণ রায়ের পাইক সেনার সাহত দাঙ্গা বাধাইয়া 
দেয়! বারাসত, এমন ক কলকাতার উপকণ্ঠ অণ্চলেও ফরাজিগণ 
হিন্দ, মুসলিম জামদারগণের উপর হামলা চালায় । তিতুমীরের অন;চরেরা কোন কোন 
ক্ষেত্রে হিন্দ'গণের উপর অত্যাচারও করে। তরে প্রধানতঃ তাহাদের আক্রমণ জমিদার 
শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় । শেষ পর্যন্ত তিতুমীর ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন ৷ 
কারণ ইংরাজ সরকার তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া মনে কারত। ডাঃ প্রাণ চোপরার মতে 
ফরাজিগণ ঘোষণা করে যে, ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়াছে। তিতুমীর ২৪ পরগণার 
নারিকেলবোড়য়ার একটি বাঁশের কেল্লা বানাইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 
করেন! মনারিকেলবে'ড়য়ার যুদ্ধে ইংরাজ সেনার হাতে তিতুমীর প্রাণ দেন ৷ বহু ফরাজি 
নিহত এবং বন্দী হর । ] 
এতিহাসিক হাণ্টারের মতে তিতুমীরের নেতৃত্বে ও দুধ্যামঞ্জার নেতৃত্বে ফরাজি 
বা আন্দোলন ছিল একটি শ্রেণী সংগ্রাম । দরিদ্র, অবহেলিত কৃষকেরা 
টি ফরাজি আন্দোলনের মাধ্যমে শোষক জমিদার শ্রেণী ও তাহাদের 
পৃষ্ঠপোষক কোম্পানীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ।. [তিনি ইহাকে “লাল 
প্রজাতন্তী” (Red Republican ) বা সাম্যবাদী প্রজাতন্তী আন্দোলন বাঁলয়াছেন ৷ 
ডাঃ শাঁশভ্ষণ চৌধুরীর মতে ইহা জমিদার শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে আরম্ভ হইলেও 
শেষের দিকে ইহা সাম্প্রদায়িক রূপ নেয় । 
ফরাজিগণ কৃষকের স্বার্থের কথা বাললেও ইহার গোড়ামি হইতে মডন্ত ছিল না বালয়া 
মনে করা যায় । এছাড়া ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার দিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফাঁকর বিদ্রোহ 
(১৭৭৭ গ্রঃ) প্রভৃতি ঘটে। ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, মজনু শাহ প্রভৃতি 
ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত ধরেন । ব্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধ্রাণী, উপন্যাসে এই বিদ্রোহের 
কাল্পনিক বর্ণনা দেখা যায় । 


— 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


১৮৫৭ খীঃ মহা বিদ্রোহ ? ইংরাজ শাসনের প্রতিক্রিয়া 
( The Revolt of 1857 : Reactions to British Policy ) 


১৮০৭ শ্রীঃ স্বহা জিজে্হোহেক্স কাল (Background of the 
Revolt of 1857 ) £১৮৫৭ রাঃ লর্ড ক্যানিং যখন বড়লাটের পদে আঁধাষ্ঠত ছিলেন 
সেই সময় ভারতে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়৷ এই বিদ্রোহ 
সিপাহীগণের বিক্ষোভকে কেন্দ্র কাঁরয়া আরম্ভ হয় বলিয়া অনেকে ইহাকে সিপাহী 
বিদ্রোহ বলেন । আবার অনেকে ইহাকে ইংরাজের হাত হইতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের 
জন্য প্রথম সশদ্দ্র অভ্যুত্থান বলিয়া মনে করেন। এই বিদ্রোহের কারণ কেবলমাত্র সিপাহী 
গণের অসন্তোষের মধ্যে না খাশীজয়া সমকালীন ইতিহাসের মধ্যে খুীজতে হইবে । 

ভারতীয় জনসাধারণ কোনদিনই ভারতে ইংরাজ শাসন বিনা বাধায় মাথা নীচু কাঁরয়া 
মানরা নেয় নাই । ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে মহাঁশুর, মারাঠা,ও শিখগণ যেমন রাজ- 
শান্তি হিসাবে যুদ্ধ কারয়াছে, তেমনই ভারতের জনসাধারণও মাঝে মাঝে ইংরাজের বিরুদ্ধে 

বিদ্রোহ করিয়াছে । হিন্দ মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকের মনে ভারতবাসীর 
স্বাধীনতা "হরণ ও শোষণের জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে সুপ্ত অসন্তোষ ছিল । ১৭৫৭- 
২৮৫৮ খ্রীঃ মধ্যে এই কারণে -ভীল, সাঁওতাল, খাসী, জাঠ ও ফরাজিগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে ॥ ১৮৫৭ খ্রীঃ আগে ভারতীর [সিপাহীগণও, মাঝে মাঝে কোম্পানীর জবর- 
দণপ্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কাররাছিল। ১৮০৬ শ্রীঃ ভেলোরে ভারতীর সিপাহাঁগণ এক 
প্রচন্ড বিদ্রোহ করে৷ ভেলোরের হিন্দ: শিপাহাঁগণকে বিশেষ ধরনে পাগড়ি বাঁধার, 
কপালে "তিলক ‘না আঁিবার আদেশ দিলে তাহারা মনে করে যে, তাহাদের জাতি নাশের 
চক্রান্ত করা হইয়াছে । ফলে তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে.। কোম্পানী অমাননীযক 

নিষ্টুরতার দ্বারা ভেলোর লিপাহীগণের বিদ্রোহ দমন করে। ইহার পর ১৮২৭ খ্রাঃ 
শসপাহীগণ_ কালাপাণি বা সমুদ্র পার হইয়া ব্রহ্মদেশে যাইতে রাজা 

ইংরাজ শাসনের 

প্রতিষ্ঠার ফলে জন-: না হইয়া বারাকপনুর ছাউনিতে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহীগণকে 
সাধারণ ও নিপাহী- কামানের মুখে বাঁধিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয় ॥ তাছাড়া ১৮৫৭ খ্রীঃ 
গণের অসন্তোষ... {পাহ বিদ্রোহের আগের ১৩ বৎসরের মধ্যে আরও ভাট সেনা 
'বন্রোহ ঘটে । ইহা হইতে দেখা বায় যে, সামারক ও অসামারক সকল স্তরেই কোম্পানীর 
শাসনের বিরুদ্ধে একটি চাপা অসন্তোষ তুষের আগুনের মত জবালতোছল । ১৮৫৭ খাঃ 
অভ্যুথান তাহারই পরিণত মাত্র । কোম্পানীর বিরুন্ধে ভারতীয় জনসাধারণের অসন্তোষ 
লক্ষ্য করিয়া স্যার চার্লস মেটকাফ মন্তব্য করেন যে, “ভারতবর্ষে আমাদের অবস্থা করুণ ৷ 
এদেশে আমাদের শিকড় নাই। ঝড় আসিলে আমাদের উড়াইয়া দবে।” কোম্পানীর 
বৈষম্যমূলক শাসন নাতির ফলে শাসিত ভারতবাসী ও শাসক ইংরাজগণের মধ্যে ব্যবধান 
বাড়িয়া যায়। 


১৫০ আধ্বানক ভারত 


লর্ড ওয়েলেসালর আমল হইতে কোম্পানী 'নার্বচারে রাজ্যগ্রাসের যে নাতি গ্রহণ করে 
লর্ড ডালহোৌসীর আমলে তাহা চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়। ডালহোঁসী প্রভৃতি ইংরাজ রাজ 
পুরুষেরা ভারতী প্রথা, ধর্ম ও সমাজকে ঘৃণার চক্ষে দোখতেন। সামরিক ক্ষমতাহীন 
ভারতীয় রাজাগণকে বিষহীন চোঁড়া সাপ মনে করিয়া তাঁহারা ই'হাদের পায়ে মাড়াইয়া 
ফেলার ব্যবস্থা করেন লর্ড ডালহোসী স্বদ্থাবলোপ নীতি চাল: করিয়া হিন্দু রাজা- 
গণের দত্তক পনু গ্রহণ নিষিদ্ধ কারা দেন । স্বত্থাবলোপ আইন চালু করিয়া উত্তরাধিকারী 
হীন রাজ্যগ্যালকে তান একে একে গ্রাস কারতে আরম্ভ করেন । ম্বত্ববলোপ আইন 
অনুষায়ী সাতারা, জৈৎপুর, ভগ, বাঁসী প্রভৃতি রাজ্য কোম্পানীর সাম্রাজ্যতুক্ত হয় । 
ডালহৌসার স্বত্বাবলোপ নাঁতি দেশীয় রাজ্যগুলিতে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। দেশীয় রাজাগণ 
আশঙ্কা করেন যে, দ্বত্বীবলোপের ছল করিয়া- কোম্পানী ক্রমে তাঁহাদের সকলের রাজ্য 
কাড়িয়া লইবে ৷ এদিকে রাজ্যহারা রাজাগণ ডালহোসীর জবরদন্ভির প্রতিবাদে ১৮৫৭ থ্রী 
বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন । রাজাহারা ঝাঁপীর বাণী লক্ষীবাঈ, পেশবা 
কোম্পানীর রাঙ্যরান বাজীরাওয়ের দত্তক পৃ নানাসাহেব ১৮৫৭ খীঃ বিদ্রোহে প্রধান 
নে ভূমিকা নেন। এ ছাড়া মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের কোন ক্ষমতা 
নীতির কুফল না থাকলেও ভারতের জনগণ তাঁহাকে মান্য কারত ৷ মুঘল রাজ- 
বংশের শেষ প্রদীপ হিসাবে তাঁহাকে সম্মানার্হ মনে করিত। 
সাম্রাজ্যবাদী, গিতি ইংরাজ সরকার মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের সম্রাট খেতাব লোপ 
করিয়া কোম্পানীকে ভারতে সার্বভৌম শক্তি হিসাবে জাহির করার চেষ্টা করিলে চুসালম 
সমাজ ও সাধারণ লোকের মনে বিশেষ ক্ষোভের সন্তার হয় । তাছাড়া সম্রাট বাহাদুর 
_ শাহকে তাঁহার পিতৃ পুরুষের প্রসাদ হইতে সারয়া যাইতে বাধ্য করায় লোকে কোম্পানীর 
উপর ক্ষোপয়া যায় । ১৮৫৭ খীঃ বিদ্রোহে তাহার বিস্ফোরণ দেখা দেয় । 
বড়লাট লর্ড ালহোসী স্বত্বাবলোপ আইন চালাইয়া দেশীয় রাজ্যগ্রীল গ্রাস কাঁরলে 
এই সকল রাজ্যহীন রাজ পাঁরবারের লোকজন, রাজদপ্তরের কর্মচারী, সেনাদল ও তাঁহাদের 
পরিবারবর্গ জাঁবিক হান হইয়া ঘোর দারিদ্রে পড়েন । এই সকল লোকেরা ছিলেন খুবই 
গাঁবতি ও আত্মমর্যাদাশীল ৷ কোম্পানী তাঁহাদের পথের ভিখারীতে পরিণত করার ফলে 
তাঁহারা কোম্পানীকে ক্ষমা করিতে রাজা ছিলেন না। ১৮৫৭ প্রাঃ বিদ্রোহ দেখা দিলে 
ই'হারা ইংরাজ শাসন উচ্ছেদের জন্য বিদ্রোহে যোগ দেন। ল্‌ড 
রাতুল ০. .ডালহোঁসাঁ কুশাসনের অজহাতে উত্তর প্রদেশ বা অযোধ্যার নবাবের 
চারী ও সেনাদলের গদী লোপ করলে নবাবের আশ্রিত বহু কর্মচারী ও তাহাদের 
প্রতিহিংসা গ্রহণ পরিজন দুদ শায় পড়ে। অষোধ্যার নবাব সরকারের বেকার সেনাদল 
ও কমচারাগণ ১৮৫৭ পরীঃ বিদ্রোহে বিশেষ ভূমিকা নেয় । অযোধ্যা 
রাজ্য কোম্পানী গ্রাস করিলে ফৈজাবাদের বিখ্যাত মৌলভী আহমদ উল্লাহ্‌ কোম্পানীকে, 
উচিত শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৫৭ প্রাঃ বিদ্রোহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। তিনি 
কোম্পানার সিপাহাঁগণের মধ্যে বিদ্রোহের বাঁজ ছড়াইয়া দেন। কোম্পানীর নূতন রাজস্ব 
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নীতির চাপে অযোধ্যার তালুকদারগণও সর্বস্বান্ত হন । ইহারা এই বিদ্রোহে বিশেষভাবে 
নেতৃত্ব দেন। সরকারের বার্ধত ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য করের চাপে অযোধ্যার সাধারণ 
প্রজার কষ্টের সীমা ছিল না । ইহারাও ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহে যোগ দেয়৷ 
এছাড়া ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অসন্তোষ অত্যন্ত তীর 
হইয়া উঠে। পলাশীর ফুদ্ধের পর হইতে কোম্পানী ভারত হইতে প্রচুর সোনা, রুপা ও 
মূল্যবান সম্পদ বিলাতে লইয়া যায় । ইহার ফলে দেশের সম্পদ কমিরা যায় । ভারতে 
কোম্পানীর শাসন দঢ়ভাবে স্থাপিত হইলে ইংরাজের শোষণের মাত্রা বাড়িয়া যায় ৷ জামির 
রাজস্ব অত্যধিক বাড়াইয়া দিলে দরিদ্র চাষীর জীবন অতিষ্ঠ হইয়া 
অর্থাননিক গ'দভ্তোষ উঠে। জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও লর্ড উইলিয়াম বোণ্টত্কের 
ভূমি সং্কাত্রে ফলে দরিদ্র রায়তশ্রেণী ধংস হয়। এাঁদকে বিলাতী মালের চাপে কুটির 
শিপ ধস হইবার ফলে শিল্পী ও কারিগরগণ বেকার ও অন্হান হইয়া পড়ে। লোকের 
অনা কোন জীবকা না থাকায় জমির উপর চাপ বাড়ে । গ্রামগ্ীল হতগ্রী ও দারদু হইয়া 
পড়ে ৷ িলাতী মালে ভারতের বাজার ছাইয়া গেলে এই মাল বিক্রয়ের মুনাফা ভারত 
হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া যায়৷ ইংলণ্ডের লোকের শ্রীবাদ্ধ হইলেও ভারতীর়গণ দারিদ্রের 
পাঁকে ডু'বয়া থাকে৷ কর্ণওয়ালিসের আমল হইতে উচ্চ সরকারী পদগড়ুলতে কেবলমান্র 
শ্বেতাঙ্গ নিয়োগের নিয়ম চাল: করায় ভারতীর়গণের উচ্চ চাকুরী পাওয়ার সম্ভাবনা 
তিরোহত হয়! তাছাড়া ইংরাজী না শিখিলে সরকারী চাকুরী লাভ দুচ্কর হয় । ফাসাঁ 
ও সংস্কৃত জানা লোকেরা মর্যাদা হারাইয়া জীবিকাহীন হইয়া পড়ে। ইহার ফলে সকল 
শ্রেণীর ভারতীয়গণের মধ্যে ইংরাজ শসান সম্পর্কে ঘৃণা দেখা দেয়। 
সামাজিক দিক হইতে দেখা যায় যে, শাসক ইংরাজ রাজপুরুষগণ কালো চামড়ার 
ভারতী প্রজ্াগণের সহিত মধুর সম্পর্ক স্থাপন না কারয়া তাহাদের ঘৃণা কারা তাহাদের 
নিকট হইতে দুরে থাকে । উদ্ধত ও গার্বত ইংরাজ রাজপুরহষেরা 'নোটভ' ও কালো 
চামড়ার ভারতীয়গণকে বর্বর বা অর্ধ সভ্য মনে কারত। তাহাদের এই গার্বত আচরণের 
ফলে ভারতায়গণ ইংরাজকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে । ইহার ফলে শাসক ও শাসিতের 
বাবধান বাড়ে ॥ আগ্রার একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট এমনই গার্বত ছিলেন যে, তিনি 
ভারতীয়গণকে কোন ইংরাজ তাহাদের সামনে পাঁড়লে তৎক্ষণাৎ 
সামাজিক কারণ সেলাম করিতে আদেশ দেন । ভারতবাসীগণের প্রাত এই তাচ্ছিল্য- 
তারতবাসর প্রতি. পূর্ণ মনোভাবের দরুণ ভারতীয়গণের নিকট ইংরাজ শাসন অসহনীয়" 
তাচ্ছিলা পুর্ণ ব্যবহার, 2 ফ 
বষ্টধ্ম প্রচার হইয়া উঠে৷ আঁধকাংশ ভারতবাসীর মনে ইংরাজ শাসনের সং 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবিশ্বাস দেখা দেয় । অনেকে মনে করে যে, ইংরাজ 
সরকার ভারতবাসীকে খ্রীষ্টান বানাইবার চেষ্টায় আছে। সতীদাহ নিবারণ, হিন্দু 
উত্তরাধিকার আইন, রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি আইন চাল: হইলে লোকে মনে করে যে, 
ভারতবাসীর ধর্ম ও সমাজকে ধৰংসের জন্য এই সকল আইন রচনা করা হইয়াছে । খ্রীষ্টান 
মিশনারীগণ হিন্দ; ও ইসলাম ধর্মের নিন্দা করায় এবং ভারতীয়গণকে ধর্মান্তারত করার 
চেষ্টা করায় ভারতবাসীদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত পড়ে । জনসাধারণ মনে করে যে, ইংরাজ 
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সরকারের সহযোগিতায় মিশনারীগণ ভারতীরগণের ধর্ম ও জাতি নাশ করিবার চেষ্টা 
চালাইতেছে।  ইওরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলগ্ডের সামরিক বিভাগের দুর্বলতা প্রকাশ 
পাইলে 'বিদ্রোহীগণ সহজে জয়লাভের প্রত্যাশা করে । এছাড়া এই সময়ে এক গুজব 
ছড়াইয়া পড়ে যে ভারতে ইংরাজ শাসনের একশত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ইহার পতন আসন্ন । 
উপরোন্ত কারণগালর জন্য ভারতীয়দের মনে ইংরাজ শাসন সম্পর্কে অসন্তোষ ধূমায়িত 
হইতে থাকে । শেষ পযন্ত নিপাহাঁগণের বিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়া তাহা জহালিয়া উঠে । 
কোম্পানীর ভারতীয় সিপাহীগণের মধ্যে দীর্ঘাদন ধাররা_ অসন্তোষ দানা বাঁধতোছিল। 
ইংরাজ সেনা অপেক্ষা ভারতীয় সিপাহীগণকে কম বেতন ও খারাপ খাবার দেওয়া হইত । 
সিপাহীগণকে প্রাত মাসে মাত ৯ টাকা বেতন দেওয়া হইত। অথচ ইংরাজ সিপাহীগণকে 
ইহার অপেক্ষা বহুগুণ বেশী মাহিনাও সুযোগ-সঃবিধা দেওয়া হইত ৷ ইংরাজ আঁফসারেরা 
সিপাহাগণকে অপমানজনক গালি-গালাজ দিত।. সিপাহী সেনাদের চাকুরীতে পদোন্নতির 
কোন আশা ছিল না। কারণ সামরিক বিভাগের সকল উচ্চ পদগুলিই শ্বেতাঙ্গগণের 
একচোটরা অধিকারে ছিল । দিপাহীদের যোগ্যতার কোন দাম দেওয়া হইত না। মাঝে 
মাঝে ইংরাজ অফিসারগণ ?সপাহাগণকে তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাসের বিরোধী কাজ 
কাঁরতে আদেশ দিত। 'দুরদেশে সমুদ্র পার হইয়া ইংরাজের সাম্রাজ্য জয়ের জন্য তাহাদের 
যুদ্ধ করিতে পাঠান হইত। এই যুগে হিন্দ: সমাজে সমুদ্র পার হওয়া নাষন্ধ কাজ 
ছিল। সমতরাং হিন্দ; সিপাহারা সমদ্র পারে যুদ্ধ কারিয়া ছুটিতে ঘরে ফিরিলে সমাজে 
তাহাদের জাতি নষ্ট হইয়াছে বালয়া বলা হইত ৷ এইভাবে সিপাহাীগণের মধ্যে অসন্তোষ 
ধুমারিত হইতে থাকে ।৯. অবশেষে নূতন এনফিজ্ড বন্দুকের টোটা উপলক্ষ করিয়া তাহা 
বিদ্রোহে পরিণত হয়। এই নৃতন প্রচলিত এলফিল্ড রাইফেলের গুলি বন্দুুকে ভারবার 
সমর সিপাহীগণকে ইহার খোলসটি দাঁতে কাটিয়া তবে বন্দদকে ভারতে হইত গুলির 
খ্যেলসগনীলকে নরম রাখবার জন্য গরু ও শুকরের চার্বতে ভিজাইব্রা রাখা হইত। 
বা সিপাহীগণের মধ্যে গরু ও শুকরের 'চাঁব'র কথা জানাজানি হইলে 
এনফিল্ড বনুকের জাতিনাশের ভয়ে হিন্দ: ও মুসলমান সিপাহপগণ ক্ষোপয়া যায় । 
কার্তজ সিপাহীরা এই গল, ব্যবহার করিতে অদ্বাকার করিয়া বিদ্রোহ 


I করে । এই সময়,কোম্পানার সেনাদলে শ্বেতাঙ্গ সেনার সংখ্যা ছিল 
মোট সেনার শতকরা ১৯ ভাগ । অবশিষ্ট সেনা ছিল ভারতাঁয় সিপাহী । ইহার ফলে 


সংখ্যালঘ শ্বেতাঙ্গ সেনার পক্ষে বিদ্রোহী সিপাহাঁগণকে দাবাইয়া রাখা কষ্টকর হয় । 
তাছাড়া এই সময় অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ সেনাদের পাঞ্জাবে জড় করা হইয়াছিল। ইহার ফলে 
দেশের অন্যান্য অঞ্চলে কেবলমাত্র ভারতীয় সিপাহী সেনা ছিল।। ফলে সিপাহাদের পক্ষে 
ইংরাজ সেনার চোখ এড়াইয়া বিদ্রোহ করা সহজ হয় । ১৮৫৭ প্রঃ ২৯শে মার কাঁলকাতার 
নিকট ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক ব্রাহ্মণ সিপাহণ প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । 
পরে আম্বালা ও মীরাটের ছাউনাতে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে । পরে এই বিদ্রোহ দাবানলের 
ন্যায় সবর জালয়া উঠে এইভাবে ১৮৫৭ গরীঃ বিদ্রোহ আরম্ভ হয় 
২৯১২২ 


2, British Paramountcy and Indian Renaissance—R. 0. Majumdar, 


১৮৫৭ শ্রীঃ মহা বিদ্রোহ ও ইংরাজ শাসনের প্রাতিক্িরা ১৫৩ 


ভিডেহীহেল ব্রিস্তুত (Spread of the 70575) 2১৮৫৭ খ্রীঃ মহা 
বিদ্রোহ ২১শে মার্চ কলিকাতার নিকটস্থ বারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে নামে সিপাহার বিদ্রোহ 
ও আত্মদানের দ্বারা সূচিত হয়। ব্যারাকপুরের পর আম্বালার ছাউনাঁতে সিপাহারা 
বিদ্রোহে যোগ দেয় ৷ কিন্তু ইংরাজ সেনাপাতিরা আন্বালার সিপাহাগণকে দত অস্রহান 
করিয়া ফেলেন । ইহার পর ২৪শে এপ্রিল মীরাটের সিপাহাীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ 
করে। মরাটে কুচকাওয়াজের সময় ৮৫ জন ভারতাঁর সিপাহী এনফিল্ড বন্দুকের টোটা 
বারহার করিতে অসম্মত হইলে তাহাদের বন্দী করা হয়। ১০ই মে 

সামরিক বিদ্রোহ মীরাটের অন্যান্য সিপাহারা বন্দী সহকর্মাঁদের মনত কারয়া সশস্র 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বহু ইংরাজ আফসার বিদ্রোহী সিপাহাদের হাতে প্রাণ দের 
সিপাহটগণ “দিল্লী চলো” ধান তুলিয়া মীরাট হইতে দিলী আঁভমুখে ধাবমান হয় । 
মীরাটের পর দিল্লী, কানপ্ুর, আলিগড়, লক্ষ্য. বাসী, বিহার ও মহারান্ট্রেও বিদ্রোহ 


রাণী লক্ষ্মীবাঈ বাহাদুর শাহ 


বিস্তৃত হয় । ডাঃ সরেদ্দ্রনাথ সেনের মতে পশ্চিম বহার হইতে পূর্ব পাঞ্জাব পযন্ত সকল 
স্থানে বিদ্রোহ ছড়াইরা পড়ে ৷ এই সময় কোন কোন স্থানে অসামীরক লোকেরা বিদ্রোহে 


অংশ নেয়। ly 
অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড ও বিহারের কোন কোন দ্থানে এই বিদ্রোহ গণাবদ্রোহের 
আকৃতি ধরে । অযোধ্যার পদচ্যুত নবাবের সেনা, কর্মচারী, তালুকদার ও কৃষকেরা 
হাতিয়ার লইয়া সিপাহীদের সামিল হয় । ইতিমধ্যে ক্বত্বিলোপ আইনের ফলে রাজা- 
ছাত রাজা ও জমিদারগণও এই বিদ্রোহে ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রাতশোধ 

হরিযোহ লইতে বাঁপাইয়া পড়েন । ঝাঁসীর রাণন লক্ষমীবাঈ, বিহারের জগদীশ" 
পঢরের কুনওয়ার সিং, কানপুরের নানাসাহেব, রোহিলখণ্ডের খান বাহদুর খান প্রভৃতি 
এই বিদ্রোহে যোগ দেন। ইতিমধ্যে বিদ্রোহী সিপাহাঁরা দিল্লী আধকার কাঁরয়া বৃদ্ধ 
মুঘল সমাট বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাট বায়া ঘোষণা করে । হন্দ: প্র পাকা 


১৫৪ আধুনক ভারত 


হইতে জানা যায় যে, বাহাদুর শাহ হিন্দ: শাস্ত্র ও ইসলামের শরিয়ং উল্লেখ করিয়া 
ভারতবাসীকে ইংরাজের সাঁহত মোকাবিলার জন্য ডাক দেন। এদিকে. ঝাঁসীর রাণী 
লক্ষনীবাঈঈ, কানপুরে নানাসাহেব ও তাঁহার সহকারী তাঁতিয়া তোপী যুদ্ধে ইংরাজ 
সেনাদের নাজেহাল করেন৷ রাণী লক্ষীবাঈ এই যুদ্ধে অপরিসীম সাংগঠানক যোগ্যতা 


নান! নাহেৰ তাতিয়া তোপী 


ও সাহস দেখান । ফেজাবাদে মৌলভী আহমদ উল্লাহ্‌ এই বিদ্রোহে বিশেষ দক্ষতা- 
দেখান । 

বিদ্রোহীগণ প্রথমদিকে জয়লাভ করিলেও ক্রমে তাহারা সংগঠন ও একতার অভাবে 
দর্ষলি হইয়া পড়ে । বিভিন্ন স্থানের বিদ্রোহী সেনার মধ্যে যোগাযোগ না থাকায় তাহাদের 
ইনি পক্ষে লক্ষ্য স্থির করিয়া সুপাঁরকাজ্পতভাবে যুদ্ধ পাঁরচালনা করা 
আক্রমণ শত হয়। এই সুযোগে লরেন্স, আউট্রাম, নীল, হিউরোজ প্রভৃতি 

এ ইংরাজ সেনাপাতিগণ সংপাঁরকল্পিতভাবে পাল্টা আক্রমণ চালান ৷” 
নালর, সিঙ্গাপুর হইতে বিদ্রোহ দমনের জন্য নূতন ইংরাজ সেনা আনা হয়। শিখ ও 
গৃর্খা সেনাগণ বিদ্রোহ দমনে ইংরাজের সহিত হাত মেলায় ৷ বর্ধমানের মহারাজা প্রভৃতি 
কিছ; জমিদার ও বাঙালা রাজভন্ত কর্মচারীগণ বিদ্রোহ দমনে ইংরাজের সহায়তা করেন। 
রাণী লক্ষীবাঈ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া শর; সেনার হাতে প্রাণ দেন। সেনাপতি 
স্যার হিউ রোজ রাণী লক্ষ্নীবাঈয়ের বাঁরত্বের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে “best 2nd 
bravest’ আখ্যা দেন। তাঁতিয়া তোপাঁ ইংরাজের হাতে বন্দী হইয়া ফাঁসাতে প্রাণ দেন। 
পানাসাহেব নেপালে পলাইয়া নির্বাসনে মারা যান বলিয়া জানা যায়। বৃদ্ধ বাহাদুর 
শাহ ইংরাজের হাতে বন্দী হইয়া রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন। এই স্থানে তাঁহার মৃত্যু ঘটে৷ 
এইভাবে এক বংসর চলিবার পর ১৮৫৮ প্রীঃ বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। 

১৮৫৭ খ্রীঃ লিদ্ৰোহে্র প্রকৃতি ( Charactor of the Rising of 
1857 )৪ ১৮৫৭ ধ্ৰাঁঃ মহা বিদ্রোহের প্রকৃতি লইয়া এঁতিহাসিকদের মধ্যে গূরতৈর মতভেদ 


১৮৫৭ ধ্ীঃ মহা বিদ্রোহ ৪ ইংরাজ শাসনের প্রতিক্রিয়া S১৫৫ 


দেখা ষায়। স্যার জন লরেন্স প্রভৃতি ইংরাজ লেখকগণ ইহাকে “Mutiny” বা কেবলমাত্র 
1 সিপাহাঁগণের বিদ্রোহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ৷ তাঁহাদের মতে 
সামরিক বিগ্রহ... এই বিদ্রোহ ভারতের সর্বত্র ঘটে নাই । - সকল শ্রেণীর লোক এই 
বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই৷ তাছাড়া বিদ্রোহের পশ্চাতে কোন স্বীকৃত রাজনৈতিক লক্ষ্য 
ছিল না । কোন বৈদেশিক শক্তি এই যুদ্ধে যোগ দেয় নাই? এই কারণে অনেক লেখক 
১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহকে কেবলমাত্র সামরিক অভ্যুঙ্থান বা সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়া মনে 
করেন। 
প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ প্রীঃ বিদ্রোহকে কেবলমাত্র সিপাহী বিদ্রোহ বলা যায় না। তথ্য 
ও প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে, সিপাহীগণ এই বিদ্রোহ প্রথমে আরম্ভ কারলেও শেষ 
রি পর্যন্ত অযোধ্যা ও বিহারের জনসাধারণ এই বিদ্রোহের সামিল হয়। 
8 দ্বিতীয়তঃ, ভারতের এক বৃহৎ অগ্ল যথা পশ্চিমে বিহার হইছে 
জাতের চেষ্টা পূর্বে পাঞ্জাব পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ বর্গমাইল স্থান লইয়া এই বিদ্রোহ, 
বিস্তুত হয । এই বিরাট অগ্চল জুঁড়িয়া বিদ্রোহের পশ্চাতে ব্যাপক 
জনসমর্থন ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই । অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য এই অঞ্চলে কোম্পানীর 
শাসন লোপ পায় ৷ রেভারেপ্ড লাল বিহারী দের পুস্তক হইতে জানা যায় যে সামায়ক 
ভাবে এই অঞ্চলে স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল |. তৃতীয়তঃ, বাংলা ও মাদ্রাজে 
এই বিদ্রোহ দেখা না দিলেও এই অঞ্চলের জনগণ বিদ্রোহের সমর্থন করিতেন না ইহা মনে 
করা যায় না। সমকালীন চিন্তাবিদ ডাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ বালয়াছেন ষে “বাংলাদেশে 
বহু লোক ইংরাজ শাসনের অনুকূলে থাকিলেও অনেকে ইহার প্রতি অনুরত্ত ছিল না” 
চতুর্থতঃ, দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তালুকদারগণ এই বিদ্রোহে অংশ লইবার ফলে ইহাকে 
কেবলমাত্র. সিপাহী বিদ্রোহ বলা যায় না ৷  পণ্চমতঃ, কেবলমাত্র সিপাহীগণের অসন্তোষের 
জনা এই বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল ইহা ঠিক নহে । এই বিদ্রোহের পশ্চাতে গভীর সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ কাজ করে । িপাহীগণ মুঘল সম্রাট বাহাদুর 
শাহকে ভারত সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করার ফলে তাহাদের মধ্যে বিদেশী শাসনমক্ত স্বাধীন 
সরকার স্থাপনের আগ্রহ ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায় ৷ 
বার সাভারকর প্রমূখ লেখকেরা ১৮৫৭ প্রঃ বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার বুদ্ধ 
বলিয়া অভিহিত করেন । কিন্তু ১৮৫৭ খাঃ বিদ্রোহকে পুরাপুরি স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা 
সঙ্গত নয় বলিয়া অধিকাংশ এতিহাসিক মনে করেন । স্বাধীনতার অর্থ যাঁদ সর্বস্তরের 
মানুষের মধ্যে বিদেশী শাসন হইতে মুনত হইবার ইচ্ছা ধরা হয়, তবে 
পা ১৮৫৭ প্রীঃ এইরূপ ব্যাপক চেতনা দেখা যায় নাই । দ্বিতীয়তঃ, 
? নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি নেতাগণের লক্ষ্য ছিল তাঁহাদের 
বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অন্যায়ের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করা । তৃতীয়ত, এই বিদ্রোহ সিপাহন- 
গণের অসন্তোষের ফলেই সিপাহী অভ্যুথানকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হয় ॥ ইহাকে জাতীয় 
চেতনার স্ফুরণ বলা যায় না। চতুর্থতি৮ শিক্ষিত মধাবিত শ্রেণী এই বিদ্রোহ হইতে দুরে 
ছিল । পণ্মতঃ শিখ ও গৃর্থাগণ এই বিদ্রোহে অংশ নেয় নাই । পাঞ্জাব, বাংলা, দক্ষিণ: 


১৫৬ আধ্ডুনিক ভারত 


ভারত এই বিদ্রোহের বাঁহরে ছিল । বষ্ঠতঃ, গদীহারা রাজাগণ এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ায় 
ইহাতে সামন্ততান্তিক রুপ দেখা যায় । যাঁদ সিপাহীগণের বিদ্রোহ সফল হইত তবে 
বাহাদুর শাহের অধীনে মুঘল শাসন ফারিয়া আসত । কিন্তু মধ্যযুগীয় মুঘল শাসনের 
সাহত আধুনিক শিক্ষা ও অর্থনীতির ও বান্তি স্বাধীনতার কোন যোগ ছিল না । ফলে 
ভারতে ইংরাজী শিক্ষা, বিজ্ঞান ও যুন্তিবাদের সহিত মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থার বিরোধ 
দেখা দিত ৷ 

১৯৫৭ পরী সিপাহী বিদ্রোহের একশত বংসর পূর্ণ হইলে এই বিদ্রোহের প্রকৃতি 
নির্ণয়ের জন্য ভারতীয় এঁতিহাসিকেরা বিশেষ আলোচনার সমন্রপাত করেন । ডাঃ 
সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার ১৮৫৭ নামক পঢ়ন্তকে এই সিদ্ধান্তে আসেন 
যে, ১৮৭ গ্রাঃ বিদ্রোহ সামারক বা সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে আরম্ভ 
হইলেও ক্ৰমে ইহা গণ বিদ্রোহের আকার ধরে । বিহার ও উত্তর প্রদেশে ইহা গণবিদ্রোহের 
কুপনেয়। ইংরাজ শাসনের প্রতি ঘৃণা ইহাতে বিশেষভাবে প্রকাটিত হয়।...মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদের মতে এই বিদ্রোহ উপলক্ষ -কাঁরয়া হিন্দুুমঃসলমানের মধ্যে যে 
এঁক্য দেখা বায় তাহা বিস্ময়কর ৷ বারাণসী, অযোধ্যা" প্রভাতি, স্থানের কৃষকেরাও এই 
বিদ্রোহে যোগ দেয় । ইহা জাতীয় অভ্যুখান না হইলেও বাহাদুর শাহকে সম্রাট ঘোষণা 
করায় ইহার মধ্যে জাতীয় চেতনার অস্পজ্ট জুণ মূর্তি দেখা যায়। সমকালীন হিন্দু 
'পোট্রয়টের সম্পাদক হাঁরিশচন্দ্র ইহাকে “বিরাট বিপ্লব” ( Great Revolution ). আখ 
দেন। কবি রঙ্গলাল ১৮৫৮ খ্রাঁঃ তাঁহার পদ্মিনী নাটকে রাজপৃত কবির মুখে “স্বাধীনতা 
হানতায় কে বাঁচতে চায়” গান দিয়া ভারতবাসীর হৃদয় বেদনা প্রকাশ করেন। সর্বশেষে 
নলা যায় যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য দিপাহগণের সখস্ত সংগ্রাম বিফল হইলেও 
স্বাধীনতা লাভের আদর্শ সম্পূর্ণ নিজ্কল হয় নাই। ইহার পর. ভারতবাসীর গ্বায়দ্ 
শাসনের অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রামের দায়িত্ব শিক্ষিত মধ্যাবত্ত শ্রেণী নিজ স্কন্ধে 
তু'লয়া নেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই আঁধকার লাভের জন্য বল প্রয়োগের পথ ছাড়িয়া 

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ বাছিরা নেয়। ০ 
১৮৫৭ খ্রীঃ িহ্রোহের হিফলতার্র বাবর ( Causes of the 
failure of the Rising of 1857): ১৮৫৭ es বিদ্রোহ প্রথম দিকে দাবানলের 
ন্যায় জৰলিয়া উঠিলেও ক্রমে ইহার তেজ মন্দীভূত হয় এবং শেষে ইহা নিবিরা বার। 
সিপাহীদের আত্মদান, রানী লক্ষ্ীবাঈয়ের আত্মোৎসগ* বিফলতার 

১৮৫৭ ্বীঃ বিদ্রোহের... 

বিফলতার কারণ: পর্যবসিত হয়। এই বিদ্রোহের বিফলতার জন্য বিশেযে কয়েকটি 
সাংগঠনিক দর্বলতা, কারণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, এই বিদ্রোহকে সফল করিবার জন্য 
নিইের অভাব... কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বা সংগঠন ছিল না। বাঁসীর রাণী 
লক্ষমীবাঈ, নানাসাহেব প্রভৃতি ছ্ছানীয় পারকজ্পনা লইয়া নিজ নিজ 
এলাকায় যুদ্ধ করেন। বিভিন্ন কেন্দ্রে বিদ্রোহের প্রস্তুত সম্পূর্ণ হইবার আগেই 
কাতুজের ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ইহা হঠাৎ আরম্ভ হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের িদ্রোহীগণের 
মধ্যে যোগাযোগ না থাকায় একটি কেন্দ্রীয় রণনীতি ও মূল লক্ষ্য লইয়া কাজ করা সম্ভব 


সামরিক ও গণবিদ্রোহ 


- অডিট ৮ ইউ 


১৮৫৭ থীঁঃ মহা বিদ্রোহ ৪ ইংরাজ শাসনের প্রতিক্রিয়া ১৫৭, 


হয় নাই। ফলে বিভন্ন অণ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চলিতে থাকে । উদাহরণ স্বরূপ! 
বলা যায় যে কলিকাতা হইতে দিল্লীর দিকে ইংরাজ সেনা আগাইলে বিহারের সিপাহাীগণ 
সেই সেনার গাতিরোধ না করিয়া দল্লীর দিকে ছুটিয়া চলে । ফলে ইংরাজ বাহিনী সহজে 
দিল্লীতে উপনীত হয় দ্বিতীয়তঃ, ভারতের সকল স্থানে বিদ্রোহ না ঘটায় শান্তিপূর্ণ 
অঞ্চল হইতে ইংরাজ সেনা সরাইয়া লইয়া তাহাদের দ্বারা বিদ্রোহ দমন করা সহজ হয় 
তৃতীয়ত বিদ্রোহীদের মধ্যে লক্ষ্যের স্থিরতা না থাকায় নেতাগণ পরস্পর-বিরোধী লক্ষ্য 
গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেন৷ উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় যে নানাসাহেবের 
উদ্দেশ্য ছিল পেশবা পদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, বাহাদুর শাহের উদ্দেশ্য ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের 
পুনঃ-্থাপন। এই দুই উদ্দেশ্য ছিল পরদ্পরশীবরোধী | চতুথত৪ শিখ ও গুর্খা 
সেনা ইংরাজ শান্তিকে বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করে । ইহার ফলে ইংরাজ শান্তির বিশেষ 
সুবিধা হয় । পণ্মতঃ, কয়েকটি দেশীয় রাজ্য যথা কাশ্মীর, রামপুর প্রভৃতি ইংরাজ 
সরকারের পক্ষে থাকায় এবং সিণ্ধিয়া ও রাজপৃত রাজাগণ এই বিদ্রোহে নিরপেক্ষ থাকায় 
ইংরাজের বিশেষ সুবিধা হয় ৷ যাঁদ সিন্ধিয়ার সেনাদল ও রাজপনুতেরা এই বিদ্রোহে যোগ 
দিত তবে ইংরাজ সেনার পক্ষে এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ ॥ কিন্তু 
সিন্ধিয়ার স্বার্থপরতা ইংরাজের ক্ষমত্ দখলে সহায়ক হয় ॥ ষজ্ঠতঃ, বিদ্রোহীগণকে সর্ব- 
ভারতীয় নেতৃত্ব দান কারবার মত কোন নেতা দেখা যায় না। ব্রিটিশ কুটনীতির চাতুষে'র 
সহিত পাল্লা দিয়া কুটনীতি পারচালনা ও বৈদেশিক শক্তির সাহায্য লাভের চেষ্টা বিদ্রোহী 
নেতাগণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। সপ্তমতঃ ব্রিটশের সামরিক সংগঠন, অস্রশক্তি, 
হ্যাভলক, নীল, আউদ্রাম, হিউ রোজ প্রভৃতি সেনাপতিগণের দক্ষতা, ও প্রবল নৌ-শান্ত 
তাহাদের জয়ের পথ তৈয়ার করে 1: 
১৮৫৭ খ্ৰীঃ ভিডেোহেক্স ফলাফল (Results of the Revolt of 1857 ৪ 
১৮৫৭ প্রীঃ বিদ্রোহ ভারত ইতিহাসে বহু গুরত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে। স্যার 
লেপেল গ্রীঁফনের মতে ১৮৫৭ খ্রাঁঃ বিদ্রোহ “ভারতীয় আকাশ হইতে 
কোম্পানীর গান অনেক মেঘকে দুরে সরাইয়া দেয়।”১ প্রথমতঃ, এই বিদ্রোহের 
বাদী ভাবের উদয়. ফলে ইংলণ্ডের শাসক মহলে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, ভারতের 
ইংরাজ শাসন সম্পর্কে ন্যায় বৃহৎ দেশকে একটি বাণক কোম্পানীর শাসনাধীনে রাখা যযুনতি- 
অবিষ্বাস যন্ত নহে ৷ ফলে ১৮৫৮ গ্রীঃ ভারত শাসন আইন দ্বারা কোম্পানীর 
শাসনের স্থলে ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ রাজ ও পার্লামেন্ট গ্রহণ করে ৷ ভারতের গভণণর, 
জেনারেল অতঃপর ভাইসরয় বা রাজ প্রাতীনাধ নামে পরিচিত হন। দ্বিতীয়তঃ বিলাতের 
মন্ত্রীসভায় ভারত বিষয়ক মন্বী বা ভারত সাঁচব নিযুক্ত হন। তৃতীয়তঃ, মহারাণীর 
ঘোষণার ছারা দেশীয় রাজ্যগডলকে রক্ষা করার প্রতিশ্র্াত দেওয়া হয় এবং ভারতবাসীর 
ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না কারবার প্রাতশ্রদূত দেওয়া হয়। চতুর্থত৪ ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর সংস্কার করিয়া ভবিষ্যত বিদ্রোহের সম্ভাবনা নাশ করা হর। ভারতীয় 
সেনাদলে ইংরাজ সেনার সংখ্যা বাড়াইয়া দেশীয় সিপাহাঁর সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয়! 


৮৮১৮১১১৪৮১৪ 


১৫৮ আধুনিক ভারত 


সামারক বাহিনীর উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগ বন্ধ করা হয় । পণ্চমতঃ, ভারতীয়গণ যাহাতে 
ইংরাজের বিরুদ্ধে জাতীরতাবাদীভাবে সংঘবদ্ধ না হয় এজন্য ইংরাজ সরকার হিন্দ: মুসলিম 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদনীতি প্রচার করেন॥ যচ্ঠতঃ, সাধারণভাবে ভারতীয়গণকে সন্তুষ্ট 
রাখবার জন্য ফৌজদারী আইন সংস্কার, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি কাজ করা হয় । 
কিন্তু শিক্ষিত ভারতীয়গণের মনে এই বিদ্রোহের পর ইংরাজ শাসন সম্পর্কে যে অবিশ্বাস 
দানা বাঁধে তাহা দুর করা সম্ভব হয় নাই । ১৮৬১ খ্রীঃ কাউন্সিল আইন দ্বারা শাসন 
ংদকার কাঁরয়া ভারতীয়গণকে সন্তুষ্ট কারবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। সর্বশেষে, ১৮৫৭ 
শ্রীঃ বিদ্রোহ ইংরাজ সরকার যেরূপ বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার সাঁহত দমন করেন তাহাতে 
ভার্তবাসীর ইংরাজের ন্যার-বচার ও ইংরাজ শাসনের উদার চরিন্র সম্পর্কে উচু ধারণা 
সল্ট হয়। ইংরাজ জাতির সহিত ভারতীয়গণের সোহার্দ নষ্ট হয়। ক্রমে শিক্ষিত মধ্য- 
বিত্ত সম্প্রদায় ভারতীর়গণের স্বারত্ব শাসনের দাবী জানায় ॥ এইভাবে ১৮৫৭ প্রাঃ পর 


জাতীরতাবাদী মনোভাব জাগিয়া উঠে । ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাই বিদ্রোহের স্মাত ভারতীক্স 
বিপ্লবীগগকে প্রেরণা দান করে । 


শ্ট অনন্যা 
প্রথম পারিচ্ছেদ 
ভারতে ইৎরাজ শাসনের বিবর্তন 


( Evolution of a frame-work of British rule at 
Home and in India ) 


১৮৫৮ খ্ৰী: ভাবত শাসন আইন (The Government of India 
Act 0f 1858): ১৮৫৭ খর বিদ্রোহের পর ভারতের শাসনভার বাণক কোম্পানীর 
হাত হইতে সরাসাঁর ব্রিটিশ সরকারের হাতে লইবার জন্য জনমত প্রবল হইয়া উঠে । বাভিন্ন 
চার্টার আইনগল দ্বারা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতে কোম্পানীর সনদের মেয়াদ সীমত 
কারয়া িতেছিল। ১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইনে ২০ বংসরের জন্য কোম্পানীর সনদ দেওয়া 

হর। ১৮৫৩ খাঁ চাটার আইনে কোন সময় উল্লেখ না থাকায় 
দা পার্লামেন্ট যে কোন সময় কোম্পানীর সনদ রদ কারবার ক্ষমতা 
্রমবরধমান নিয়ন্তণ,. রাখে । ১৮৫৭ খ্রাঃ বিদ্রোহের জন্য কোম্পানীর কুশাসনকে দায়ী 

করাহয়। বিভিন্ন দায়িত্বশীল মহল মনে করে যে আর ভারতের 
শাসন কোম্পানীর হাতে রাখা উচিত নয় । স.তরাং ১৫৮ রাঃ ব্রিটিশ পালণামেন্ট ভারত 
শাসন আইন পাশ কারিয়া ভারতে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটায়। কোম্পানার স্থুলে 
খোদ ব্রিটিশ সরকার শাসনভার নেয় ৷ 


১৮৫৮ শ্রাঁ£ ভারত শাসন আইন দ্বারা বলা হয় যে_(১) অতঃপর ভারতের শাসনভার 
কোম্পানীর হাত হইতে ইংলণ্ড রাজের উপর বর্তাইবে ৷ (২) ইংলণ্ডের রাজার তরফে 
সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া বা ভারত সচিব নামক জনৈক মন্তী ও তাঁহার ১৫ জন 
১৮২৮ হবীঃভারত শাসন উপদেষ্টা ভারত শাসনের কাজ চালাইবেন ৷ (৩) কোম্পানীর 
আইনের সর্ভাবলী _ আমলে কোর্ট অফ ডাইরে্টরস ও বোর্ড অফ কন্ট্রোল বা পরিচালক 
সাঁমাত ও নিয়ন্ত্রণ পরিষদ যে সকল ক্ষমতা ভাগ করিত এখন হইতে তাহা ভারত সচিব 
ভোগ কারবেন। (৪) ভারত সাঁচবের উপদেষ্টা পরিষদের ১৫ জন সভ্যের মধ্যে ৮ জন 
বিটিশ সরকার দ্বারা ও ৭ জন কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস দ্বারা নিযুক্ত হইবে । (৫) উপদেষ্টা 
পরিষদের সভ্যপদ খাল হইলে অতঃপর সরকার সকল নূতন সভ্য নিয়োগের অধিকার 
পাইবেন । (৬) সামারক গুরুতবপূর্ণ ও অন্যান্য জরুরী বিষয়ে ভারত স'চব উপদেষ্টা 
পাঁরষদের পরামর্শ প্রয়োজন হইলে কারণ উল্লেখ করিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন। (৭) ভারত 
সচিব ইংলণ্ডের মল্লীসভার নির্দেশে চলবেন ও তাঁহার কাজের জন্য পার্লামেন্টের নিকট 
দায়ী থাকবেন ॥ (৮) ভারত সচিব ও উপদেষ্টা পারষদের ব্যয় ভারতের রাজস্ব হইতে 
বহন করা হইবে । (৯) ভারতের বড়লাট অতঃপর ভাইসরয় বা রাজ প্রাতানাধ নামে 
পাঁরাচিত হইবেন ৷ [তান ভারত স'চবের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ কাঁরবেন ৷ ।১০) চু্তবদ্ধ 
{সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীগণ অতঃপর প্রাতযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা ভারতে 
নিষ্য্ত হইবে ৷ ইহার আগে ইহারা কোম্পানীর দ্বারা নিয্ত হইত। 

১৮৫৮ থ্রীঃ ভারত শাসন আইন দ্বারা কোম্পানীর হাত হইতে ব্রিটিশ সরকারের হাতে 
ভারতের শাসনভার একটি “আনুষ্ঠানিক ব্যাপার” ( formal affair ) মাত । পালামে্ট 
এবাভন্ন আইন দ্বারা ১৮৫৮ খ্রীঃ আগেই কোম্পানীকে হ্যতের মায় আনিয়া ছল। 

সুতরাং এই আইন পাশ হইবার আগেই কাযতিঃ পার্লামেপ্ট ক্ষমতার 
i ES অংশ ভোগ করিত ৷ ১৮৫৮ গ্রাঁঃ আইনে পার্লামেন্টের অধিকার চূড়ান্ত 
সমালোচনা ভাবে স্থাপিত হর । আসলে কোম্পানীর হাত হইতে স্বয়ং ব্রিটিশ 
সরকার ভারত শাসনের দায়িত্ব লইবার ফল ভাল হয় নাই । শাসনভার 


: গ্রহণ করিবার পর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভ্যরতের শাসন ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়ে। 


কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে সতর্ক দৃষ্টির স্থলে একাঁটি আত্ম-সন্যষ্টর মনোভাব 
তাহাদের পাইয়া বসে ৷ তৃতীয়ত, ১৮৫৮ খ্রাঁঃ ভারত শাসন আইন দ্বারা ভারত সচবের 
পদ সৃষ্টি করা হইলেও তাহাতে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্কা পূরণের কোন ব্যবস্থা হয় 
নাই। ভারত সচিবের উপদেষ্টা পরিষদে কোন ভারতীয় সভ্য লওয়া হয় নাই। ভারত 
সচিব প্রায় গ্বৈর-শাসকের ন্যায় ভারতের উপর শাসন চালাইবার ঢালাও আধকার পান । 
তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন কার্ধকরা ব্যবস্থা ছিল না। সর্বশেষে ১৮৪৮ শরঁঃ আইনে 
ভারতের শাসন ব্যবস্থায় কোন রদ-বদল করা হয় নাই । কেবলমাত্র বিলাতে পারচালক 
সভার স্থলে ভারত স'চবের দপ্তর স্থাপন করা হয়। ভারতীয়গণকে শাসনকার্ষে অংশ 
লইবার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। ভারত সাবের দপ্তরের বিরাট ব্যয় ভারতীয় 
রাজস্ব হইতে নির্বাহ করার ব্যবস্থা হয়। ঃ 


১৬০ আধ্হানক ভারত 


হহাল্ঞালীল্র শ্বোস্মণীপত্র (The Queen’s Proclamation ) ৪ 
ভারতীর রাজন্য ও. জনসাধারণকে আশ্বস্ত কারবার জন্য ১৮৫৮ খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
এক ঘোষণা দেন । ইহাতে বলা হয় যে, (১) ভারতের বড়লাটকে রাজ প্রাতানীধ বা 
ভাইসরয় (.৮i০০৮০১ ) হিসাবে গণ্য করা হইবে ৷ (২) ভারতবাসীর ধমাঁর ও সামাজিক 
অধিকারে সরকার হস্তক্ষেপ করিবে না। (৩) সরকারি পদগড়লতে নিয়োগের ব্যাপারে 
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ব্রিটিশ প্রজার সমান অধকার স্বীকৃত হইবে ৷ (8) সরকার 
আর কোনও দেশীর রাজ্য আখগ্রহণ কাঁরবে না ৷ (9) কোম্পানীর সাঁহত দেশীয় রাজা- 
গণের স্বাক্ষরিত সন্ধিগড়ুলেকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হইবে । 

১৮৬১ খ্ৰীঃ ভাৱ্বতায় কাউন্সিল আইন (The Indian 

Council s Act 0f 1861) ১৮৫৮ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন দ্বারা শাসন ও আইন 

১১৮১৭ পারষদ গঠনের ব্যাপারে ভারতীরগণের মতামত প্রকাশের কোন ব্যবস্থা 
আইনের পটভূম ছিল না। শিক্ষিত ভারতীরগ্রণ যোগ্যতার অধিকারী হইলেও আইন 

- রচনার ব্যাপারে অংশ গ্রহণের অধিকার লাভে বাণ্চত হন৷ ইহার 
ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। স্যার সৈয়দ আহমদের ন্যায় 
ইংরাজ ঘে'ষা লোকেরাও বলেন যে,-শাসন বাবস্থায় ভারতীয়গণকে মতামত প্রকাশের 
সুযোগ দেওয়া উচিত । এদিকে নাল বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটনা ইংরাজ সরকারকে বিচলিত 
করে। স্যার বাটল ফ্রা নামক ঝান: ইংরাজ রাজপুরুষে সরকারকে সতর্ক কারয়া দেন যে, 
ভারতের কোটি কোটি লোকের মতামত না লইয়া আইন রচনা বিপজ্জনক । ' দ্বিতীয়তঃ, 
মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভূত প্রাদেশিক সরকারগডলির '্থানীর প্রয়োজন অনদুযায়ী। আইন রচনার 
আঁধকার না থাকায় শাসনকার্যে অসুবিধা দেখা দেয় । শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইনসভায় 
কিছু সংখ্যক ভারতীয়কে লইবার জন্য ১৮৬১ গ্রীঃ কাউীন্সল আইন:রাঁচত হয় । 

/ বড়লাটের কাউীন্সল বা পারষদ দুইভাগে [বভন্ত ছিল যথা শাসন পারযদ ও আইন 
পাঁরষদ !' শাসন পারদ শারনকার্ষের ব্যাপারে পরামর্শ দিত আইন পারষদআইন 
রচনা করত । (১) ১৮৬১ খাঃ আইন অন:সারে বড়লাট শাসন পাঁরষদের সভ্যগণের 
মধ্যে শাসন বিভাগের বান দপ্তরের ( ০॥£০1;০ ) দারিত্ব বণ্টন করিয়া দেন ।- বিভন্ন 
সদস্য নিজ নিজ দপ্তরের দায়িত্ব বহন করেন৷ ইহার ফলে ক্যাবিনেট প্রথার ভিত্তি 

স্থাপিত হয় । (২) বড়লাটের আইন পারষদের সভ্য সংখ্যা 

২৮৬১ খ্রীঃ কাটন্সিল 
আইনের দর্ভাবলী বাড়াইরা নিয়তম ৬ জন এবং উর্ধ'তম ১২ জন করার ব্যবস্থা হয় । 
(৩) জনৈক আইনাবদকে বড়লাটের শাসন পাঁরষদের সভ্য হিসারে 
গ্রহণ করার ব্যবন্থা হয়। (8) বড়লাটের আইন পাঁরষদের সভ্যগণকে দুই বৎসরের 
জন্য মনোনীত করা হয়। (৫) আইন পাঁরযদের অন্ততঃ অর্ধেক সভ্যকে বেসরকারী 
অর্থাৎ সরকারী কর্মচারী ছাড়া অন্য ব্যান্তগণের মধ্য হইতে মনোনয়ন করার ব্যবস্থা 
করা হয়। ৬) বেসরকারী সভ্যগণের ক্ষেত্রে বড়লাট দরকার মনে করলে কয়েকজন 
ভারতীয়কে সভ্য হিসাবে আইন পাঁরষদে মনোনয়ন দানের অধিকার পান. তবে ভারতীয় 
সভ্য নিয়োগ কাঁরতে বড়লাট বাধ্য ছিলেন না ৷ (৫) আইন পরিষদের ক্ষমতা ১/৬১ খাঁ 


সি. ক সিন সা সী _ স্পট কিউ 


ভারতে ইংরাজ শাসনের বিবর্তন ১৬১ 


আইনে নির্দেশ করা হয়। আইন পরিষদের সভ্যগণ কেবলমাত্র আইনের খসড়া রচন্স 
করিতে পারতেন । তাঁহারা বিতর্ক বা প্রশ্ন দ্বারা সরকারকে বিবুত কাঁরতে পারতেন না । 
(৬) কোন আইনের খসড়া আইন পাঁরষদে পেশ কাঁরতে হইলে বড়লাটের অগ্রিম অনুমতির 
দরকার হইত ৷ বড়লাট যাঁদ অনুমতি না দিতেন তবে সে খসড়া পেশ করা যাইত না ॥ 
ইংলগ্ডের সরকারের স্বার্থের ক্ষত হইতে পারে এইরুপ কোন [বিষয়ে খসড়া রচনা কর্ম 
বে-আইনী ছিল । (৯) কোন বিষয়ে আইন সভা ও বড়লাট সম্মাত দলেও ষাঁদ ভারত 
সচিব অসন্মতি দেখাইতেন তবে তাহা আইনে পাঁরণত হইতে পারত না। আইন রচনার 
বিষয়ে শেষ কথা ভারত সাঁচবের হাতেই ছিল । (১০) জরুরী অবস্থায় বড়লাট আইন 
পরিষদ বাদ দিয়া নিজ আঁধকারে আর্ডন্যান্স জারী কাঁরতে পারতেন । (১৯) ১৮৬১ 
এঃ আইনে বাংলা, মাদ্রাজ, বোন্বাই প্রভৃতি প্রদেশে ছোটলাটের অধীনে প্রাদেশিক আইন 
পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা হয় । প্রাদেশক আইনসভাগ্যালও অনুরূপভাবে বাধা নিযেধের 
অধীনে আসে । 

১৮৬১ খ্রীঃ কাউন্সিল আইনে মাত্র কয়েকজন ভারতবাসীকে বড়লাট আইন পরিষদে 
মনোনয়ন কারিয়া ভারতীরগণের গণতান্ত্রিক প্রাতীনাধতের দাবীকে চাপা দেওয়া হয় । 
আইন পরিষদে সরকারী সভ্যগণের সংখ্যাধিক্য থাকায় বেসরকারী সভ্যগণের মতামত 
চাপা -পাঁড়রা যায়। তাছাড়া বেসরকারী সভ্যগণের আধকাংশ নির্বাচিত না হইয়া 

এ সরকারের মনোনীত, হওয়ায় তাঁহারা জাতীর স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া 

লে সরকারের পক্ষে কথা বলেন ৷ আইন পাঁরষদের গৃহীত আইন চূড়ান্ত 

না হইয়া বড়লাটের সম্মাত-সাপেক্ষ থাকায় বড়লাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

কোন আইন পাশ করা সম্ভব হইত না। সর্বোপাঁর ১৮৬১ খ্রীঃ আইনে ভারতবাসীর 

প্রাতীনীধতৰ না মানায় আইনসভায় নিৰ্বাচিত প্রতিনিধি গ্রহণের দাবী তাঁবু হয়। ১৮৮৫ 
কঃ ভারতীয় জাতী কংগ্রেস স্থাপত হইলে এই আইনের তাঁবু সমালোচনা করা হয় । 

১৮৯২ খ্রীঃ কাউন্সিল আইন (The Indian Council's Act of 
1892 )2 ১৮৬১ খ্রীঃ কাউন্সিল আইনের বহ: হ্যাট থাকায় এবং ইহার সমালোচনা 

___ হওয়ায় ব্ৰিটশ পার্লামেন্ট ১৮৯২ গ্র'ঃ একটি নূতন আইন পাশ 

জনি কাউন্সিল. করে। ১৮১২ প্রাঃ কাউীন্সিল আইন ছ্বারা_(১) বড়লাটের আইন 
পরিষদের সভ্য সংখ্যা সর্বানয় ১০ জন ও সর্বেচ্চ ১৬ জন করা 

হয়। (২) আইন পরিষদের ₹ সংখ্যক সভ্য বেসরকারী অর্থাৎ সরকারী কর্মচারী 
বাহর্ভূত হইবার নিয়ম করা হর । (৩) জেলা বোর্ড মিউনাসপ্যালাট, বশ্বাবদ্যালয় 
প্রভাত সংস্থার সভ্যগণের মধ্য হইতে কিছু সভ্যকে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইন 
পারষদের সভ্য হিসাবে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হর । (৪) আইন পরিষদের বাঁক সকল 
সভ্য বড়লাটের মনোনীত সভ্য হিসাবে নয্্ত হইবার ব্যবস্থা হয়। (৫) আইন পারষদের 
গৃহদিত আইন বড়লাটের নাকচ করার অধিকার বলবৎ থাকে । (৬) সভ্যগণকে বাজেটের 
অর্থাৎ অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর মন্তব্য প্রকাশের অধিকার ও জনস্বার্থ বিষয়ে মন্তব্য 
করার অধিকার দেওয়া হয়। (৭) প্রাদৌশক আইন পাঁরষদের সভ্য সংখ্যা বাড়াইয়া নিয় 

লক (২১ )-__-১১ 


১৬২ আধ্মনিক ভারত 


সংখ্যা ৮ ও উর্ধ সংখ্যা ২০ করার ব্যবস্থা হয় ৷ (৮) ১৮৯২ খীঃ আইনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
ছিল এই যে, বড়লাটের আইন পরিষদের ৫ জন সভ্যকে নির্বাচনের দ্বারা নিয়োগ করার 
নরম চাল করা হয়। প্রাদেশিক আইন পারষদের বেসরকার? সভ্যগণ কেন্দ্রীয় আইন 
পরিষদের জন্য এই ৫ জন সভ্যকে নিব?চন কারতেন। 

৯৯২ খ্রীঃ কাউন্সিল আইনকে এঁত্হাসিক কুপল্যাণ্ড একটি “বৈপ্লাবক ব্যবস্থা” 
আখ্যা দিয়াছেন । এই আইনের দ্বারা সবপ্রথম আইন পরিষদের সভ্য নিয়োগের জন্য 
নির্বাচন প্রথার প্রচলন করা হয়। এই আইনের বলে স_রেন্দ্নাথ, স্যার আশুতোষ, গোখেল, 
স্যার রাসাবহারী প্রভৃতি বড়লাটের আইন পাঁরষদে স্থান পান। ১৮৯২ থ্রীঃ আইন দ্বারা 
আইন সভার সভ্যগণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও আলোচনার অধিকার পান। আইন পরিষদে সভা 
সংখ্যাও বাড়ান হয়। কিন্তু সভ্যগণকে সরাসরি নির্বাচন না করিয়া পরোক্ষ নিবণচন 

Rl করায় প্রকৃত গণতান্রিক ব্যবস্থা দূরে থাকিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, 
আইনের দালোচদা বড়লাটের সম্মতি ব্যতাত কোন আইন কার্যকরী না হওয়ার আইন 
পারযদের বড়লাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করার ক্ষমতা ছিল 
না। দাদাভাই নওরোজী, ফিরোজ শাহ মেহতা ও রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি চিন্তাশীল দেশ 
নেতারা এইজন্য এই আইনের সমালোচনা করেন। 
১৯০৯ ্রাঃ অলি-সিণ্টো ভাব্মত শাসন সংক্ষার আহছন 
( The Morley-Minto Reforms of 1909 )৪ ১৮৯২ খাঁঃ কাউন্সিল আইনে 
জনপ্রাতানাধদের আইন সভায় গ্রহণ না করার এই আইন ভারতের জাতীয় নেতাগণের দ্বারা 
সমালোচিত হয় । এদিকে ১১০৫ পীঃ লর্ড কানের বঙ্গভঙ্গ আইন ও তাহার পরিণামে 
দেশী ও বরকট আন্দোলন ইংরাজ শাসনের ভিত কাঁপাইযা দেয় । চতুর ইংরাজ শাসককুল 
ব্দাঝতে পারে যে, ভারতবাসাকে কিছু পরিমাণ অধিকার না দিলে ইংরাজ সরকারের বিপদ 
অনিবার্য হইবে । এদিকে জাতীয় কংগ্রেসের স্বায়ত্ব শাসনের দাবার চাপ বাড়িতে থাকায় 
ব্রাটণ সরকার প্রমাদ গণেন ॥ ১৯০৭ প্রঃ সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্হীগণের 
দলাদালির পর ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের এঁক্যে ফাটল ধরাইবার সুযোগ পান ৷ কংগ্রেসের 
গরমপন্হাগণ তখনও ইংরাজ সরকারের সুবিচার ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মঙ্গলজনক 
ফলে বিশ্বাস করিতেন । এই নরমপন্থী বা মডারেটগণকে ইংরাজ সরকারের পক্ষে রাখবার 
মিমি আইনের জন্য বড়লাট লর্ড মিণ্টো ও ভারত সচিব লর্ড মাল কিছু পরিমাণ 
ভুমিকা সংস্কার প্রবর্তন করিতে মনহ্থ করেন । তৃতায়তঃ, মহামান্য আগা 

/ খাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের 1কছদ নেতা ১৯০৬ খ্রীঃ 
বড়লাট মিণ্টোর সাহত দেখা কাঁররা ভারতাঁয় অনসালমগণের স্বতন্ত্র দাবী ও আকারের 
কথা বলেন। চতুর ইংরাজ শাসকগণ ভেদ নাতির দ্বারা ম্সালম সমাজকে নি্গ পক্ষে 
আনিয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে দ্রবলি কারবার সুযোগ পায় । বড়লাট ।মণ্টো ও 


ভারত সাব মার্ল স্থির করেন যে, নুতন শাসন সংস্কার প্রবর্তন কারয়া কংগ্রেসের মডারেট - 


বা নরমপন্হী এবং ভারতায় মসালমগণকে ইংরাজের পক্ষে আনিতে হইবে । অহাড়া 


১ 


হা. a 


ভারতে ইংরাজ শাসনের বিবর্তন ১৬৩ 


শিষ্য ! দার্শীনক বেল্হামের হিতবাদ এবং গ্ল্যাডজ্টোনের নীতি যথা, “শাসন করিতে হইলে 
শাসিতের প্রত কর্তব্য পালন করা উচিত” - এই মতবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি 
সনে করিতেন যে শিক্ষিত ভারতীয়গণকে শাসন ব্যবস্থায় অংশ লইবার সুযোগ দেওয়া 
উচিত। এই যুক্তি অনুযায়ী তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্য হিসাবে স্যার এস 
গপি. সিংহকে গ্রহণে সম্মতি দেন। এই সকল কারণে ১৯০৯ শ্রীঃ মার্ল-মস্টো সংস্কার 
প্রবর্তিত হয় । 

মাল-মিশ্টো আইনে (১) বড়লাটের আইন পাঁরষদের সভ্য সংখ্যা বাড়াইয়া ৬০ জন 
করা হয়। এই ৬০ জন সভ্য ছাড়া আতীরস্ত ৯ জন স্থায়ী সদস্য ছিল। আহন পাঁরষদের 
মোট সদস্য সংখ্যা হয় ৬৯ জন। ৬৯জন সভ্যের মধ্যে ৩৭ জন সরকারী ও ৩২ জন 
বেসরকারী সভ্য থাকবার ব্যবস্থা হয়। (২) প্রাদোশক আইন- 
সভাগালতে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় । বেসরকারী সভ্যের সংখ্যা 
সরকারী সভ্যের সংখ্যা অপেক্ষা বাড়ান হয় । বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই 
প্রভাত প্রদেশে সর্বাধিক ৫০ ও অন্যান্য প্রদেশে সর্বাধিক ৩০ জন সভ্যের পদ সৃষ্টি করা 
হয়। (৩) কেন্দ্রীয় আইনসভার ৩২ জন বেসরকারী সভ্যের মধ্যে ২৭ জন নির্বাচিত 
সভ্য ও & জন মনোনীত সভ্য থাকবার ব্যবন্থা হয়। (৪) নির্বাচিত সভ্যগণকে জন 
সংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচন না করিয়া শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের ভিত্ততে নির্বাচন করার ব্যবস্থা 
হর। ইহার অর্থ হইল এই বে, মনুসালম সভ্য কেবলমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র 
ভোটে, আরও কিছ সভ্য জামদার শ্রেণীর ভোটে নির্বাচিত হয়। অবশিষ্ট সভ্যগণ 
বোম্বাই, বাংলা, মাদ্রাজ প্রভাতি প্রদেশের আইনসভার সভ্যগণের ভোটে পরোক্ষভাবে 
নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করা হয়! (৫) প্রাদেশিক আইন সভার গঠনেও স্বতন্ত্র নির্বাচন 
চাল; করা হয়। ইহার অর্থ হইল যে, প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে নিদল্ট সংখ্যক 
আনসালিম সভ্য কেবলমাত্র মুসলিম ভোটে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা হয়। (৬) কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক আইনসভাগযীলর ক্ষমতা বাড়ান হর । সভ্যগণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বিতর্ক, বাজেট 
[িতকণ ছাঁটাই প্রস্তাব আনার আধকার দেওয়া হয়। (৭) আইনসভার নির্বাচনে সম্পত্তির 
'ভীত্ততে ভোট দানের আধকার দান করা হয় অর্থাৎ ইহার অর্থ হইল সর্বসাধারণের 


মলি-মিট্টো আইনের 


ভোটাধিকার না দিয়া সম্পাপ্তর উপর যাহারা একট 'নাদষ্ট পাঁরমাণ কর দিত একমাত্র 


তাহারাই ভোট দেওয়ার অধিকার পায়৷ 

মার্ল-মিস্টো আইনের দ্বারা ভারতীয় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্কা অপূর্ণ থাকে । 
প্রথমতঃ, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র সভ্য. ও 
হয়। ইংরাজের ভেদনীতি ভারতকে ভাগ কারবার পথ দেখায় ৷ 
ঈদ্বভীয়তঃ, গণভোটের বদলে সম্পত্তির (ভীত্ততে ভোট চালু করায় 
দরিদ্র জনসাধারণের মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ এই আইনে দেওয়া হয় নাই। আসলে 


মর্ধিনমিন্টো আইনের 
নমালোচনা 


এই আইন দ্বারা মডারেট বা নরমপন্থাগণকে ও মন্সালম সম্প্রদায়কে ইংরাজের অনুগত 


রাখার চেণ্টা করা হয়! তৃতীরতঃ, মার্ল-মিশ্টো আইনে ভারতবাসীকে ভোমানয়ন ক্টেটাস 


১৬৪ আধুনিক ভারত 


দানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কেন্দ্রে দায়িত্বশীল মীল্রসভা গঠনের কোন ব্যবস্থাও 
ইহাতে ছিল না। লর্ড মার্ল বলেন ষে, ভারতবাসীকে স্বশাসন দান করার তানি পক্ষ- 
পাতী নহেন। ইহার ফলে জাতীয় নেতাগণ হতাশ হইয়া পড়েন । 
সণ্ডেগু--চসসফ্কোর্ড সংস্কার, ১৯১৯ গ্রীঃ ( Montague 
Chelmsford Reforms ) ৪ মার্ল-মিশ্টো সংস্কার দ্বারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীগণের 
আশা আকাংখার প্থ্রণ হয় নাই। ভারতাঁর় জাতীয় কংগ্রেস মার্ল-মণ্টো আইনের 
সাম্প্রদারিক নির্বাচন, পরোক্ষ নির্বাচন প্রভৃতির তীর সমালোচনা করে । এমন কি 
্ নরমপন্ীগণও মার্লমণ্টো আইনের বিরোধিতা করেন। কংগ্রেসের 
ই রি ভিতর নরমপন্হী ও চরমপ'হাঁগণের যে বিভেদ ঘাটয়াছিল, তাহা 
১১১৬ খ্রীঃ মটাইয়া লইলে জাতাঁর কংগ্রেস পুনরায় শান্তশালাী 
হইয়া উঠে । ইহাতে আশাত্কত হইয়া ব্রিটিশ সরকার নৃতন সংদকার দ্বারা ভারতবাসীকে 
সন্তন্ট রাখার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় মুসালম নেতাগণ তুরস্ক, মিশর 
প্রভাত ইসলামীয় দেশগুলির প্রতি ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী নীতির দরুণ ইংরাজের প্রতি 
বিরাগ প্রকাশ করেন । মুসলিম লীগ কর্তাভজা নীতি ছাড়া বাঁকাস্মুরে ইংরাজের 
সমালোচনা আরম্ভ করে। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে মুসলিম নেতাগণ লক্ষে চুক্তি 
(১৯১৬ খ্াঁঃ ) দ্বারা হিন্দ:মুসালম সমস্যা কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আপোষে মিটাইয়া 
নেন। ইহার ফলে ইংরাজের সাম্প্রদায়িক ভেদনণীত ব্যর্থ হইবার উপক্রম হয় । কংগ্রেস 
লক্ষে] চুক্তি দ্বারা ম:সলমানদের স্বতন্ব নির্বাচন ও স্বতন্ত্র আকার মানিয়া নেয়। লীগ 
কংগ্রেসের স্বরাজ দাবাঁকে সমর্থন জানার । তৃতীরতঃ, মিসেস এযানি বেশান্ত ও বাল 
গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে ইংরাজের বিরুদ্ধে হোমরুল আন্দোলন জোরদার হইয়া উঠিলে 
ইংরাজ সরকার শঙ্কিত হইয়া পড়েন । ভারতবাসীকে কিছু পরিমাণ অধিকার দিয়া 
তিলকের উগ্রপন্হী আন্দোলনকে উঠাইয়া দেওয়ার কথা তাঁহারা ভাবেন । চতুর্থ তঃ, 
প্রথম মহাষ,দ্ধে ভারতীয়গণের সাহায্য ইংরাজের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া পড়ে । ভারতীয় 
অর্থ ও সেনার সাহায্য ছাড়া ইংরাজের পক্ষে এই যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে । 
পম্তরাং ভারতবাসীগণকে শাসন সংস্কারের আশ্বাস 'দিয়া তাহাদের সহায়তা লাভের চেষ্টা 
করা হয়। 
এমতাবস্থায় ভারত সচিব এডউইন মণ্টেগ: ১৯১৭ প্রাঃ এক ঘোষণায় বলেন যে, ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ত থাকিয়া ভারতাঁয়গণ যাহাতে ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার লাভ 
টা কাঁরতে পারে, ব্ৰিটিশ সরকার সেজন্য সংস্কার প্রবর্তন কারবেন। 
মণ্টেগ্‌ুর এই ঘোষণায় শাসনব্যবস্থার সকল বিভাগে ভারতবাসীকে 
সহযোগা হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলা হয়। ইহার অর্থ হইল ভারতবাসীকে শাসন 
ব্যবস্থার অংশ গ্রহণের আধকার দান ( Association of Indians )। এই ঘোষণাকে 
কার্ষে রুপারিত করিয়া ১৯১৯ প্রাঃ মণ্টেগ্‌চেমসফোর্ড বা মণ্টফোড আইন পাশ 
করা হয়। 


ম্টফোর্ড আইনের শর্তগুলি নিয়রুপ ছিল _(১) কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনার 


__- শী 
~~ oral ta 


~~ ০ 
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জনা গভর্ণর জেনারেলের সভাপাতছ্বে একটি কার্য-নিবাহক সভা গঠন করা হয়। (২) 
EE) সদস্য থাকিবার নিয়ম করা হয়! (৩) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
& সরকারের ক্ষমতা ও আয় ভাগ করিয়া দেওয়া হয়! দেশরক্ষাঃ রেল- 
পথ, মুদ্রা, ডাক বিভাগ প্রভৃতি কেন্দ্রের হাতে ; স্বাস্থ, সেচ, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন প্রভাত 
প্রদেশের হাতে দেওয়া হয় কেন্দ্রের হাতে বেশী অর্থ এবং রাজ্যের হাতে কম অর্থ 
বরাদ্দ করা হয়। (6) কেন্দ্রে দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয় ৷. উচ্চকক্ক 
বা কাউন্সিল অফ চ্টেটে ৬০ জন সভ্যের মধ্যে ৩৪ জন নির্বাচিত ও ২৬ জন মনোনীত 
সভ্য থাকবার নিয়ম করা হয়। (৫) শনয়কক্ষ বা লৌজসলেটিভ গ্যাসেন্বলীর ১৪০ জন 
সভ্যের মধ্যে ৪০ জন মনোনীত ও ১০০ জন ননর্বাচিত সত্যের ব্যবস্থা করা হয় ।* 
মনোনীত ৪০ জন সভ্যের মধ্যে সরকার? কর্মচারীর সংখ্যা অনাঁধক ২৬ করা হয়। (৬) 
আইনসভাগ.লর সভ্যগণকে তিন বৎসরের জন্য, নির্বাচিত করা হয়। (৭) উচ্চশ্রেণী, 
ধন? ব্যান্ত ও 'বাশষ্ট লোককে আইন সভার 'নর্বাচনে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয় । 
(৮) মুসালম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়। প্রাদেশিক 


-আইনসভায় শতকরা ৭০ জন সভ্য নির্বাচিত ও শতকরা ৩০ জন সভ্য মনোনীত করার 


ব্যবস্থা হয়! প্রদেশের আইন সভায় সর্বোচ্চ ১২৫ ও সর্বনিয় ১১১ জন সভ্য রাখার নিয়ম 
করা হয়। (৯) কেন্দ্রে ও প্রদেশের আইনসভায় গৃহীত আইন যথাক্রমে বড়লাট ও ছোট- 
লাটগণ দরকার অন[ষায়ী নাকচ করার অধিকার পান । বড়লাটের বিনা অনুমতিতে 
কোন কোন বিষয়ে আইন সভার আইন রচনা কারবার আঁধকার হরণ করা হয়। 
(১০) বড়লাট আঁডন্যান্স দ্বারা প্রয়োজন হইলে আইন রচনার অধিকার পান আর 
তান প্রয়োজন বোধে আইনসভাগাল ভঙ্গ বা রদ বা মুলতুবী রাখার অধিকার পান । 
(১১) কেন্দ্রীয় আইনসভা সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য আইন রচনার আধকার পায় । সভ্য- 
গণকে প্রশ্ন করা, বিতক ছাঁটাই প্রস্তাব, সংশোধনী প্রভৃতি আনার আঁধকার দেওয়া হয় । 
(১২) বৈদেশিক নাতি, জাতীর ঝণ, সামরিক বিভাগ, ধর্ম প্রভাত বিষয়ে বড়লাটের বিনা 
অন[মতিতে প্রশ্ন বা আলোচনা নিিন্ধ করা হয়। (১৩) প্রদেশগুলেতে Diary বা 
দ্বৈত শাসন চাল, করা হয় । কয়েকটি সংরক্ষিত (Reserve) বযয়, যথা আইন-শৃংখলা, 
শবচার প্রভৃতি গভর্ণরের হাতে থাকে এবং হস্তান্তারত বিষয় ( Transferred ) 
যথা, শিক্ষা স্বাস্থ প্রভৃতির দায়িত্ব আইনসভা ও তাহার নির্বাচিত মন্ত্রীর হাতে থাকে । 
প্রদেশের মন্ত্রীদের আইন সভার দ্বারা নির্বাচিত করা হয় তাঁহাদের কাজের জন্য তাঁহারা 
আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন । 

মন্ট-কোর্ড সংপ্কার ভারতীয়গণের আশা-আকাংখা পূরণে ব্যর্থ হয় । প্রথমতঃ, কেন্দ্র 
কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভার ব্যবস্থা না থাকায় বড়লাটের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
হয়। কেন্দ্রে আইনসভা আইন রচনা কাঁরলেও শাসনের দায়িত্ব বড়লাট ও তাঁহার 
কানবাহক সভার হাতে থাকে! বড়লাট তাঁহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী 


MELD SEES 
2 মতান্তরে সোট ১৪৭ জন সভ্য করা হয়। ১০৫ জন নির্বাচিত ও ৪ জন মনোনীত মভ্য। 


১৬৬ আবুনিক ভারত 


থাকতেন না। বিলাতে ভারত সচিবের নিকট তাঁহার কাজের জবাবদিহি করিতে হইত । 
ইহার ফলে ভাইনসভা তাঁহার উপর কোন এন্ডিয়ার খাটাইতে পারিত 
নে লা কেন্দ্রীর আইনসভা কোন প্রস্তাব আনিলেও. বড়লাট তাহা 
অগ্রাহ্য করার অধিকার পান। ফলে আইনসভা প্রকৃত ক্ষমতা লাভে 
বাত হয় । দ্বিতীয়তঃ, পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচন জাতীর এক্য বিনষ্ট করে মুসলিম 


ক্ষমতা বিত্তবান শ্রেণীর হাতে থাঁকয়া যায় । ইহার ফলে গণতান্রিক আদর্শ বিনষ্ট হয় । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের বিকাশ 


( Development of Local Self Government ) 


স্থানীয্ম জাজ শাসলেল্র শিক্তাশ £ঃ (লর্ড ্েক্মো হইতে 
লর্ড লিগীন্ন ১৭৯৩--১৮৮২ ্ৰীঃ (Development of Local Self 
Government from Lord Mayo to Lord Ripon): জনসাধারণের শিক্ষা, 
বা্থা, যাতায়াত, পো ব্যবস্থা প্রভৃতি নির্বাচিত স্থান'য় প্রাতানিধির দ্বারা পরিচালনা করার 
প্রথাকে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন বলা হয় । প্রাচীন যুগে মোঁ্ষ শাসন বাবস্থায় ইহার পরিচয় 
গাওয়া যায় । ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর কিছুকাল কোম্পানীর শাসনকর্তাগণ 
এ বিষয়ে ওদাসান্য দেখান ৷ ১৭৯৩ রঃ চাটার আইন দ্বারা গভণর 

শন জেনারেলকে কলিকাতা প্রভৃতি প্রোসডেন্সী শহরগুলিতে জাম্টিনেস 
অফ পিস নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয় । এই কর্মচারীগণ শহরের 

বাড়ির উপর কর আদায় কাযা প্র, রাস্তাঘাট পরিদ্কার রাখা ও মেরামত করা, স্বাস্থ 
প্রভাত বিভাগের খরচ আদায় কারতেন। ক্রমে কলিকাতা প্রভৃতি বড় শহরগুিতে পৌর- 
সভা গঠন করা হয়। শহরের করদাতাগণকে পৌর কর্মকর্তা নির্বাচনের অধিকারও দেওয়া 


2. “Inadequate, unsatisfactory and disappointing”, 


স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের বিকাশ ১৬৭ 


হয়। তবে মূল ক্ষমতা সরকারের নিযুক্ত কমিশনারের হাতে থাকে। প্রেসিডেন্সী 
শহরের বাহিরে মফস্বল শহরগ্যলতে পৌর ব্যবস্থা গঠনের জন্য ১৮৪২ খ্রীঃ বেঙ্গল 
নউনিসিপ্যাল গ্যান্ পাশ করা হর । ইহার ফলে ভারতের বাভিন্ন শহরে পৌর প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হয় ৷ ১৮৫০ প্রঃ এই পৌর পারষদগ্ডলেকে পরোক্ষভাবে কর আদায়ের ক্ষমতাও 
দেওয়া হয় ॥ ১৮৬৫ খ্রীঃ জেলা বোর্ড চাল: করা হয় । 

নর্ড মেক ১৮৭০ প্রা একটি প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরয়া ভারতে পৌর শাসন বা স্থানীর 
স্বাস্থ শাসন ব্যবস্থার ভীত স্থাপন করেন । লর্ড মেয়ো তাঁহার এই প্রস্তাবে বলেন ষে _ 
পাব (১) স্থানীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনকল্যাণমুলক কাজ পারচালনার জন্য 
দা্িতিভ স্থানীয় লোকের উৎসাহ, উদ্যম ও স্বার্থ থাকা স্বাভাবিক ॥ (২) 

সুতরাং পৌরসভাগনুলর কাজ ভালভাবে চালাইবার জন্য দেশী ও 

ইওরোপাঁয় জনসাধারণের সহযোগিতা গ্রহণ করা দরকার | লর্ড মেরোর আদেশ অনুসারে 
প্রাদোঁণক সরকারগ্ীল পৌর আইন বা স্থানীয় দ্বায়ত্ব শাসন আইন পাশ করে । ইহার 
কলে নূতন নৃতন পৌর সভা স্থাপিত হয়৷ পৌর সভার অর্থ পৌর কামাটর নিলে রাখা 
হয় । বেঙ্গল জেলা সেস আইন (১৮৭১ খ্রীঃ) অনুযায়ী জাঁমর উপর সেস নামক কর 
আদার করিয়া এই অর্থ জেলা বোর্ডের হাতে দেওয়া হয় ৷ মান্রা, পাঞ্জাব, উত্তর-পণ্চিম 
প্রদেশেও অনুরূপ আইন পাশ করা হয় ৷ লর্ড মেরোর আইনের দুইটি লক্্য ছিল যথা _ 
(১) ইওরোপার কর্মচারীগণের সাহত ভারতায়গণের যোগ স্থাপন ৷ (২) ভারতীয়গরণকে 
সত্ব শাসনে শিক্ষা দান তাছাড়া ১৪৭৬ থাঁঃ একটি আইন দ্বারা কালকাতা কর্পোরেশন 
এত হর । কর্পোরেশনে ৭২ জন সদস্য ছিল । এই ৭২ জনের মধ্য করদাতাগণের ভোটে 
৪ জন নির্বাচিত হইত ৷, অবশিষ্ট সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হইত । লর্ড মেয়োর 
দ্বায়ত্ব শাসন আইনের প্রধান বাট এই [ছিল যে, পৌর কামটিগ্াি পুরাপার সরকার 
নিয়ন্ত্রণে থাকে । ফলে সরকারের অনুমতি ছাড়া ইহাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা 
সম্ভব হইত না ॥ 

লর্ড রিপনের আমলে পৌর শাসন বা স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী 
পরিবর্তন ঘটে । লর্ড রিপন ছিলেন গ্র্যাডজ্টোনের উদারতন্ে বিশ্বাস! ! [তান কেবলমাত্র 

মিউানীসপ্যালাট বা পৌরসভার উন্নীত করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন নাই । 

নর্ত রিপনের উদ পৌরসভা বা স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের মাধ্যমে ভারতীয়গণ যাহাতে 
রর শাসন সম্পর্কে শিক্ষালাভ করিয়া পাঁরণামে দেশের শাসনের দায়তব বহনের উপযোগী 
হয় ইহা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল । এছাড়া পোঁরসভাগুলিতে সরকারী, কর্মচারী অপেক্ষা 
বৈসরকারা সভ্যের সংখ্যা বহ কারন ও নির্বাচিত সভোর সংখ্যা বাড়াইয়া তান পৌর 
সভাগ্রহীলিকে গণতান্ত্রিক রুপদানের চেষ্টা করেন । 

উপরোন্ত নীতিগ্ীলকে কার্যকরী করার জন্য ১৮৮২ খ্রীঃ তাঁহার বিখ্যাত স্বায়ত্বশাসন 
শবিষয়ক আইন পাশ করেন। এই আইনে বলা হয় যে, (১) স্থানীয় স্বাযত্ব শাসন 
ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয়গণের মধ্যে রাজনোৌতিক শিক্ষাও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিতে 
হইবে (২) সমগ্র দেশে জেলা বোর্ডের অধীনে তালুক ও জল বোর্ড লইয়া লোফযান" 


১৬৮ আধ্ানিক ভারত 


বোর্ড ব্য স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বোর্ড গঠিত হইবে। স্থানীয় বোর্ড বা লোক্যাল 
লর্ড রিপনের স্থাচ্ষ বোর্ডের হাতে স্হানীয় শিক্ষা, স্বাস্হ্য, রাস্তাঘাট, মহামারী প্রাতরোধ 
শাসন সংস্কার প্রভৃতির দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়া হইবে। (৩) হানায় বোর্ডে 
বেসরকারা সভ্যের সংখ্যা-গারিষ্ঠতা স্হাপন করা হইবে৷ আধিকাংশ সভ্য নির্বাচিত ও 
বাকি সদস্য মনোনীত করা হইবে। (৪) জেলার ম্যাজ্টেটগণ জেলা বোডের সভাপাঁড 
হইবেন ৷ (6) জেলা বোর্ডের অধীনে মহকুমা বোর্ড হ্হাপত হইবে। (৬) বোর্ড 
গর কাজে গাফিলতী দেখা লে সরকার সমস্ত ভার নিজ হাতে গ্রহণ কাঁরবেন। (৭) 
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের কর্পোরেশনে নির্বাচিত প্রাতীনাধর সংখ্যা বৃদ্ধি করা 
হইবে ৷ রিপনের স্বায়ত্ব শাসন প্রস্তাব অনুসারে সমগ্র দেশে স্বায়ত্বশাসন বাবা ঢা 
সাইবার ব্যবস্থা হয় রিপন বলেন যে “ভারতের প্রাতন স্থান বায় শাসন ব্যবস্থার 
প্রনরুজ্জীবন তিনি ঘটাইতেছেন।৮ কিন্তু রিপনের উদ্দেশ্য সাধু হইলেও কুটিল রাজ 


তবুও বলা যায় যে, রিপনের প্রবর্তিত সংস্কার মোটামহাটভাবে ১৯১৫ শ্াঃ পর্যন্ত 
চলিতে থাকে। 

হানাহ্ন স্বাহ্নজ্ব শাসন ব্যবহ্থাঃ বিপনেক্ পর হইতে 
১৯৩৫ পষ্বন্ত ( Development of Local Self Government after Ripon 
to 1985) £ লর্ড রিপন কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কর্পোরেশন গঠনে গণতান্লিক 
রাত্রি প্রবর্তন করেন। কিন্তু রক্ষণশীল শাসকেরা রিপনের এই ব্যবস্থাকে অপছন্দ 
করিত। লর্ড কাজনি বড়লাট হইয়া কলিকাতা কপেণরেশনে সরকারা নিয়ন্ত্রণ বাড়াইয়া 
জন৷ তিনি কপেণরেশনের নির্বাচিত সত্যের সংখ্যা কমাইয়া দিরা মোট সংখ্যার অর্ধেক 
করেন । সরকারী চেয়ারম্যান একচ্ছত্র ক্ষমতা লইয়া কপেরেশন শাসন করিবার অধিকার 


১৯০৮ াঁঃ রয়্যাল কমিশন নিষ্ত হয় । এই কমিশন গ্রাম পপ্চায়ে বোর্ড গঠনের জনা 
স্মপারিশ করে । ১৯১৮ শ্রী লর্ড মিণ্টো_ এক প্রস্তাব দ্বারা প্রাদেশিক সরকারগুলিকে 
দেন যে, অতঃপর পৌরসংস্থাগুলিকে যতদুর সম্ভব প্রাতানবিত্মূলক করিতে 

যার কমিশন ও লর্ড এবং তাহাদের উপর সরকার নিয়ন্ত্রণ যতদুর সম্ভব হাস 
মিটটোর দংস্কার করিতে হইবে। ১৯১৯ প্রাঃ মণ্ট-ফোর্ড' আইনে চ্ছানায় শাসন বাবদ্থা 
প্রাদেশিক সরকারের অধানে নির্বাচিত মন্ীসভার হাতে ছাড়িয়া 

দেওয়া হয়। নিত মন স্ব শাসন দপ্তরের ভার পান। কেন্দাঁর সরকার স্যার 


সরকারা চাকুরীর ভারতায়করণের দাবী ১৬৯ 


শাসন ব্যবস্থার পরিচালনার দায়িত্ব ছাড়িয়া দেন। কিন্তু অর্থাভাব ও ক্ষমতার অভাব- 
বশতঃ নির্বাচিত মন্ত্রী এই বিভাগের উন্নত সাধনে ব্যর্থ হন। অর্থদপ্তর গভর্ণ'রের 
হাতে থাকায় গভর্ণর অর্থবরাদ্দ না করিলে স্বায়ত্বাসনের কাজ অচল হইয়া পড়ে 1 ফলে 
স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার অবনতি ঘটে । 

১৯৩৫ প্রাঁঃ ভারত রক্ষা আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন নীতি গৃহীত হয়। ইহার 
'ফলে স্বায়ত্ব শাসন যথা কর্পোরেশন, 'মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির পরিচালনা সরাসরি 
প্রাদেশিক সরকারের উপর বর্তায় । ইহার ফলে পৌরসভাগ্দুলির উপর 'আঁধকতর দায়ি 

ঃ দেওয়া হয়! কিন্তু পৌরসভাগুলির যথেষ্ট পাঁরমাণ কর আদায়ের 
শি ক্ষমতা না থাকার এই জনাহতকর কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য 

তাহাদের সরকারী অনুদানের উপর নির্ভার কাঁরতে হয় ॥ সরকারাঁ 
অনুদান সাঁমত হওয়ার ফলে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার উন্নতি ব্যাহত হয় । ১৯৪৭ 
প্রীঃ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নাভ 
ঘটিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের ৪০ নং ধারায় গ্রামপণ্চায়েং গঠন এবং তাহাদের হাতে 
স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার ভার দেওয়ার নিদেশ দেওয়া হইয়াছে । ১১৭৮ শ্রীঃ গ্রাম 
পণ্ডায়েং আইনের উন্নত বিধান কাঁরয়া নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত স্থাপনের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । পঞ্চায়েতগ্ীলর হাতে অধিকতর ক্ষমতা দানের ব্যবস্থাও করা 
হইয়াছে ৷ 


তৃভীয় পরিচ্ছেদ 
শীসনতান্ত্রিক বিবর্তন £ সরকারী চাকুরীর ভারতীয় 
করণের দাবী 


{ Constitutional Changes : Struggle for Indianisation 
of Public Services ) 


সন্পক্ষার্ী াকুল্লীতে ভাব্বতীয় নিশ্লোগেনর্স দাব্বী 
(Struggle for Indianisation of Public services ) 8 ভারতে ইংরাজ শাসনের 
সাফল্য অনেক পারমাণে কর্মচারীগণের দক্ষতা, সাধুতা ও ভারতীয় সমস্যার প্রা 
অন:কুল মনোভাবের উপর নির্ভর কারিত। লর্ড মেকলে একদা এইজন্য মন্তব্য করেন যে, 
গভর্ণর জেনারেল অপেক্ষা, কোম্পানীর কর্মচারীগণের চরিত্র গঠনের উপর ব্রিটিশ শাসন 
ব্যবস্থার সার্থকতা নির্ভর করিতেছে । ইংরাজ কর্মচারীগণ ভারতীয় ভাষা ও সমাজ 
ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য ভারতীয় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা সম্পর্কে ওদাসীনা 
বা অবহেলা দেখাইত॥ এদিকে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ফলে শিক্ষিত ভারতীয়গণের 


১৭০ আধ্বীনক ভারত 


সনে সরকারী পদলাভের আকাঙ্খা জাগে । ইংলণ্ডের গণতান্দিক বিকাশের ইাঁতহাস 
শিক্ষত ভারতীয়” পাঁড়য়া এবং ইংরাজী সাহিত্য পড়িয়া স্বভাবতই তাহাদের মনে 
গণের চ্চ দর*ারা . এই আশা জাগে যে ব্রিটিশ সরকার উচ্চপদগলতে যোগ্য ভারতীয় 
পৰ লাড়ের আশা. প্রার্থী নিয়োগে কৃপণতা করিবেন না । কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষিত 
ভারতাীয়গণের এই আশা অপূর্ণ থাকে । 

'ব্রাটশ সরকারের মন্ত্রীরা মুখে ভারতীরগণের দাবীর সমর্থনে অনেক কথা বলেন । 
কিন্তু কাজের বেলার উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগের বিরোধিতা করা হয়! লর্ড কর্ণ 
ওয়ালিস খোলাধ্ীলভাবে ভারতীয় নিয়োগের বিরোধিতা করেন ৷ তিন ভারতারগণের 
টি পক্কারের যোগ্যতা ও সততা সম্পর্কে নাঁচু ধারণা পোষণ কাঁরতেন। তান 
ভর তায় 'নায়াগ উচ্চপদে উঁচু মাহিনা দিয়া শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী নিয়োগের নিয়ম 
ঘিরে'ধা নাতি করেন !. ১৭৯৩ ধ্রীঃ চার্টার আইনের দ্বারা বার্ষক ৫00 পাউণ্ড 

বেতনের সরকারী পদে ইংরাজ নিয়োগের নিয়ম বহাল হয়! কিন্তু 
কোন শিক্ষিত ভারতকে এ পদে নিয়োগের যোগ্য বিবেচিত করা হয় নাই ।. এইভাবে 

কর্ণওয়া(লসের আমল হইতে উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগ কাত বন্ধ হইয়া যার । 
সরকারী পদগ্ুলর ব্রিটিশ করণের নাতির বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতার্গণ 
১৮৩৪ চার: ও কিছ উদ্ারপন্হী ইংরাজ জোর সমালোচনা করেন। ইহার ফলে 
আইন ইংরাজ সরকারের টনক নড়ে ৷ ১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার আইনের ৮৭ নং 
ধারায় বলা হয় যে ধর্ম, জাত! বর্ণের জন্য কোন যোগ্য ভারতীয় 

প্রজাকে কোম্পানীর উন্চপদ হইতে বাণ্ডত করা যাইবে না । 

ভারতের শিক্ষিত মহলে ১৮৩৩ প্রীঃ চার্টার আইনের ৮৭ নং শর্ত ও লর্ড মেকলের 

উদার মন্তব্য বিরাট আশা সৃষ্টি করে! ইংরাজা শিক্ষিত ভারতীর- 
Sd টী উপযুন্ত স্রকারাঁ 
আইনের বিরোধিতা গণ আশা করে যে এইবার ইংরাজ সরকার তাহাদের উপষণ 

পদে নিরোগ কারবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্রিটিগ সরকার এই 
আইনের ৮৭ ধারার প্রয়োগ বন্ধ রাখেন ৷ এই আইনের ৮৭ ধারা কেবলমাত্র একটি কাগুজে 
আইনে পরিণত হয়। এজন্য বড়লাটের পারষদের সভ্য ক্যামেরণ মন্তব্য করেন যে, ১৮৩০ 
রাঃ আইন থাকা সত্বেও আজ পর্যন্ত একটিও উচ্চপদে কোন ভারতীয়কে নিয়োগ করা হয় 
নাই।” ব্রিটিশ ইণ্ডিরান এসোসিয়েশন এজন্য প্রতিবাদ জানায় । \ 

১৮৫৮ প্রাঃ মহারাণীর ঘোষণাপন্রে পুনরার শিক্ষিত ভারতীয়গণকে আশ্বাস দিয়া 

বলা হয় যে, “ইহার পর হইতে শিক্ষা ও অন্যান্য যোগ্যতার ভাত্ততে 
নহারাণীর বোষণ। স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ধর্ম; জাতি, বর্ণের বিচার না করিয়া ভারত 
৭ সরকারের কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে ।” ১৮৫৮ প্রীঃ ভারত শাসন 
পরীক্ষার ভিত্তিত আইন পাশ হইবার পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা নির্বাচন 
মাই: নি. এননিয়োগ কাঁরয়া যোগ্য প্রার্থীকে সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী হিসাবে নিয়োগের 
নিয়ম করা হর ।. ১/৬১ খ্রীঃ ভারতীর সিভিল সার্ভিস আইন দ্বারা প্রাতবোগীগণের 
বর ২১ বৎসর ধার্য করা হয়! 


সরকারী চাকুরীর ভারতীয়করণের দাবী ১৭১ 


১৮৬১ প্রাঃ সিভিল সাভিস আইন চালু করা হইলেও কাষতিঃ ভারতীয়গণ উচ্চপদে 
যোগ দিতে বাধা পায়। লর্ড লিটন একটি গোপন রিপোর্টে” বলেন 
ভারতীয় প্রারধাগণকে a 
ডা যে ১৮৬১ গ্রীঃ আইনে উচ্চ চাকুরী লাভের জন্য ভারতীয় প্রার্থীর 
সমান সুযোগ ও আধকারের কথা বলা হইলেও ইহা কার্যকর হর. 
নাই!" ভারতীয় প্রার্থীগণকে আই. সি. এসে যোগদান সরাসাঁর নিষেধ করা সম্ভব না 
হইলেও তাহাদের বণ্চিত করিবার জন্য ধোঁকা দেওয়া হইয়া থাকে ।৯ সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ 
ভারতীয়গণকে উচ্চ চাকুরী দিতে অনিচ্ছুক ছিল ॥ স্যার সরেন্দ্রনাথ ১৮৬৯ খ্রীঃ আই. 
সি. এস. পরীক্ষায় পাশ করিয়া চাকুরীতে ষোগ দেন । কিন্তু সামান্য অজুহাতে তাঁহাকে 
এই চাকুরী হইতে বিতাড়িত করা হয়৷ 
শিক্ষিত ভারতীরগণ ইংরাজ সরকারের এই বণনা নীতি নতঁশিরে মানিয়া নেন নাই। 
সররেন্দ্নাথ বলেন যে “এত অল্প বয়সে ভারতার ছাব্রের পক্ষে বিলাতে গিয়া প্রতিযোগিতা- 
সুলক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করা দৃঙ্কর।”. সুতরাং বিলাভে 
৮787 ও ভারতে একই সময়ে সিভিল সাভি'স পরীগ্ষা গ্রহণের দাবা 
আনান হয়। অল্প বয়সী ভারতীয় ছান্রগণ বিলাতে না গিয়া 
দ্বদেশে পরীক্ষা দানের যাহাতে সযোগ পার এজন্য জোর চাপ সৃষ্টি করা হয়! 
ভারতীয়গণের দাবার চাপে ব্রিটিশ সরকার ১৮৭০ প্রীঃ একটি আইন রচনা করেন ৷ 
এই আইনে বলা হয় যে, “যে সকল ভারতাঁর আই. দি. এস. 
১৮৭ দঃ আইন পরাক্ষার বিফল হইবে তাহাদের কভেন্যাণ্টেড সার্ভিস বা চুক্তিবদ্ধ 
সাভিসে নিয়োগ করা হইবে ।” কিন্তু এই ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর হয় নাই । 
ইতিমধ্যে লর্ড লিটন আই. সি. এস. পরাক্ষার্থার বয়স ২১ বংসর হইতে কমাইয়া ১৯ 
বংসর করিয়া দেন। এত অল্প বয়সে ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে বিলাতে 
তি গিয়া প্রতিযোগিতা করা খুবই কষ্টের ছিল । সুতরাং বয়স কমাইয়া 
প্রতিবাদ প্রকারান্তরে ভারতীরগণের আই.পি. এস. চাকুরী লাভে বঞ্চনার ব্যবস্থা 
করা হয়৷ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ ভারতব্যাপাী তুমুল 
আন্দোলন গঠন করেন! তিনি ভারতের বিভিন্ন শহরে গিয়া শিক্ষিত সমাজের নিকট এই 
বৈষম্যমূলক আইনের কুফল বর্ণনা করেন | ১৯ বংসরের কিশোরের পন্দে বিলাতে গিয়া 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফলতা লাভের অসম্ভব দিক তানি দেখাইয়া দেন । 
ধিলাতে লালমোহন ঘোষ জনসভা করিয়া এই আইনের বিরূদ্ধে প্রচার চালান ৷ ইহার 
ফলে ভারতে ও বিলাতে একই সঙ্গে আই. সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণের দাবী তীব্রতর হয় । 
ভারতীয়গণের এই তীব্র দাবী এড়াইবার জন্য ব্রাশ সরকার ১৮৭৯ খ্রীঃ একটি নিয়ম 
| চালু করেন । ইহাতে ব্যবস্থা করা হয় যে, উচ্চ বংশজাত ভারতীয় 
ইটা গতি... যুবকদের জনয স্্যাটটরী সিভিল সার্ভিস নামে একটি চাকুরী 
"সৃষ্টি করা হইবে। স্ট্যাটুটরী সিভিল সার্ভিসে যোগদানের জন্য 
প্রার্থীকে কোন পরাক্ষা দিতে হইবে না৷ বড়লাট উচ্চ বংশজাত ভারতীক়গণের মধ্য হইতে 
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১৭২ আধুনিক ভারত 


এই চাকুরীর প্রার্থীকে মনোনীত করিবেন ৷ ইহাদের বেতন হার ও পদমর্যাদা আই. সি. 
এস.-গণ অপেক্ষা কম ছিল । 
ভারতীয় নেতাগণ স্ট্যাটনটরী সিভিল সার্ভিস প্রথার ঘোর নন্দা করেন। তাঁহার। 
158২ OE TEE ভারতীয় ছান্রগণকে আই. সি. এস. পদে বাঁজত 
প্রতি করিবার জন্য এই বিকল্প চাকুরী সৃষ্টি করা হইয়াছে । ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেস ইহার প্রথম আঁধবেশনেই ভারতে ও বলাতে এক- 
যোগে আই. সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণ এবং উন্চপদে ভারতীয় নিয়োগের দাবী জানায় এবং 
আই. সি. এস. পরাঁক্ষার্থাগণের বয়স কমাইবার নিন্দা করে 
লর্ড ডাফাঁরন এই অবস্থায় এইটাকসন (41:01507) কাঁমশন নিয়োগ করেন । এই 
কমিশন সপারিশ করে যে ভারতীয় ছাত্রগণের ক্ষেত্রে আই. সি. এস. পরীক্ষার বয়স ১১__ 
২৩ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতে আই. সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণের দাবা কসিশন 
বাতিল করে! তাছাড়া কমিশন প্রাদেশিক সরকারের অধানে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভস 
রি এবং অধস্তন সিভিল সার্ভস গঠনের কথাও বলে। এইটাকসন 
1৮5 রিপোর্টের পর বিলাতের পার্লামেণ্ট আই. সি. এস. প্রশ্ন সমাধানের 
সরকারের বিরোধিতা জন্য এক আইনের খসড়া করে। এই খসড়ায় বিলাতে ও ভারতে 
একসঙ্গে আই. সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়। কিল্ডু 
বড়লাট লর্ড ল্যান্সভাউন এই আশঙকা প্রকাশ করেন যে এই আইন কার্যকরী হইলে আই. 
সি. এস. পদে দলে দলে ভারতীর়গণ ঢুকিয়া পাঁড়বে ৷ ইহার ফলে ভারতের শাসন ব্যবস্থা 
ইংরাজের হাত ছাড়া হইয়া যাইবে ৷ লর্ড* ল্যান্সডাউনের বিরোধিতায় হাউস অফ কমন্দের 
প্রস্তাব অকার্যকরা হইয়া যায় ৷ 
ভারতীয় নেতাগণ ইহাতে হতাশ না হইয়া অধিকসংখ্যক ভারতীয়কে উচ্চপদে 
8১ নিয়োগের দাবী জানান। ১৮১৫ প্রাঃ পুনা কংগ্রেসের সভাপাঁত 
তীব্র প্রতিবাদ হিসাবে তাঁহার ভাষণে সংরেন্দ্রনাথ বলেন “আমরা সরকারের সকল 
বিভাগে প্রতিযোগিতার 'ভীত্ততে ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরী 
পাইবার দাবী করিতেছি । আমরা ভারতীয় বলয়া এই সকল পদে বাণ্টিত হইতোছি ৷” 
১৯০২ গ্রীঃ আমেদাবাদ কংগ্রেসে পুনরায় এই দাবী কংগ্রেস হইতে করা হয় । 
এমতাবস্থায় হীঁতকর্তব্য চ্থির করার জন্য ১৯১২ খ্রীঃ ব্রিটিশ সরকার একটি রয়েল 
কমিশন নিয়োগ করেন। রয়েল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সাভিল সার্ভসের ২৫% 
চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগের ব্যবস্থা হইলে ভারতীয়গণের দীর্ঘাদনের দাবীর কিছুটা 
পুরণ হয় । ১৯১৯ খ্রীঃ মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্টে ভারত সরকারের উচ্চপদে ভারতীর নিয়োগ 
গত সমর্থন করা হয় এবং আই. সি. এস. চাকুরীর ৩৩% ভারতীয়গণের 
১৪৮৫ ভারত জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়। কিন্তু ইংরাজ আই. সি. এস. 
শাদন আইন গণের বিরোধিতায় এই আইন পূ্ণভাবে কার্ধকরী করা সম্ভব হয় 
নাই ৷ যাহা হউক মন্ট-ফোর্ড আইনের বলে ক্রমে কমে বেশী সংখ্যক 
ভারতীয় আই. সি. এস. চাকুরীতে ডাকতে থাকে ৷ ১৯২৫ গীঃ একাট পাবাঁলক সার্ভিস 


ইংরাজ শাসন ব্যবস্থা £ অর্থনৈতিক শোষণ নাতি ১৭৩ 


কমিশন গঠিত হয় । ১৯৩৫ প্রাঃ ভারত শাসন আইনে ফেডার্যাল বা কেন্দ্রীর সাভিস 
কমিশন ও প্রাদেশিক সার্ভস কমিশন নিয়োগের আইন হয়। প্রাদেশিক সার্ভি'স কামশন 
প্রাদেশিক সরকারী কর্মচারী নিয়োগের পরামর্শ দানের অধিকার পায় । কমে আই. সি. 
এস. প্রভৃতি উচ্চপদে শিক্ষিত ভারতীয়গণ বহু সংখ্যায় চুকিয়া পড়ে । স্বাধীনতা লাভের 
প্রাক্কালে আই. সি. এস. চাকুরীতে বহু ভারতীয় নিযুক্ত ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর 
এই সকল পদের পূর্ণ ভারতীয়করণ করা হয় । সুতরাং দেখা যায় যে ইংরাজের বাধা 
সত্বেও ভারতীরগণ নিজ যোগ্যতায় উচ্চ পদগুলি লাভ করে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
হংরাঞ শাসন ব্যবস্থা £ অর্থ নৈতিক শোষণ নীতি 


( Evolution of British [২516 ও Economic Policy ) 


ব্রিডিস্প সন্পকান্রেক্র অর্থ নৈতিক নীতি ( Economic policy 

of the British Government ): কোম্পানীর শাসনের আমলে কোম্পানী ভারত- 
বর্ষে তীর অর্থ নৈতিক শোষণ চালায় । প্রথমতঃ, কোম্পানী ভূমি রাজস্বের হার অত্যধিক 
বাড়াইয়া দেয় । দ্বিতীর়তঃ, কোম্পানী আফিম, নীল, চা প্রভৃতির 

রি দ্র. ব্যবসায়ে প্রচুর মুনাফা পায়। তৃতীয়ত, কোম্পানীর আমলে 
অর্থনীত ভারতীয় কুটার শিল্প ধ্বংস হইলে বিলাতী কলের মাল ও কাপড়ে 
ভারতের বাজার ছাইয়া যায়। ভারতীয় তাঁত ও কারিকরেরা 

জীবিকাহীন হইয়া কৃষির দিকে ঝ্‌ কিলে জামতে চাষ বাড়ে । চতুর্থ তঃ, বিলাতের কল- 
কারখানার জন্য ভারত হইতে কাঁচামাল সম্তায় খরিদ করিয়া চালান দেওয়া হয়। এইভাবে 
ভারতের অর্থ নৈতিক বানয়াদ ভাঙিয়া পড়ে । কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসন 
ব্রিটিশ সরকারের হাতে আসবার পর, ব্রিটিশ সরকারও যে অর্থনীতি গ্রহণ করেন তাহাতে 
ভারতীয়গণের দ:ঃখ-দুদশা বাড়ে । ভারতের সম্পদ বিপুল পরিমাণে ভারতের বাহিরে 
চাঁলরা যার। ইংরাজ সরকার ভারতে যে বাজেট চালু করেন তাহাতে সবাই ঘাটাত 
দেখান হর ॥ এই ঘাটতি পরণের জন্য দরিদ্র ভারতবাসীর উপর নুতন করের বোঝা চাপে 
১৮৫৮ খ্রীঃ পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের ক্ষেত্রে বে অর্থনীতি গ্রহণ করেন তাহার 
প্রধান দিকগ্াল নিয়ে আলোচনা করা হইল। প্রথমতঃ, ভারত সরকার যে রাজস্ব আদায় 
করিতেন তাহার সিংহভাগ ব্রিটিশ গেনাবাহিনী পোষনে বায় হইত। এই সেনাদলের 
সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা ও বিস্তারের কাজ হইত। আফগান 

পরই য্ধ, পারস্য আভ্ান প্রভাতি যুন্ধ-বিশ্হের ব্যয় ভারতীর রাজস্বের 
অর্থনৈতিক শোষণ উপর ধার্য করা হইত। তাছাড়া বিলাতে ভারত সচিব ও তাঁহার 
স্তরের খরচও ভারতের রাজস্ব হইতে নির্বাহ হইত। ইহার ফলে 

ভারতের রাজস্বে ধাটাতি দেখা দেয় । এই ঘাটতি গৃরণের জন্য ভারতবাসীর উপর 


১৭৪. আধুনিক ভারত 


করভার বাড়ান হয়৷ দ্তীয়ত, ভারতের রেলপথ নির্মাণের জন্য ৫% গ্যরোণ্টি দিয়া 
ভারতে ব্রিটিশ মুলধন বানয়োগের ফলে রেল কোম্পানীগুঁলিকে ক্ষতিপূরণ ও সুদের 
দরুণ বহ লক্ষ টাকা দিতে হইত ৷ ইহাও ভারতের রাজস্ব হইতে ব্যয় হইত । তৃতীয়তঃ, 
ভারত সরকার কেন্দ্র ও প্রদেশের রাজস্ব ভাগ করিবার সময় সিংহভাগ কেন্দ্রের হাতে 
রাখতেন ৷ এই অর্থ ইংরাজ সরকারের স্বার্থ রক্ষার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় করা হইত | 
ইহাকে হোম চার্জ (77০7৩ ০127০) বা ইংরাজ সরকারের খরচ বাঁলয়া ধরা হইত ৷ এ 
বিবয়ে বড়লাটের আইনসভার কোন সভ্যের কোন কথা বাঁলবার এ্রান্তয়ার ছিল না । 
চতুর্থতঃ, ভারতীয় টাকার সাঁহত ইংলগ্ডের পাউণ্ডের বাটার হার এমনভাবে ঠিক করা হয় 
যে, পাউণ্ডের বদলে ভারতীয় টাকার দাম কম ধরা হইত। ইহার ফলে ভারতবর্কে ক্ষাঁড- 
গ্রস্ত হইতে হয়। পণ্চমতঃ, উচ্চ পদগন্লিতে উচ্চ বেতন ও ভাতার শ্বেতাঙ্গ কমচারী 
নিয়োগের ফলে: একদিকে ভারতাীয়গণ এই পদ লাভে বাত হর ।. অপর ীদকে'এই সকল 
কর্মচারীর বেতন ও অন্যান্য ভাতার দরুণ বহু টাকা ভারতের বাহরে চাঁলয়া যায় ৷ 
ষণ্ততঃ, ভারতের বাজারে ব্রিটিশ পণ্য ছাইয়া যার । এই মালের দাম বাবদ বহন অর্থ 
ভারতের বাহিরে চালয়া-যায়॥ বিলাতী মালের উপর ভারত সরকার আমদানী কর এমনই 
কম হারে ধার্য করেন যে তাহাতে ভারতের রাজদ্বের ক্ষতি হয় । ভারতীর শিল্পকে গাঁড়য়া 
উঠার জন্য কোন সুযোগ ভারত সরকার দিতে চান নাই। তাঁহারা মনে করিতেন যে 
ভারতে শিল্প স্থাপ্ত হইলে ভারতের বাজারে ইংলণ্ডের মাল বিক্রয় হইবে না।১ সপ্তমতঃ, 
ভারতে জলপথ ও জলসেচ ব্যবস্থার উল্নাতর দিকে নজর না দিয়া তাঁহারা রেলপথ নির্মাণের 
দিকে জোর দেন। জলসেচ ব্যবস্থার সহিত ভারতের খাদ্য সমস্যা ও কৃষির উন্নাতি 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত ছিল । স্যার আর্থার কটন প্রভাতি ইংরাজ কর্মচারীগণ জলসেচ 
ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বার বার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরলেও সরকার ইহা অগ্রাহা 
করিয়া রেলপথ নির্মাণের জন্য অর্থ ব্যয় করেন । রেলপথের দ্বারা ইংলম্ডের বাঁণকগণ 
ভারতের অভ্যন্তর হইতে কাঁচামাল যোগাড় এবং বিলাতীমাল গ্রামাণ্চলে ছড়াইয়া দেওয়ার 
সুযোগ পায় । এই কারণে ইংলণ্ডের শিল্পপাঁতগণ রেলপথ নির্মাণে জোর দেয় । ইংলণ্ডের 
ব্যাঙ্কগঠীল ভারতীয় রেলপথে টাকা লগ্মী করিয়া বিরাট লাভের সুযোগ পার । ইহার 
ফলে ভারতের দারিপ্র্য দত বৃদ্ধি পায়৷ রমেশচন্দ্র দত্তের মতে “ব্রিটিশ সরকার শাসনভার 
লইবার ১২ বৎসরের মধ্যেই কোম্পানীর আমল অপেক্ষা ৪ গুণ সম্পদ ভারত হইতে 
ইংলন্ডে চালান হইয়া যায়৷ ভারত বারংবার ব্যাপক দভক্ষের গ্রাসে পতিত হয় ।” 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিলাত হইতে শিল্প দ্রব্য ভারতে আমদানি করা কষ্টসাধ্য হর ৷ 
ইহার ফলে ভারতের প্রয়োজন 'মটাইতে ১৯১৬ খ্রীঃ ভারত সরকার শিল্প কামশন নিরোগ 
করেন। এই কমিশন ভারতে শিল্প স্থাপনের চেঞ্টা চালাইবার জন্য সরকারের নিকট 
সুপারিশ করে। ১৯১৯ খ্রীঃ শিল্প ব্যবস্থা প্রাদোশক সরকারের হাতে পড়ে । তবে 
ইংরাজ সরকার ভারতে ব্রিটিশ মূলধনে শিল্প গঠনের প্রাত জোর দেয়। ..ভারতবাসী 
সাধারণভাবে এই শিল্প ব্যবস্থা হইতে লাভবান হয় নাই ৷ তাছাড়া লোহা; ইস্পাত প্রভাত 


১, A. Tripasthy—Indian Paramountcy. Vol. I. 


ইংরাজ শাসন বাবস্থা £ অর্থনৈতিক শোষণ নাতি ১৭৫ 


মল শিল্পগ্যাির উন্নতি বিধানে ইংরাজ সরকার ইচ্ছুক ছিল না। ফলে ভারতের শিল্প 
বিপ্লব ইংরাজ আমলে ঘটে নাই । স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার পণ্চবার্ষকণ 
পরিকল্পনার দ্বারা ভারতে শিল্প বিপ্লব আনয়ন করেন । 
ব্লেলপথ নিশ্বাশ নীতি ( Policy of the British Government 
towards the development of railway ) 2 ইংরাজ শাসনের যুগে ভারে 
রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে চারিটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়, যথা 
(১) ১৮৪৯-১৮৬৯ শ্রীঃ এই ২০ বংসর কাল ইংলশ্ডের কোম্পানীগুলি ভারডে 
রেলপথ নির্মাণে মূলধন বিনিয়োগ করে । ব্রিটিশ সরকার কোম্পানীগুলিকে গ্যারাশ্টি 
দেন যে কোম্পানী যে মূলধন খাটাইবে তাহার উপর ভারতের রাজস্ব 
প্যারা প্রথা হইতে শতকরা ৫% বার্ধক সুদ দেওয়ার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। 
রেলপথ নির্মাণের জন্য বিনামূল্যে জমি দেওয়া হয়। গ্যারাস্টি প্রথার সুযোগ পাইয়া 
রেল কোম্পানাগ্াল রেলপথ নির্মাণের জন্য মিতব্যয়িতা না করিয়া প্রভূত অর্থ নষ্ট করে। 
ফলে ১৬৬ই লক্ষ টাকা ভারত সরকারকে ঘাটতি দিতে হয় । 
(২. ভারত সরকার গ্যারান্টি প্রথা উঠাইয়া দিয়া নিজ হাতে ১৮৬৯-১৮৮০ শ্রাঁঃ 
সন্নকারী'পরিচালনা পযন্ত রেলপথ নির্মাণের দায়িত্ব নেন। 
(৩) বিলাতের মৃলধনীগণ ভারত সরকারের রেলপথ রাষ্ট্রীযকরণে বিরন্ত হইয়া ইহা 
উঠাইয়া দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। আফগান যুদ্ধে সরকারের টাকা খরচ হইয়া হা 
খালি হইয়া যাওয়ায় সরকার মালিকানার রেলপথ নিম্ণণ বন্ধ হয়। 
57 তি পুনরায় গ্যারাশ্টি প্রথা অন:যায়ী.বিলাতী কোম্পানী- 
গাল প্রচুর মুনাফায় রেলপথ নির্মাণ আরম্ভ করে। বিলাতী কোম্পানী রেল নিমণণ 
করিরা ভারতের রাজস্ব লুঠ করায় ভারতে ও বলাতে ঘোর সমালোচনা হয় । ১৯২১ বাঃ 
এযাকওয়ার্থ ( Aworth ) কমিশনের অধিকাংশ সভ্য এই প্রথা উঠাইয়া দিয়া সরকার 
নি্ন্রণে রেল নির্মাণের সুপারিশ করেন । কিন্তু ইংলন্ডের বাঁণকগণের স্বার্থ রক্ষার জনা 
ব্রিটিশ সরকার এই কমিশনের সপারিশ অগ্রাহ্য করেন। 
(৪) বিলাতী রেল কোম্পানীগাল ভারত হইতে বিলাতে বছরে এক কোটি টাকার 
মুনাফা চালান দেওয়ায় ভারতীয় নেতাগণ ঘোর প্রতিবাদ জানান । ভারতীয় যাব্রীগণের 
প্রতি রেল কোম্পানীগদুলির দুর্ব্যবহার এবং প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর 
সরকারী পরিচালনা ক্ষেত্রে বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জাগিরা উঠে । ইহার ফলে 
ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত ভারতীয় রেলপথগন্ুলির পরিচালনা ও নির্মাণের দায়িত্ব নি 
হাতে নেন ৷: রেলওয়ে বোর্ড নিয়োগ করিয়া রেলের কাজ সঃপরিচালনা করার ব্যবস্থা 
করা হয় ।- 
বোম্বাই হইতে থানা পযন্ত ২১ মাইল পথে ভারভের সর্বপ্রথম রেলপথ নি'ম'ত হয? 
শেষ পর্যন্ত ১৯০০ 'ধাঁঃ নাগাদ ভারতে প্রায় ২৫ হাজার মাইল রেলপথ নি মত হয় । 
স্বাধীন ভারতে রেলপথের দৈর্ঘ প্রায় ৬০ হাজার কিলোমিটার । ইংরাজ আমলে রেলপথ 
নির্মাণ নীতির ফলে প্রভূত ভারতীয় সম্পদ বিলাতে চাঁলয়া যায়। থন্টন (Thernton) 


১৭৬ আধুনিক ভারত 


প্রভৃতি চিন্তাশীল ইংরাজেরা ইহার ঘোর সমালোচনা করেন ১ তবুও রেলপথ বিস্তারের 
ফলে ভারতের বাভিন্ন অগ্চল্রে মধ্যে যোগাযোগ বাড়ে । মাল ও যাত্রী চলাচলের সুবিধা 
হয়! দহভর্ষ ও খরার সমর খাদ্য পাঠান সম্ভব হয় । 
জহলচ্সচ নাতি ([rrigati০n Policy) ৪. কোম্পানীর শাসনকালে ভারতে 
কবর উন্নাতর কথা বিবেচনা করিয়া, অনাব্ৃষ্টি ও দহার্ভক্ষ প্রাতরোধের জন্য বিভিন্ন 
জলসেচ পাঁরকল্পনা চালু করা হয়। যথা মাদ্রাজে বার দোরাব ক্যানাল, কাবেরী- 
কোলেরুন জলসেচ পারকল্পনা, গঙ্গা ক্যানাল, বমুনা ক্যানাল প্রভৃতি । এই ক্যানাল- 
গুল জলসেচ, মাল চলাচলের বিশেষ সহায়ক হর এবং স্থানীয় কর হইতে ইহার খরচ 
উঠিয়া যায়। কোম্পানীর হাত হইতে ব্রিটিশ সরকার শাসনভার লইবার পর জলসেচ 
পরিকল্পনার প্রতি উপেক্ষা দেখান । এীতহাসিক রমেশচন্দর দত্তের মতে ইংলগ্ডের 
হা বাঁণকেরা লাভের আশায় জলসেচ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার না দিয়া 
ন্রকারের দেচ পরি- রেলপথকে অগ্রাধিকার দানের জন্য সরকারকে চাপ দেয়। স্যার 
কল্পনার প্রতি উপেক্ষা আর্থার কটন ভারতের সমগ্র অণ্চলে ব্যাপক জলসেচের ও জলপথ 
নির্মাণের এক পারকল্পনা তৈয়ারী করেন । ইংলণ্ডের বিখ্যাত 
উদারপন্ছী নেতা জন ব্রাইট এই পারকল্পনাকে সমর্থন জানান । এদিকে ভারতীয় দভিক্ষ 
কমিশন ১৮৮০ ীঃ রিপোর্ট দেন যে, অনাব্‌ষ্ট ও দডার্ভ'ক্ষ প্রতিরোধ কারতে হইলে জল- 
সেচের উন্নত কারতে হইবে । রেলপথ নির্মাণ করিয়া দুর্ভিক্ষ ঠেকান যাইবে না । এই 
অবস্থায় ইংলণ্ডেব্র মন্ত্রীসভা ভারতে জলসেচ পরিকল্পনার সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য 
হ্যামল্টন কীমাট নিয়োগ করেন । এই কমিটির নিকট আর্থার কটন বলেন ষে, রেল- 
পথের আর কামরা যাইবার ভরে সরকার জলপথ নির্মাণে অবহেলা দেখাইতেছেন । জল- 
পথ নির্মাণ কারলে জলসেচের উন্নাত হইবে, সন্ভার মাল বহন করা যাইবে। কিন্তু 
ইংরাজ বাঁণকগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য হ্যামিল্টন কমিটি জলসেচ ও জলপথ পরিকল্পনার 
বিরুদ্ধে রায় দেন। আর্থার কটনকে উপহাস করিয়া “মাখায় অনেক জল ভার্ত আছে” 
বলা হয়। 
লর্ড কার্জন বড়লাট নিযুক্ত হইবার পর সরকার জলসেচের দায়িত্ব সম্পকে সচেতন 
হন। তান সেচ নীতি স্থির কারবার জন্য একটি কামশন নিয়োগ 
2 পি”... করেনা এই কাঁমশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯০৩ খ্রীঃ হইতে 
সরকারী সেচ নীতি গৃহীত হয়। ইহার ফলে বহু জমিতে সেচ 
ব্যবস্থার উন্নাত করা হয় । কুপ ও পুকারন? খোদাই করিয়া তাহাতে জল ধরিয়া রাখা, 
খাল খনন কাররা জল সরবরাহ করা ইত্যাদি নানাভাবে সেচ প্রকল্প গঠন করা হর । 
১৯১৯ প্রাঃ ভারত শাসন আইনে সেচ বিভাগের দায়িত্ব প্রাদোশক সরকারের হাতে ন্যণ্ 
হইলে সেচকার্যের উন্নাত ঘটে । ইহার ফলে পাঞ্জাবে শত্রু প্রকল্প, সিন্ধুপ্রদেশে শুকর 
বাঁধ, বোম্বাইয়ে লয়েড প্রককপ অনুযায়ী সেচ খাল তৈন্নারী করা হর। স্রাধীন ভারত 
সরকার সেচকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়াছেন । {বিভিন্ন পণ্বারষিকী পরিকল্পনায় ময়রক্ষ 
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ইংরাজ শাসন ব্যবস্থা ৪ অর্থনৈতিক শোষণ নীতি ১৭৭ 


প্রকল্প, দামোদর উপত্যকা প্রকল্প, কাঁসাই প্রকল্প, তিন্তা-কোশী প্রকল্প প্রভৃতি গড়িয়া 
উঠিয়াছে। এছাড়া ভাখরা-লাঙ্গল, ফরাক্কা, কৃষ্ণা, সিন্ধু প্রভৃতি কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্পও 
রুপায়িত করা হইয়াছে । 
ভারতে আঙ্ুলিক শ্পিল্পলীতি (Industrial Policy) ৪ কোম্পানীর 
আমলে ভারতের কুটির-শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হর । বহু লোক শিল্পের দ্বারা জীবিকা অর্জন 
কাঁরত। ইহারা বেকার হইয়া ক্ষেত চাষী অথবা দিন মজুরে পরিণত হয়। এদিকে 
ভারতের বাজার বিলাতী মালে ছাইয়া যায় । ভারতে বিলাতী ব্যাঙ্কগযীল মূলধন লগ্নী 
করিয়া সুদের টাকা বিলাতে চালান দিতে থাকে । কলিকাতা, 
বোম্বাই, মাদ্বাজে ইংরাজ বাঁণকগণের নেতৃত্বে চেদ্বার অফ কমার্স বা 
বাণিজ্য সংস্থা গঠত হয়। এই সংস্থাগ্ীল ভারতের বাজারে 
[িলাতের মাল আমদানীর এজেণ্ট হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা বিলাতের ল্যাওকাশায়ারের 
কলের কাপড়, চেশায়ারের লবণ আমদানী করিয়া মুনাফা লুঠে । 
বিলাতের শিল্পপাঁত ও ভারতের ইংরাজ বাণক সংস্থাগীল ভারতীয় মালিকানায় 
ভারতে আধ্বীনক শিল্প গড়িয়া উঠার ঘোর বিরোধিতা করে। ইংরাজ সরকারও এ 
বিষয়ে অদ্ভুত দ্বিমুখী নীতি নেন। চারাগছ যখন বাড়তে থাকে 
বা তাহাকে বেড়া দিয়া রক্ষা কারলে তবে তাহা বৃক্ষে পারণত হর । 
গুদানীন্ত; ভারতীয়. সেইরূপ শিল্প শিশু অবস্থায় যখন থাকে তাহাকে বিদেশী মালের 
বন্ডের উপর শুন্চ . প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষার জন্য বিদেশী মালের উপর আমদানী 
195 শুল্ক চাপাইয়া বিদেশী মালের দাম বাড়াইয়া দিয়া দেশীয় শিল্প 
রক্ষা করিতে হয়৷ কিন্তু বি:টিশ সরকার ভারতীয় শিল্পগুলকে রক্ষার কোন চেষ্টা না 
করিয়া তাঁহারা বিলাতের আমদানী মালের উপর শনুজ্কের হার কমাইয়া দেন। ফলে 
সস্তার [িলাতী মালের সাঁহত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্পগুলে বিপর্যন্ত হইয়া পড়ে । 
দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সৃতী শিল্পকে পিষিয়া মারার জন্য তাঁহারা ইহার উপর ব্যাপক 
উৎপাদন শুক চাপাইয়া দেন। ফলে ভারতীয় TI শুল্ক আইন (১৮৯৬ খ্রীঃ) 
অনুযায়ী ভারতীয় বস্রকলগীলর উপর শতকরা ৩২% হারে শুক চাপাইয়া দেওয়া 
হয়।১ এই বৈষম্যমূলক শুক আইনের ফলে ভারতের বল্ত্রাশল্প ধ্বংসের পথে চলিয়া 
যার । ভারতের বাজারে বিলাতী কাপড় বিক্রয় অব্যাহত থাকে । 
ইংরাজ সরকারের হাতে এইরুপ বাধা বিঘ্ন পাইলেও ভারতে শিল্পের বিস্তার চলে ৷ 
বোম্বাইয়ে ১৮৫১ খ্রীঃ প্রথম ভারতীয় কাপড়ের কল স্থাপত হয়। ভারতীয় পাশা 
সম্প্রদায় এই বিষয়ে অগ্রনী ভূমিকা নেন। ১৮৬১ খ্রীঃ বোম্বাইয়ে 
টানা ও গুজরাটে প্রায় ১৩টি কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। পরবর্তী ১৫ 
বৎসরের মধ্যে কাপড়ের কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৭ । প্রথম মহা- 
যুদ্ধের সময় বিলাত হইতে কাপড় আমদানী বণ্ধ হইলে ভারতীয় বস্রাশল্ের দ্রুত বিস্তার 
ঘটে। কিন্তু যুদ্ধের পর আমদানী তুলার দাম বাড়লে এবং সরকার বদ্তর উৎপাদনের 
১, ROC. Dutt—Economic History of India. 


ভারত ( ১২শ )-১২ 


বিলাতী ব্যাঙ্ক ও 
এজেন্সী প্রথা 


১০৮ আধুনিক ভারত 


উপর বাড়তি শুল্ক চাপাইলে বস্ত্র শিল্পে মন্দা দেখা দেয় । টাটা কোম্পানী লোহা ও 
ইস্পাতের কারখানা, জেসপ কোম্পানী লোহার কারখানা স্থাপন করে। ১৯১১ খ্রীঃ 
হীণ্ডয়ান আররণ এড স্টীল কোং নামে অপর একটি কারখানা স্থাপিত হয় । ১৯২৪ খ্রীঃ 
ভারত সরকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে সংরক্ষণ দান করিলে ইহার দ্রুত উন্নতি ঘটে । 
স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার লৌহ ও ইস্পাতকে মৌলিক শিল্প হিসাবে গণ্য 
কাঁরয়া ইহার উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব ভিলাই, রাউরকেল্লা, দু্গাপুর লৌহ ও ইস্পাতের 
কারখানা দ্থাপন করিয়াছেন । ইংরাজ আমলে কয়লা শিল্পের দিকেও নজর দেওয়া হয় । 
১৮১৪ খ্ৰীঃ সর্বপ্রথম রাণীগঞ্জে করলা আবিক্কৃত হয়। ১৮৯৬ খাঃ পর হইতে ভারতীয় 
করলা বেশী পরিমাণে চাল: হইলে বিদেশী কয়লা আমদানী কমিয়া যায় । স্বাধীনতা 
লাভের পর কয়লা শিল্পকে রাষ্ট্রাযত্ব শিল্পে পরিণত করা হইয়াছে। পাট শিল্প ভারতের 
এক বিশেষ সম্পদ ৷ বাংলার পাটের চাষের কলে প্রচুর পাট উৎপন্ন হয় । এই পাট হইতে 


পাটের বাজার এই কলগদলি প্রায় একচেটিয়া করিয়া নেয় । ইংরাজ আমলে এই কলগ্যাীলর 
মালিকানা ইংরাজ মালিকের হাতে ছিল । স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীর মালিকেরা 
এই কলগযলি আঁধকার করিয়াছে । পাট চালান করিয়া স্বাধীন ভারত সরকার বহু কোটি 
টাকার বিদেশী মুদ্রা আহরণ করেন। এছাড়া চা শিল্প হইল ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ 
শিল্প। লর্ড বোণ্টচ্কের আমলে আসামে ব্যাপক চায়ের চাষ আরম্ভ হয়। ইংরাজ 
ক্ষেত মালিবগণ আসাম ও পরে দার্জিলিং অঞ্চলে চা বাগিচা স্থাপন করে। বিশ্বের 
বাজারে চা রপ্তানী করিয়া ইংরাজ চা বাগিচা মালিবগণ প্রভূত লাভ করে। ভারত সরকার 
চায়ের উপর কম শুজ্ক বসাইরা ইংরাজ মালিকগণকে পূর্ণ সুযোগ দেন । স্বাধীনতা 
লাভের পর চা বাগচাগ্ীল ভারতীয় মালিকানায় আসিয়াছে । বিশ্বের বাজারে চা 
-প্লপ্তানী করিয়া ভারত সরকার এখনও বহদ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেন । 
“এছাড়া চান শিল্পেও ভারত অগ্রগতি লাভ করে। 
লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতের শিল্পগ্লি হইল প্রধানতঃ কৃষিজাত পণ্যের উপর 
নিভরশীল। ইংরাজের জ্বার্থরক্ষার জন্য ভারতে এই ধরণের শিল্পের প্রসার হয়। 
বিলাতের ন্যায় নানা কারখানা এদেশে গড়িয়া উঠা সম্ভব হয় নাই। ইংরাজের 
স্বার্থ রক্ষার জন্য যতটুকু শিল্প বিস্তারের প্রয়োজন হয় কেবলমাত্র ততটুকুই করা হয়। 
তাছাড়া শিল্পগুলির মালিকানা ইংরাজ কোম্পানীগুলির হাতে থাকে । বঙ্গভঙ্গ ও 
স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ১৯০৫ খাঁঃ পর দ্বদেশী শিল্প গঠনের 
875 জন্য ভারতীয় শিল্পপতিগণ ব্যাপকভাবে আগাইয়া আসেন। 
১৯১৪ গ্রাঃ প্রথম মহাযাদ্ধ আরম্ভ হইলে বিলাতী মালের যোগান 
কমিয়া যায়। ফলে ভারতে কলকারখানা বেশী সংখ্যায় স্থাপিত: হয়। এমন কি 
সামরিক দ্ব্যাদির শিল্পও ভারতে স্থাপিত হয়। ভারতীয় নেতাগণ জনসাধারণের 
বিকল্প জীবিকার জন্য শিল্প স্থাপনের উৎসাহ দিতে সরকারকে চাপ দেন। ১৯১৮ গ্রাঃ 


ইংরাজ শাসন ব্যবস্থা ৪ অর্থনৈতিক শোষণ নীতি ১৭৯ 


{শল কাঁমশনও সরকারকে ভারতে শিল্প স্থাপনের পরামর্শ দিলে সরকার শিল্প স্থাপনের 
বাধা অনেকটা কমাইয়া দেন । 
ভ্রিটশ আনলে কল, শুল্ক ও সুদা নীতি ( Taxes, tarifis 
and currency policy under British rule)s কোম্পানীর আমলে ভূমি 
রাজস্ব ছিল কোম্পানীর সরকারের আয়ের প্রধান উৎস । কোম্পানীর হাত হইতে ব্রিটিশ 
সরকার (১৮৫৮ খ্রীঃ ) ভারতের শাসনভার গ্রহণ কারবার পর ভূমি রাজস্ব, আফিম ও 
লবণের উপর শুক এবং আমদানী-রপ্তান দ্রব্যের উপর শুক 
20 বাড়তি সরকারের আরের প্রধান উৎস হইয়া দাঁড়ায় । এছাড়া মাঝে মাঝে 
ভূমি রাজস্ব বাড়াইয়া সরকারের আয় বাড়ান হইত। যুদ্ধীবগ্রহ, 
সেচ, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভার খরচ মিটাইবার জন্য বাড়তে সেস ও উপকর আদায় করিয়া 
সরকার টাকা যোগাড় করতেন ৷ এইভাবে ব্রাটণ সরকারের শাসনকালে ভূমি রাজস্ব 
ছাড়া আরও বহু প্রকার কর ও উপকরের বোঝা দরিদ্র ভারতবাসার ঘাড়ে চাপে । সরকারের 
খরচ না কমাইয়া এবং ভারত হইতে অর্থ যাহাতে বাহহরে না যার সোঁদকে দা না দিয়া, 
ইংরাজ সরকার বাড়াত কর দ্বারা ঘাটাত মিটাইবার ব্যবন্থা করেন । চৌবাচ্চার জল বাহ 
হইবার নল বন্ধ না কাঁরয়া কেবলমাত্র চৌবাচ্চার জল ভাঁরবার নলের পাঁরাধ বাড়াইলে 
যেমন চৌবাচ্চা ভারত“ হয় না ইংরাজ সরকার সেইরুপ বাজে খরচ ও অর্থের বাহর্গমন বদ্ধ 
না করিয়া কর বাড়াইয়া চলেন। ফলে সরকারের ঘাটাতি বাড়িতেই থাকে । সরকারি 
ঝণের পরিমাণও বাড়ে । এই ঝণের উপর স্্দও বাড়তে থাকে । 
লবণ হইল গ্রাত গৃহচ্ছের অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য । ১৮৫৮ খ্রীঃ পর ইংরাজ সরকার 
লবণের উপর মণ-প্রাত ২ টাকা শুল্ক ধার্য করেন । কিন্তু ১৮৮৭ প্রীঃ লবণের উপর শুল্ক 
সণ প্রাত ২৫০ টাকা ধরা হয় । লবণের উপর শুক বাড়াইয়া যে টাকা পাওয়া যায় সরকার 
তাহা ভারতবাসীর স্বার্থে ব্যবহার না কারয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য (বস্তার, 
যি, যুদ্ধের খরচ ও অন্যান্য খাতে ব্যয় করেন। মহামাত গোখেল 
এজন্য বড়লাটের আইন সভায় বা্ধত লবণ শুক ও ভারতের দাঁরদ্র জনসাধারণের উপর 
তাহার প্রভাব বিশদভাবে আলোচনা করেন । কন্তু ইংরাজ সরকার ইহাতে কর্ণপাত করে 
নাই। মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ খ্রীঃ লবণ আইন ভাঁওয়া বিনা শুল্কে দেশী লবণ তৈয়ারী 
কারয়া আইন অমান্য আন্দোলন শুর, করেন। 
ভারতে ইংরাজ সরকারের রাজস্বের অপর উৎস ছিল আমদানী ও রপ্তানি শুল্ক এবং 
আবগারী শনুজক প্রভাত । ভারত সরকারের খরচ ও রাজস্ব ঘা্টাত মিটাইতে হইলে 
1117 ভারতে আমদানী বিলাতী মালের উপর চড়া হারে শুল্ক বসাইয়া 
7 প্রচুর অর্থ আদায় করা সম্ভব ছিল৷ ভারতে প্রচুর পরিমাণে বিলাতী 
মাল আমদানী হইত॥ সুতরাং ইহার উপর চড়া হারে শুক লইলে 
ভারত সরকার সহজে বহু অর্থ পাইতেন। কন্তু ইংরাজ সরকার এই সহজ পর্থাট লইতে 
মোটেই রাজী ছিলেন না। কারণ ভারতে ‘বিলাতী মাল ক্রয় করা ছিল ইংরাজ জাতির 
গবার্থের পক্ষে উপকারী ৷ সংতরাং তাঁহারা ভারতে আমদানী বিলাতী মালের উপর খুবই 


১৮০ আধুনিক ভারত 


নিয় হারে শুল্ক ধা করেন। এমন কি মাঝে মাঝে বিনা শুজ্কে ভারতে বিলাতী মাল 
বিরুয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৬৮ প্রীঃ ভারতে বিলাতী মালের উপর আমদানী শুল্ক 
ছিল শতকরা ১০ টাকা । লর্ড নর্থ ব্লক বড়লাট হইয়া তাহা কমাইয়া ৫ টাকায় পারণত 
করেন। লর্ড লিটন বড়লাট হইলে বিলাতী মোটা কাপড়ের উপর আমদানী শুল্ক 
একেবারেই উঠাইয়া দেন । সরকারের রাজস্বের ঘাটতি ভারতীয় শিল্পের উপর কর 
পাইনা বা ভারতারগণের উপর বাড়াত কর চাপাইযলা মিটান হয়। 

বিলাতী মালের উপর আমদানী শুল্ক কমাইরা দিলে রাজস্বের যে ঘাটতি হর তাহা 
“চরের জন্য ভারতের কাপড়ের কলগালির উপর শতকরা ৩৫০ টাকা হারে উৎপাদন শুক 
ভারতীয় শিল্পের উপর বসাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতেও সরকারের অর্থাভাব না মিটিলে 
করের বোঝা বৃদ্ধি ঃ যে সকল ব্যাতর আয় ৫০০ টাকার উপর ছিল তাহাদের উপর আয়কর 
এতিহাসিকগণের ধার্য করা হয়। ১৮৬৬ খাঁঃ হইতে স্থায়ীভাবে আয়কর চালু হয়৷ 
সমালোচনা অবশ্য কাষ জামির আয় আয়করের আওতা হইতে বাহিরে থাকে। 


খাকেন।” উদ্ারনৈতিক গ্ল্যাডজ্টোন ইংলণ্ডের প্রধানমন্তী থাকার সময় ভারতীয় কর 
ব্যবস্থার ব্যাপারে তদন্ত ও সুপারিশের জন্য একটি কাঁমশন বসান। কিন্তু গ্যাডষ্টোনের 
পর এ বিষয়ে আর কোনও অগ্রগতি হয় নাই । 

সবশেষে উল্লেখযোগ্য যে ভারতের মুদ্রার সাহিত বিলাতের ষ্টার্লিংএর বিনিময়ের হার 
এমনভাবে ধরা হয় যে, ইহার ফলে ভারতকে বেশশ অর্থ দিতে হইত। এছাড়া বিলাভে 

ভারত সবের দপ্তরের খরচ হোম চাজ ও অন্যান্য খাতে বিলাতে 
মুদ্রামানের অৰনতি টাকাপ র্‌ 
ও ভারতের দারিত্রা [রিশোধের সময় মুদ্রার বিনিময় হার বেশী থাকার ভারতকে 
সর্বদাই বেশী মুদ্রা দিতে হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে রূপার দাম 

পড়িয়া গেলে ভারতীয় রোপ্য মুদ্রার দাম পাড়া যায়। ফলে বিলাতী পাউণ্ডের বিনিময়ে 
ভারতকে আরও বেশী রুপা দিতে হয়। ১৮৭২ শ্রী ভারতের একটি রৌপ্য মুদ্রার দাম 
ছিল বিলাতের ২ শালং। ১৮১৩ প্রীঃ তাহা কমাইয়া ভারতীয় একাট রৌপ্য মুদ্রার দাম 
‘রা হয় ১ শিলিং ২ পেনী। মুদ্রার মান নীচু হারে ধরার ফলে বিলাতের পাওনা টাকা 
মিটাইতে গিয়া ভারত সরকারের রাজকোষ শূন্য হইয়া যার । 

কমে ভারত সরকার উপলব্ধি করেন যে, মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার না কারলে ভারতের 
স্‌ সা নীতি রাজদ্বের ঘাটতি মিটিবে না। এজন্য হার্শেল ( Herschel ) 

কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারতে কাগজের নোট চালু হয়। 
১৮১৯৮ এরাই রাউলার কাঁমাটর সুপারিশ অনুসারে ভারতে স্বর্ণ মুদ্রা বা সোভারিন এবং 
রোপ্য মা বারি ২০০০ )কে আইন সম্মত মা বা স্বীকার করা হয়। J 

ইহল্াজ সমতল প্রজাসস্বজ্ব আইন ( Tenancy Laws during 
British rule ) 2 কোম্পানীর আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মহালওয়ারা বন্দোবস্তের 


ইংরাজ শাসন ব্যবস্থা ৪ অর্থনৈতিক শোষণ নীতি ১৮১ 


ফলে জমিদার ও মধ্য স্বত্বাধিকারাঁগণের সুবিধা হইলেও রায়ত বা চাষীর অবস্থা বেশ 
খারাপ হইয়া পড়ে । জমির উপর রায়তকে কোন স্বত্ব না দেওয়ার ফলে জমিদারগণ চাষী 
বা রারতদের ইচ্ছামত উচ্ছেদের অধিকার পার । এদিকে অনাবৃষ্টি ও দু'ভরক্ষের কবলে 
পড়িয়া রারতের নাভিনবাস উঠে । এমতাবস্থায় ভারত সরকার রায়তগণের জমিতে স্বত্ 
রক্ষার জন্য কয়েকটি আইন করেন । 

(১) ১৮৫৯ প্ৰাঃ রেণ্টএ্যাই বা খাজনা আইন দ্বারা বলা হর বে, কোন রারত ১২ 
বংসরকাল একাধিক্ুমে জাম ভোগ করিলে এবং জামদারকে নিয়মিত খাজনা প্রদান করলে 
১৮০৯ ানতি রাতকে উচ্ছেদ করা যাইবে না। কিন্তু এই আইনের সর্বপ্রথম ভু 
ভি: ছিল এই যে, জাম জারপ করিয়া প্রট অন্যারী রেকর্ডে রায়তের নাম 

না যোগ করার ফলে কাগজে-কলমে অধিকার পাইলেও বাস্তব ক্ষেত্র 
রায়তের অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হর নাই। দ্বিতীয়তঃ, জমিদারগণ খাজনা বৃদ্ধি করিয়া 
রায়তগণকে নাজেহাল কারবার সুযোগ পায় । 

(২) ১৮৮৫ খাঃ দ্বিতীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়। এই আইনের বলে জেলায় 
জেলায় জরিপ করিয়া রায়তগণের স্বত্ব নিদিষ্ট করার ব্যবস্থা হয ৷ রায়তের নাম জামির 
১৮৮৫ খ্ৰীঃ প্রজান্ব্ব রেকর্ডে যোগ করা হয়। 'নার্দিষ্ট হারে খাজনা ধার্য এবং জমিদার- 
আইন ও ১৮৯৫ ইঃ রায়তের গোলমাল হইলে শান্তিপূর্ণ নিষ্পান্তর ব্যবস্থা করা হয়। 
আইন জমিতে রায়তের স্বত্ব স্বাকৃত হর । ১৮৯৫ প্রঃ অপর এক আইন 
দ্বারা রায়ত জমি হস্তান্তর কারিলে ইহা নথিভুক্ত করিবার ব্যবস্থা হয় । 

(৩) ১৯৩৫ প্রঃ ভারত শাসন আইন দ্বারা ভূমি রাজস্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে 
ছাড়িয়া দেওয়া হর। ইহার ফলে বিভিন্ন প্রদেশে রায়তের স্বত্ব 
রক্ষার জনা আইন পাশ হয়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৩৮ প্রীঃ বঙ্গার 
প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৯ প্রাঃ মধ্যপ্রদেশ প্রজাস্বত্ব আইন, বোম্বাই 
প্রজাঙ্বত্ব আইন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায় । 

ভাবত সন্রকানের্ দুভিক্ষ নিল্রোখ লীতি (Famine 
৮০115 )৪ কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে লোকেরা প্রধান জীবিকা হিসাবে কীষকেই গ্রহণ 

কাররাছে। কিন্তু অনাবৃষ্টি, আতবস্ট প্রভৃতির ফলে শস্যহানি ও 
৮7 তাহার ফলে দুর্ভিক্ষ ভারতের জনজ্রীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া থাকে। 
কোম্পানীর শাসনের গোড়ার দিকে ১৭৭০ থীঃ এতিহাসিক দুর্ভিক্ষ 
বা ছিয়ান্তরের মন্বন্তর ও তাহার ভয়াবহ ধৰংসলীলার বিবরণ (প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে 
পৃঃ ২৪) উল্লেখ করা হইয়াছে । কোম্পানীর শাসনকালে কয়েকটি বড় ধরণের দুর্ভিক্ষ হয় । 
ইংরাজ সরকার কোম্পানীর হাত হইতে নিজ হাতে ভারতের শাসনভার লইবার পর জল- 
সেচ ব্যবস্থার দিকে নজর না দেওয়ার ফলে ঘন ঘন দীভক্ষের পদধহান 

১৮৫৮ খ্ৰী: পর ভারতে 
ঘন ঘন হুভিক্ষের শোনা যায়। ১৮৬৬ খ্রীঃ উড়িষ্যা হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত এক ভয়াবহ 
করাল ছায়া দুর্ভিক্ষে বহু: লোক মারা যায়। ১৮৭৬ প্রীঃ পশ্চিম ভারতে প্রায় দুই 
বংসর ধাঁরয়া ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে বহ, প্রাণ নষ্ট হয়। এছাড়া আরও কয়েক দুর্ভিক্ষ ঘটে । 


বঙ্গীয় প্রদ্রান্বত্ব আইন, 
১৯৩৮ খ্ৰীঃ 


১৮২ আধানক ভারত 


বেয়া স্মিথ কমিশন ১৮৬১ খ্রীঃ ভারতে দুর্ভিক্ষের জন্য ভূমি ব্যবস্থার ব্রহ্টকেই 
দায়ী করে। ১৮৬৭ খ্রীঃ ক্যাম্পবেল কমিশনও দর্ভক্ক নিরোধের জনা করেকটি প্রস্তাব 
করে। লর্ড {লিটনের আমলে এক ভয়াবহ দুভক্ষের পর লর্ড {লিটন দরুর্ভ্ষ: প্রাতরোধের 
জন্য জ্টর্যাচি (5102০1155 ) কমিটি নিয়োগ করেন । ১৮৮০ খাঃ জ্ট্যাচি কমিটির সুপারিশে 
বলা হর যে, দরু্ভক্ প্রতিরোধের জন্য সরকার একটি 'নার্দন্ট পাঁরমাণ অর্থ রাজস্ব হইজে 
1 প্রীত বৎসর জমা রাখবেন । এই তহাবলের সাত অর্থ দুর্ভক্ষে 
মে ন্রাণের জন্য ব্যায়ত হইবে । দহৃর্ভিক্ষ ঘাঁটলে সরকারকে ভ্রাণের 
প্রয়োগ দায়িত্ব লইতে হইবে ৷ সুস্থ লোকদের কাজ দয়া, দুর্বল ও অকর্মদের 
খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য দিয়া বাঁচাইতে হইবে ৷ চ্থানীর ভিত্তিতে 
যথা বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন প্রভাত জনকল্যাণের কাজে লোককে খাটাইয়া উদার হাতে 
মজুরি দিতে হইবে। দুর্ভক্ষের সময় খাজনা ও ঝণ আদার বন্ধ রাখতে হইবে । 
জ্ট্যাচ কমিশনের রিপোর্ট অনুবায়ী ১৮৮৩ গ্রাঃ দুভিক্ষ আইন বা ফোন কোড 
( Famine Code ) তৈয়ারী হয় এবং ইহার সাহায্যে ১৮৯৬-৯৭ খ্রীঃ দুভিকক্ষি 
প্রতিরোধে সহারতা হয় । লারাল কাঁমশনও ১৮৯৮ প্রাঁঃ ভ্ট্যাচি কমিশনের সুপারশগ্ীল 
সমর্থন করেন । 
লর্ড কার্জনের আমলে ম্যাকডোনেল কমিশন ১৯০০ থ্ীঃ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে আরও 
কতিপর ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। .(১) দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ 
বাকডোসেরপারিশ ব্যবস্থার সংপরিচালনার জন্য দভিষি প্রাতরোধ কমিশনার নামে 
এক পদ সৃষ্টি করা ; (২) কৃষি ব্যাওক স্থাপন ও উন্নত প্রথায় চাষের 
প্রচলন; (৩) জলসেচ ব্যবস্থার বিধান ; (৪) বাজ, সার ও গবাদি পশু ক্রয়ের জন্য 
ঝণ দান ৷ ম্যাকডোনেল কমিশনের সুপারশগনীল মোটামুটি কার্যকরী করা হয় । ইহার 
ফলে দটার্ভক্ষের সময় কৃষক ও দাঁরদ্রগণ বহু পরিমাণে নিক্কৃতি পায় এবং ব্যাপক দ্ভ্ষ 
নিবারিত হয়। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


অ-ব্রিটিশ শাসন নীতির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী 
নেতাগণের প্রতিবাদ 


( Nationalist Protest against “un-British rule” ) 


ভস-ক্রিডিস্প শাসনে হ্িক্ুদ্ছে জাতাস্রতাবাদী নেতাগণেন্র 
প্রতিবাদ £ ইহুক্াজ শাসনেব্ব বলৈশ্তা বিচাৰ ( Nationalist 
protest ayainst un-British rules Examination of the Benifits of 
British rule )2ঃ ভারতের শাসনব্যবস্থা, সরকারী চাকুরী, ব্যবসায়, শিল্প প্রভাত 


অ-ব্রাটশ শাসন নীতির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী নেতাগণের প্রতিবাদ ১৮৩ 


সর্বন্তরে ইংরাজ সরকার ভারতে যে প্রচণ্ড শোষণ চালান তাহা জাতীয়তাবাদী নেতাগণের 
সতর্ক চক্ষু এড়ায় নাই ৷ তাঁহারা লক্ষ্য করেন যে, ১৮৫০-১৯০০ খরা এই পণ্সাশ বৎসরের 
মধ্যে ভারত সরকারের শাসন খাতে ব্যয় ৪ গুণ বাড়িয়াছে । তাছাড়া বিলাতী মাল 
বিক্রয় করিয়া, রেল চালাইয়া ইংরাজ জাতি ভারতের সম্পদ লুঠ করিতেছে । সরকার 
ইচ্ছামত খরচ করিয়া ঘাটতি মিটাইবার জন্য জন-সাধারণের উপর কর বাড়াইতেছেন । 
হোম চার্জের খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা বিলাতে চালয়া যাইতেছে । এ বিষয়ে ভারতবাসীর 
মতামত লইবার কোন দরকার সরকার মনে করেন নাই । 
ব্রিটিশ সরকার বিলাতের মিল মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শোষণমূলক আইন রচনা 
করেন। মুখে ন্যায় নীতির কথা বাললেও হাতে কলমে তাঁহারা ইংরাজের স্বার্থে 
শোষণ করেন। ভারতীয় জাতীরতাবাদী নেতাগণ ভারতে ইংরাজ সরকারের শোষণের 
: তাঁবু প্রতিবাদ করেন। ইংরাজ সরকার নির্বিচারে যে শোষণ ভারতে চালায় তাহাতে 
[তাঁহারা মর্মাহত হন৷ তাঁহাদের মতে এই ধরণের শাসন ছিল 4০-87109) বা বিঃটেনের 
এঁতহ্য ও আদর্শ বিরোধী । এই সকল ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়গণ জানতেন যে, 
ইংরাজ জাতি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী । গণতন্ত্রের আদর্শ হইল জনসাধারণের উপর কর 
চাপাইতে হইলে তাহাদের প্রাতানীধগণের সম্মীত লওয়া দরকার । [বলাতে পার্লামেন্ট 
সভার বিনা সম্মতিতে সরকার কোন কর চাসাইতে পারেন না। জনগ্রাতানাধগণের মতের 
বিরুদ্ধে কর আদায় ইংরাজ এ্রীতহা বিরোধী । ভারতের ক্ষেত্রে, শিক্ষিত ভারতবাসীগণ 
ছিলেন জাতির প্রাতানাধ। তাঁহাদের মতামত না লইয়া, অথবা বড়লাটের পরামর্শ সভার 
ভারতীয় প্রতিনিধি না লইয়া ভারতবাসীর উপর কর স্থাপন তাঁহারা ইতরাজ এীতহ্য-বিরোধী 
বা 2-317619% বলিয়া মনে কারতেন। সূতরাং ইংরাজ স্বদেশে গণতান্তিক ও উদার 
নাতি অনুসরণ কারিলেও ভারতে সেই আদর্শ অনুসরণ না করায় তাহারা un-British 
1816 বা আবুটিশ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান | 
“Un-British rule” বা অ-বুটিশ শাসন নীতি কথাটি ভারতের জাতীয়তাবাদী 
নেতাগণের পিতামহ-স্থানীয় দাদাভাই নওরোজী সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। তাঁহার 
গ্রন্থের নাম ছিল “Poverty and un-British Rule in India” দাদাভাই 
নওরোজ, গোখেল, রানাড়ে, সুরেন্দ্রনাথ, রমেণচন্দর দত্ত প্রভাতি নেতাগণ ইংরাজ আমলে 
ভারতে শোষণ ব্যবস্থার করুণ চিত্র তুলিয়া ধাঁরয়া ভারতে ইংরাজ 
রা শাসনের যৌন্তকতা বিচার করেন । লাহোর কংগ্রেসে দাদাভাই 
প্রতিবাদ নওরোজী বলেন যে “ভারতবাসীর সম্মুখে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা 
হইল ভারতের দারিদ্যু ৷” তাঁহার গ্রন্থে ?তাঁন বলেন যে “ইংরাজ 
বৈজ্ঞানিক পন্থায় ভারতবাসীর মর্মন্থানে আঘাত কাঁরতেছে । কিন্তু এই সত্য কথাকে 
চাপা দিয়া তাহারা ইংরাজ শাসনের ফলে ভারতের উন্নাতর কথা প্রচার কারয়া সেই 
গভীর ক্ষতকে চাপা দিয়া চালয়াছে” ৷ দাদাভাই নওরোজী আরও বলেন যে, “ইংরাজেরা 
বাঁলয়া থাকে যে ভারতের দারদ্য হইল আনবার্য ৷ কিন্তু ভারতবাসীরা ইংরাজের এই 
আঁভমতকে উদ্ভট ও বন্তাপচা বাঁলয়া মনে করে” ৷ ইংরাজ সরকার ভারতের অর্থ বাজে 


১৮৪ . আধুনিক ভারত 


খরচ কাঁরলে অথবা ভারতের অর্থ ইংলন্ডের স্বার্থে ব্যবহার করিলে ভারতবাসীকে 
প্রতিবাদ করিতে দেওয়া হয় না। দাদাভাই নওরোজী বলেন যে, “দেশের লোক কাজ না 
পাইয়া অলসভাবে বাঁসরা আছে । সরকার তাহাদের শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতির দ্বারা জীবিকা 
অর্জনের রাস্তা বন্ধ কারয়া দয়াছেন। ভারতে ইংরাজ স্থাপিত কল-কারখানায় ভারতীয়- 
গণকে শ্রমিকের কাজে ছাড়া অন্য কোন সুযোগ দেওয়া হর না” ইংরাজের স্থাপিত 
কল-কারখানার মুনাফা ভারতের বাহিরে ইংলণ্ডে চালান করা হয়। রমেণচন্দ্র দত্ত আই 
সি. এস. চাকুরী হইতে অবসর লইয়া ভারতের অর্থনোতিক ইতিহাসের উপর দুইটি বিখ্যাত 
গ্রন্থ রচনা করেন।৯ এই দুইটি গ্রন্থে তিন ইংরাজ আমলে ভারতের শোষণের বৈজ্ঞানক- 
ভাবে বিশ্লেষণ করেন। কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে তান ভারতের সম্পদ ভারতের স্বার্থে 
ব্যবহারের দাবী জানান। মহারাষ্ট্রের মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে ১৮৯০ খ্রাঃ সংসদে বলেন 
যে “শিল্প, ব্যবসায় প্রভাত ভারতবাসার হাতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে 1” তান আরও 
বলেন যে মহারানীর ঘোষণা পত্রে ভারতীয় শিল্পের অগ্রগাতর প্রাতশ্রুত দেওয়া হইলেও 
তাহা রক্ষা করা হইতেছে না। গোখেল তাঁহার এক এীতহাঁসিক বন্তুতায় ভারতের শোষণ 
সম্পর্কে বিবরণ দিয়া বড়লাটের নিকট দাবী করেন যে, আপাততঃ ভারতবাসীর উপর হইতে 
লবণ শুল্ক, দেশী কাপড়ের উপর শতক তুলিয়া লওয়া হউক এবং আয়কর হইতে রেহাই 
দেওয়া হউক ৷ 
কোন কোন উদারপন্হী ইংরাজ লেখকও ভারতে ইংরাজ সরকারের শোষণ নীতির নিন্দা 
জানান। মেজর উইনগেট এই অভিমত দেন যে, “ব্রিটেন একটি শালং খরচ না করিয়া 
১7 ভারত সাম্রাজ্য পাইয়াছে।” ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য চীন, 
ইংরাক্গগণের শোষণ ব্রহ্ম, আফগান, পারস্য যুদ্ধের খরচ ভারতবাসীর উপর চাপাইয়া কর 
নীতির সমালোচনা আদায় করা হইয়া থাকে । Home ০118০ নামক গালভরা নাম 
দিয়া ভারতেরই রাজস্ব হইতে কোট কোট টাকা শাসক শ্রেণীর 
স্বার্থের জন্য বিলাতে পাঠান হয়। মোট কথা ভারতের রন্ত চুিয়া ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি 
করা হইয়া থাকে । পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নজির খুবই কম 
দেখা যায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই সকল চিন্তাবদের যযান্ত গ্রহণ করে। ফলে 
কংগ্রেসের বাঁর্ধক প্রস্তাবে ভারত হইতে বিলাতে সম্পদ প্রেরণ, সরকারী কর বৃদ্ধি, সরকারী 
চাকুঁরিতে শ্বেতাঙ্গ নিয়োগের প্রতিবাদ করা হয়। ভারতের দারিদ্রা ও দুর্ভিক্ষের জন্য 
ইংরাজের কুশাসনকে দায় করা হয় । এইভাবে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অন্ধমোহ লোকের 
কাটিতে আরম্ভ করে। দাদাভাই নওরোজী, গোখেল, রানাড়ে ও রমেশচন্দর দত্ত প্রভীঅ 
ব্রিটিশের শোষণ সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করেন । 


১. এই গ্রন্থ দুইটির নাম ছিল-(১) Economic History of India under British Rule. 
(2) Economic History of India in the Victorian Age. 


সপ্তম অন্থাক্্ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
বৈদেশিক ও সীমান্ত নীতি 


( Foreign and Frontier Policy ) 


ভত্তব্-পশ্চিম সীমান্ত নীতি (North-west Frontier Policy) £ 
ভারতের নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সামান্তের গুরুত্ব 
জপারিসীম ৷ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বালতে সিন্ধু নদ ও আফগানিস্থানের মধ্যব্তা ভূখণ্ড 
টা রর ২ বৃঝায়। ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাব ও সিন্ধু আঁধকার কারবার পর 
উঠল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান উপজাতিগণকে লইয়া সমস্যা দেখা 
দের । ইহারা সিন্ধু, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে হামলা ও ল্‌টপাঠ চালাইয়া 
পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশের সীমান্ত বিপন্ন করিয়া তুলে। আফগাঁনস্থানের আমারও ইহাদের 
নীতি গ্রহণে বাধ্য হন। 
িন্ধুর ইংরাজ শাসনকর্তা স্যার চার্লস নোপয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের 
দমনের জন্য নোপিয়ার নাতি ( Napier 95199 ) গ্রহণ করেন । এই নীতি অনুযায়ী 
গন্ধ সাঁমান্তে ক্ষুদ্র দুর্গ শ্রেণী নির্মাণ এবং উহাতে পাহারাদারী সেনা রাখা হয়। 
স্সীমান্ত আঁধবাসীগণকে আত্মরক্ষার জন্য আগ্েয়াস্ত দেওয়া হয়। কিন্তু সীমান্ত 
আঁধবাসীরা আগ্নেয়াস্র পাইয়া উপজাতিগণের সাঁহত যোগ দিয়া 
নেপিয়ার নীতি ও ভারতের ভিতর লূটপাঠ চালায় । ফলে নেপিয়ার নীতি পাঁরত্যন্ত 
0 হয়। স্যার বাটল ফ্লার ইহার পর সিন্ধর শাসক নিষু্ত হইলে 
“দ্ধ নীতি” (315৫ 55910) চালন করেন । এই নীতি অনুসারে সীমান্ত আধবাসী- 
গণের আগ্েয়াস্র কাড়িয়া নেওয়া হর। এই অগ্চলে কয়েকটি অশ্বারোহী বাহনী 


উৎপাত অব্যাহত থাকে । 
স্যার জন লরেন্স বড়লাট হইয়া সীমান্ত কর্মচারীগণকে নির্দেশ দেন যে, উপজাতি 


জণ্লে ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ কাঁরতে চান না ইহা উপজাতিগণকে বুঝাইক়া দেওয়া 
হউক। ইহা সত্বেও যাঁদ হানাদারগণ উৎপাত চালায় তবে পাঞ্জাব সরকার হানাদারগণের 
লৰ্ড লরেন্সের হস্তক্ষেপ দেশে দমনমূলক সামাঁরক অভিযান চালাইয়া ইহাদের শিক্ষা দেওয়ার 
না করা নীতি ব্যবস্থা করিবেন ! উপজাতিদের {নিকট পাইকারী জারমানা আদায় 
কাঁরয়া লুটপাঠ করার ক্ষতিপূরণ আদায়ের নির্দেশও তান দেন। ইহা ছাড়া উপজাতি 


১৮৬ আধুনিক ভারত 


অগ্জলে হাসপাতাল, বিদ্যালয় স্থাপন ও কৃষির উন্নতির চেষ্টা করিয়া উপজাতিগণকে 
শান্তিপ্রিয় ও সভ্য নাগারকে পরিণত করার নিদেশও তিনি দেন। লর্ড লরেন্সের দমন 
ও নিরপেক্ষতা নাতি প্রায় ২৫ বৎসর অনুসরণ করা হয় । 
লর্ড লিটন ১৮৭৬ খাঃ বড়লাট হইবার পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতি অগ্ল 
অধিকার কাঁরয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতের “বৈজ্ঞানিক ও প্রাকৃতিক সীমান্ত” স্থাপন করার 
নীত গ্রহণ করেন । লর্ড লিটন ছিলেন “Forward Policy” বা 
লর্ড লিটনের আগ্রাসী আগ্রাসী নশীতির ভন্ত ৷ সুতরাং তিনি সিন্ধু ও পাঞ্জাব সরকারকে 
লা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অণ্ল অধিকার করিবার নির্দেশ দেন। লর্ড 
লাইন লরেন্সের নিরপেক্ষতা নীতি পরিত্যন্ত হয় । বালুচিন্থানে ক্যাপ্টেন 
স্যাণ্ডিম্যান ( Captain Sandeman ) এজেণ্ট নিযুক্ত হন | তিন 
কালাতের খান সাহেবকে ইংরাজের নিকট কোয়েটা শহর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন । কমে 
উততর-পাশচিমের পেশোয়ার, হাজারা, কোহাট, বান, ডেরা গাজ খাঁ, ডেরা ইসমাইল খাঁ অঞ্চল 
ইংরাজ অধিকারে আসে ৷ লর্ড লিটনের নির্দেশে ইংরাজ কমিশনারগণ এই সকল স্থানে 
শাসনকার্য পরিচালনা করেন । লর্ড“ ল্যান্সডাইন বড়লাট হইয়া লিটনের অন:সৃত আগ্রাসী 
নীতিকে অনুসরণ করেন। লর্ড ল্যান্সডাউন, স্যার মার্টিনার ডুরাণ্ডকে কাবুলে দূ 
পাঠাইয়া ডুরাণ্ড চুক্তি সম্পাদন করেন । এই চুক্তি অনুযায়ী (১৮৯৩ খ্রীঃ ) আফগানিস্থান 
ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সীমান্ত চিহ্নিত করা হয় । ইহার নাম হয় “ডুরাণ্ড লাইন ৷” 
আফগান আমীরকে ব্রিটিশ সরকার ১৮ লাখ টাকা অর্থ সাহায্য ও অন্্রশস্ত্র দানের 
প্রতিগ্রযুতি দেওয়া হর । 
ডুরাণ্ড চুন্তির পর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের আফ্রিদি, বরকজাই প্রভৃতি উপজাাতগণ 
তাহাদের স্বাধীনতায় ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে প্রচণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইংরাজ 
ঘাঁটিগ্ল জবালাইয়া এবং বহু ইত্রাজ সেনা নিহত করিয়া, চিল 
উপজাতি বিদ্রোহ টা 
দুর্গ অবরোধ করিয়া উপজাতিগণ ইংরাজ অধিকার নিশ্চিহ্ন করিয়া 
দেয়। উপজাতি যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার প্রায় ৪০ হাজার ইংরাজ সেনা নিয়োগ করিলেও 
উপজাতিগণকে দমন করা দুক্কর হইয়া পড়ে । 
ইতিমধ্যে লর্ড কার্জন বড়লাট নিযুত্ত হন। ল কার্জন সমগ্র অবস্থা বিবেচনা 
কাররা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শান্তি স্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন _ 
(১) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অগ্রগামী অঞ্চল যথা খাইবার, ?গিলগিট প্রভৃতি স্থান হইতে 
ইংরাজ সেনা সরাইয়া লওয়া হয়। (২) ইংরাজ অফিসারের অধানে স্থানীয় বাহিনী 
( Local militia ) গাড়য়া ইহাদের এই সকল স্থান রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইহাদের 
নাম হয় খাইবার রাইফেল, কুররম বাহন! প্রভৃতি ৷ ইহার ফলে বেকার পাঠানেরা নূতন 
কাজ পাইয়া ইংরাজের প্রত অনুগত হয়। (৩) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গুরত্বপূর্ণ ঘাঁটি 
পর কার্জনের সংগঠন গাল যথা মালাকান্দ, পেশোয়ার, বান্ন ডেরা ইসমাইল খাঁ প্রভৃতি 
নী স্থানে ইংরাজ সেনার ছাউনি রাখা হয়। (৪) পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের 
সাঁহত এই সকল ঘাঁটির রেল যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। দরকার হইলে ভারত হইতে 


ও সতহত ১৮৭ 


রেলযোগে দ্রুত সেনা পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়! কাজলের নদীতর ফলে উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তে মোটামুটি শান্তি স্থাপিত হর । 
লর্ড অকল্যাণ্ডের আফগান নীতি ও প্রথন্ম ইজ 
ভ্লাকগাঁল স্বদ্ধ ( Afghan Policy of Lord Auckland 2 First Anglo- 
Afghan Wer ) 8. ভারতের প্রাতরক্ষার জন্য আফগানিন্থানের সাহত ভারতের সম্পর্ক 
[বিশেষ গুরত্বপূর্ণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের দ্বারদেশে আফগানিস্থান 
আফগানিস্থান ও - । প্রাচীন যুগ হইতে বিদেশী রি 
ভারতের নিরাপত্তা বিরাজম র গণ 
নমন্ত! আফগানিস্থান হইয়া ভারতে প্রবেশ কারয়াছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন 
স্থাপিত হইলে স্বভাবতঃই আফগানিস্থানের 1দকে ইংরাজ শাসক- 
গণের দৃষ্টি পড়ে । ইংরাজের প্রাতদ্ধন্বী রুশ শান্তর আফগানস্থানের পথে ভারতে ঢুকয়া 
পাঁড়বার সম্ভাবনা ছিল । এই সকল কারণে ব্রিটশ সরকার আফগানিস্থানের দিকে সতর্ক 
চোখ রাখেন ৷ 
মহারাজা রাজ সিংহ পাঞ্জাবে শিখ সাম্রাজ্য স্থাপন করার পর ভারতে ইংরাজশান্ত 
নাফগান সমস্যা সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে । দক'তু ইংরাজ সরকার বেশী দিন 
এই নিরাপত্তা ভোগ কারবার সংযোগ পান নাই। রাশিয়ার জার সরকার আফগান 
সীমান্তের দিকে রাজ্য বিস্তার আরম্ভ কালে ইংরাজের আক বাড়রা যায়! 
রাশিয়ার জার সরকার মধ্য এশিয়ার তুকাঁ রাজ্যগীল যথা সমরখন্দ, বোখারা, তাসখন্দ 
প্রভূতি আঁধকার কাঁরয়া আফগানিস্থানের সীমান্ত অভিমুখে আগাইতে থাকেন। ইহাতে 
ইঞ্সাজের আশঙ্কা হয় যে, রাশিয়া আফগানিছ্থানে ঢুকয়া গড়বে! রুশ শান্ত আফগানি- 
স্থানে ঢুকয়া পাঁড়লে তাহাদের পক্ষে ভারত আক্রমণ অত্যন্ত সহজসাধ্য হইবে ৷ পারস্য 
১৮৩৭ খীঃ ভারত সীমান্তে হিরাট অধিকার করে । ইংরাজ সরকার 
আট সন্দেহ করেন যে, রাশিয়া গোপনে পারস্যকে {হরাট দখলের জন্য 
প্ররোচনা দিয়াছে । ইংরাজ সেনাপতি পাঁটিজারের সহায়তায় আফগান 
সরকার হিরাট পানরদ্ধার করে। এই সময় লর্ড পামারষ্টোন ইংলণ্ডের বৈদোঁশক মন্ত্রীর 
পদে বসেন। তাহার আমলে ইওরোপে ইরান সম্পকে অবনতি ঘটে! পামারন্টোন 
আশংকা করেন যে, রাশিরা [তশোধ লইবার জন্য ভারত আক্রমণ 


ইংরাজের বিরুদ্ধে প্র 

করিবার চেষ্টায় আছে । ভারতের গৃভ্ণ'র জেনারেল লর্ড অকল্যাডও [বলাতের কর্তৃপক্ষের 
সহিত এবিষয়ে একমত হন ! ; 

বার জন্য আফগানম্থানের 


লর্ড অকল্যাণ্ড আফগানিস্থানে রশ অনঃুপ্রবেশ বন্ধ ক 
রাজধানী কাবুলে ইংরাজ প্রভাব বাড়াইবার নীতি নেন। ১৮৩৬ প্রাঃ কোম্পানীর 


পরিচালক সভা তাঁহাকে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ কারবার অন্মাঁত দেন। লর্ড অকল্যাণ্ড 
আলেকজাণ্ডার বার্ণেন নামক এক দত্রকে আফগানিচ্থানের আমীর দোস্ত মহম্মদের ?নকট 
পাঠাইর়া ইংরাজের সহিত মিতা চ্ছাপনের প্রভার দেন। দোস্ত 


অবল্যা্ডের নীতি মহম্মদ ইহার বিনিময়ে পেশোয়ার 
জিৎ সিংহের অধিকারে ছিল। দোস্ত 


১৮৮ আধ্দানক ভারত 


মহম্মদকে পেশোয়ার দানের প্রাতগ্রদীত দিলে ইংরাজের সাহত রঞ্জিৎ সিংহের মিত্রতা নষ্ট 
হইত। সুতরাং লর্ড অকল্যাণ্ড দোস্ত মহম্মদকে এই 
প্রতিশ্াত দিতে অস্বীকার করেন। ফলে বার্ণেস 
দৌত্য বিফল হয় । 
দোস্ত মহম্মদ ইংরাজের প্রাতি বিরন্ত হইয়া 
রাশিয়ার দিকে মুখ ফেরান । তিনি রুশ দূত 
[ভিন্টোভচকে মহা সমাদরে নিজ দরবারে আনেন । 
প'ভবতঃ দোস্ত মহম্মদ রুশ দুতকে কাবুলে ডাকিয়া 
আনিয়া ইংরাজের উপর চাপ সৃষ্ট কারবার চেষ্টা 
করেন। কিন্তু ইহাতে উল্টা ফল হয়। 
লর্ড অকল্যাণ্ড রাশিয়ার সাহত দোস্ত মহম্মদের 
যোগাযোগের কথা শুনিয়া আতঙ্ক বোধ করেন। 
তিনি রূশপন্হা দোস্ত মহম্মদকে কাবুলের সিংহাসন- 
হাত করিয়া ইংরাজ-পন্হী শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইবার সংকল্প 
নর্ডঅকলাগ্ডের . নেন। শাহ সুজা ছিলেন আহমদ শাহ আবদালীর বংশধর । 
কাবুল আক্রমণের. শাহ সুজা ইহার আগে আফগানিস্থানের বাদশাহ ছিলেন । কিন্তু 
দিদ্ধান্ত ঃ ত্ৰিশক্তি তিনি ছিলেন অপদার্থ । বরকজাই বিদ্রোহের ফলে তিনি সিংহাসন 
Dr হারাইয়া ভারতে আশ্রয় নিয়াছিলেন। দোস্ত মহম্মদকে উৎখাত 
করিবার জন্য লর্ড অবল্যাণ্ড, ইংরাজ., রাজ সিংহ ও শাহ সুজার মধ্যে ১৮৩৮ থা ত্রিশন্তি 
চুন্তি স্থাপন করেন। এই চুপ্তির দ্বারা ইংরাজ ও শিখ সেনা আফগানিস্থান আক্রমণ করিয়া 
দোস্ত মহম্মদকে বিতাড়ন করার সংকল্প নেয়। চতুর রঞ্জিং সিংহ এই সুযোগে শাহ 
স॥জার নিকট হইতে কোহিনূর মণি হাতাইয়া নেন। 
তিশা তি স্বাক্ষরের পর লর্ড অকল্যাণ্ড সিমলা ঘোষণার দ্বারা ১৮৩ প্রাঃ আমীর 
'দোশ্ত মহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন । ইংরাজ সেনাদল দোস্ত মহম্মদকে যুদ্ধে 
এর রা পরাজিত ও বন্দী করে । শাহ সুজা কাবুলের সিংহাসনে বসেন । 
দ্ধ: ইংরাজের " তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একদল ইংরাজ সেনাকে কাবুলে 
বিপধয় রাখা হয়। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রয় আফগানগণ তাহাদের দেশে 
ইংরাজের হন্তক্ষেপে ক্ষেপিয়া যায় । শাহ সুজাকে ইংরাজের হাতের 
গতুল বলয়া তাহারা আমীরের গদী হইতে হঠাইতে সংকল্প নেয় । এদিকে কাবুলে 
ইংরাজ সেনার অত্যাচারে আফগানগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ফলে ১৮৪১ খু আফগান 
শর আক্রমণে বার্েস ও অন্যান্য ইংরাজ আঁফসারগণ নিহত হন। শাহ সুজাও 
নিহত হন। কাবুলের ইংরাজ সেনাদল ভারত অভিমুখে পালাইতে গিয়া বরফ, ঝড় ও 
আফগান আক্রমণে নিহত বা বন্দী হয়। একমাত্র ডাঃ ব্রাইডন নামক একজন ইংরাজ 
পলাইয়া গিয়া জালালাবাদ দ্গে এই বিপর্ধয়ের সংবাদ দেন । এই বিফলতার ফলে লর্ড 
অকল্যাণ্ড পদত্যাগ করেন। লর্ড এলেনবরা গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া সেনাপতি 


বৈদোশক ও সীমান্ত নীতি ১৮১ 


পোলকের সাহায্যে জালালাবাদ দুর্গ হইতে অবরুদ্ধ ইংরাজ সৈনাদলকে উদ্ধার করেন ॥ 
লর্ড এলেনবরার আদেশে ইংরাজ সেনা পুনরায় কাবুলে ঢুকিয়া ধবংসলীলা চালায় ৷ 
ইহার পর এলেনবরার আদেশে ইংরাজ সেনা আফগানিস্থান ত্যাগ করে। দোস্ত মহম্মদ 
পুনরায় কাবুলের সিংহাসনে বসেন ৷ লর্ড অকল্যাণ্ডের আফগান নীতিকে এীতহাসিক 
পি. রবাটস ( P. ২০৮০১) “রাজনৈতিক দিক হইতে বিপর্যয়কর এবং নৈতিক দিক 
হইতে ভ্রান্ত” (politically disastrous and morally wrong ) বালয়াছেন । 
অকল্যাণ্ড অহেতুক রুশ ভীত বশতঃ এই আক্রমণমুখী নীতি নেন। আফগান জাতির, 
স্বাধীনআপ্রয়তাকে আমল না দিয়া তান মহা ভুল করেন । তাছাড়া অকর্মণ্য ও অপদার্থ 
শাহ সুজাকে তান বলপূর্বক আফগানগণের উপর চাপাইভে গিয়া স্রোতের বিরুদ্ধে. 
সাঁতার কাটার চেণ্টা করেন । 

গভর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স, প্রথম ইঙ্গ আফগান যুদ্ধের দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার 
কথা স্মরণ করিয়া আফগানিস্থান সম্পর্কে নিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণ করেন । লর্ড লরেন্সের 
এই নীতিকে “দক্ষতাপূর্ণ নিরপেক্ষতা” ( Masterly inactivity ) 
নীতি বলা হয়। লর্ড লরেন্স মনে করিতেন যে, ভারত সীমান্ত 
সুরক্ষার জন্য আফগানিস্থানে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই অথবা 
কাবুলে ব্রিটিশ দূত ব্রাখবার দরকারও নাই ৷ রাশিয়া আফগানিস্থান হইয়া ভারতে 
ঢুকবে ইহা তান বিশ্বাস কারতেন না। যাঁদ রাশিয়া তাহা করে তবে স্বাধীনতা প্রয় 
আফগানগরণই তাহার মোকাবিলা করিবে বলিয়া তান মনে করিতেন ৷ তাছাড়া ইংরাজ 
সরকার আফগানিস্থানে রুশ হস্তক্ষেপ সহ্য করিবে না, রাশিয়াকে এই কথা জানাহয়া 
দিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া তান বিশ্বাস করেন । 

দোস্ত মহম্মদের পূত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে লরেন্সু মনে, 
করিতেন যে, যে প্রার্থী কাবুলের সিংহাসন বনজ বাহুবলে পাইবে তাহাকেই স্বীকৃতি 
দেওয়া হইবে । কোন বিশেষ প্রা্থাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ইংরাজ সরকার ব্যন্ততা 

দেখাইবেন না । দোস্ত মহন্মদের পূত্রগণের মধ্যে বহু যাদ্ধ-বিগ্রহের 

রেঙ্গের নীতির পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পাত্র শের আলি শেষ পর্যন্ত সিংহাসনে বসেন। 
বা? তখন লর্ড লরেন্স তাঁহাকে স্বীকীত দেন। লর্ড লরেন্সের নীতি 
শের আলির মনে গভীর রাগ স্যাষ্ট করে । শের আল বলেন যে ইংরাজদের নত হইল 
“দবার্থদুষ্ট” ৷ যে ঘোড়া বাজী জিতে তাহাকেই শেষ পর্যন্ত তাহারা গ্রহণ করে। কিন্তু 
বিপদের দিনে সাহায্যের হাত ইংরাজরা আগাইরা দের না। ইহার ফলে শের আলি 
ইংরাজ মিন্রতা সম্পর্কে উদাসীন থাকেন । 

লর্ড লিটন ও ্বিতীক্স ইর্দছতআক্ষগাল সু, ১৮৭৮-৭৯ খ্রীঃ 
( Lord Lytton and the Second Anglo-Afghan war ) 3 দৌন্ভ মহম্সদের 
মৃত্যুর পর তাঁহার ১৬ জন পৃত্রের মধ্যে সিংহাসন লইয়া গৃহযুদ্ধ হয় । লর্ড লরেন্স এই - 
ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকেন৷ শেষ পর্যন্ত দোস্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শের আলি এই যুদ্ধে, 
জয়ী হইলে ইংরাজ সরকার তাঁহাকে স্বীকৃতি দেন। লর্ড মেয়ো অনুরূপভাবে হস্তক্ষেপ 


জর্ড লরেন্সের 
নিরপেক্ষতা নীতি 


১৯০ আধ্দীনক ভারত 


না করার নীতি নেন। লর্ড নর্থবুকের আমলে রাশিয়ার রাজ্য বিস্তার ও “খিভা” 
শের আলির ইংরাজ নামক স্থান দখলের ফলে শের আলি ভাত হন। মধ্য এশিয়ার 
সাহায্য ভিক্ষা ও অধিকৃত চ্ছান লইয়া রাশিয়া তুকাঁস্থান প্রদেশ গঠন করিলে, শের 
সিংভাসনাকোহগ আলি লর্ড নর্থরুকের নিকট রাঁশরার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ গ্যারাণ্ট 
বা প্রাতশ্রদত প্রার্থনা করেন । কিন্তু উদ্ারপন্হী ব্রাটশ প্রধানমন্ত্রী গ্র্যাডস্টোন বড়লাটকে 
নিরপেক্ষতা নীত অনুসরণ করার নির্দেশ দেন। ফলে লর্ড নর্থর্লুক শের আলিকে 
জানাইয়া দেন যে “আমাদের স্থায়ী নীতি আমরা অনুসরণ কারিয়া চালব” ।১ ইহাতে 
শের আলি বিশেষ ক্ষুব্ধ হন । এছাড়া শের আলি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াকুব খানকে 
তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকার? না করিয়া কাঁনষ্ঠ পাত্র আবদুল্প খানকে উত্তরাধিকারী 
কারিতে চান। তিনি লর্ড নর্থরুকেব্র নিকট আবদল্লা খানের জন্য স্বীকাতি চাঁহলে লর্ড 
'নর্থব্রুক ইহা দিতে বিরত থাকেন। ইহার ফলে শের আলির সাঁহত ব্রিটিশের সম্পর্ক 
তিন্ত হয় । শের আলি রুশ তুকাঁন্থানের শাসক কাউফম্যানের সাহত যোগাযোগ স্থাপন 
করেন । সম্ভবতঃ ইংরাজকে ভয় দেখাইবার জন্য শের আলি ইহা করেন । কিন্তু পরবর্তা 
“বড়লাট লর্ড লিটন ইহার ফলে আফগানিস্থানে রুশ হন্তক্ষেপের আশঙ্কা করেন । 
ইতিমধ্যে বিলাতে রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় আসে । নূতন প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলি 
ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ও বিস্তার নীতির ভক্ত । সুতরাং নিরপেক্ষতা নীতি ছাড়িয়া 
উর আফগানস্থানো ব্রিটিশ প্রভাব স্থায়ীভাবে স্থাপন করার তানি সংকল্প 
মা হস্তক্ষেপ নেন। বড়লাট লর্ড লিটন ছিলেন ডিসরেইলির নীতির অনুরাগী। 
লর্ড লিটন এই সিদ্ধান্ত নেন যে, শের আলিকে ব্রিটিশ মিন্রতা দিয়া 
আফগানিচ্ছানে পাকাপাকিভাবে ইংরাজ প্রভাব কায়েম কারতে হইবে । তান শের আলির 
নিকট দাবী জানান যে, “শের আল লর্ড নর্থৱুকের নিকট যে সাহায্য চাহিয়া প্রস্তাব 
দিরাছলেন, 'ব্রটিশ সরকার এখন তাহা দিবেন । ইহার 'বাঁনমরে িরাটে একজন ইংরাজ 
রোসডেণ্ট রাখিতে হইবে ।৮ 
কিন্তু শের আল আফগানচ্ছানে কোন বৈদৌশক দূত রাখার ?বরোধী ছিলেন । 
তিনি লর্ড লিটনকে জানান যে, “যাঁদ ইংরাজ রোঁসিডেন্ট তাঁহাকে লইতে হয় তবে সমান- 
ভাবে তাঁহাকে রঃণ রোসডেণ্টও লইতে হইবে । সুতরাং ইহা অপেক্ষা 
রশ তাঁহার নিরপেক্ষ থাকা বাঞ্ছনীয় 1” লর্ড লিটন এই জবাবে সন্তুষ্ট 
না হইয়া শের আলিকে ভীত প্রদর্শন করেন। লর্ড লিটন বলেন 
যে, “ইংরাজ তাঁহাকে শরের কাঠির ন্যায় দুই টুকরা করিয়া ফেলবে ৷” কালাতের 
খানের নিকট হইতে কোয়েটা দখল করিয়া লর্ড লিটন এই স্থানে সেনা ব্যারাক স্থাপন 
করেন এবং গিলাগটে একজন ব্রিটিশ এজেণ্ট নিয়োগ করা হয়। ইহাতে শের আলি 
চটটরা যান । 
এদিকে ইওরোপে রশ-তুকাঁ যুদ্ধের পর বার্লন কংগ্রেসে ইংলণ্ড রাশিয়াকে জব্দ 
করায় রুশ সরকার ইংলগ্ডকে শায়েস্ত। করার সিন্ধান্ত নেন । রুশ সরকার জানিতেন যে 


১. “We shsll maintain our settled policy in Afghanistan”, 
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ইংরাজেরা আফগানিস্থানে রুশ অনুপ্রবেশের বিরোধী ৷ ইংরাজকে ব্যন্ত করিবার জন্য 
সাঁহত মিত্ৰতা প্রস্তাব জানায় । রাশিয়া শের আলিকে বিদেশী 
আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহায্যের আশ্বাস দেয় । কাবুলে রুশ দৃতের 
আগমনে লর্ড লিটন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনিও পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ইংরাজ দূতকে 
সসৈন্যে কাবুলের দিকে পাঠাইয়া দেন। আফগানগণ আলি মসজিদ নামক স্থানে এই 
দূতের অগ্রগতিতে বাধা দিলে দ্বিতীয় ইঙ্গ আফগান বুদ্ধ ( ১৮৭৮ খনীঃ ) আরম্ভ হয় । 
৪০ হাজার ইংরাজ সেনা বন্যার জলের ন্যায় আফগানিম্থানে ঢুকিয়া পড়িলে শের 
আলি বুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাশিয়ায় পলাইয়া যান। লর্ড লিটন, শের আলির পুত 
ইয়াকুব খানকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার সহিত গণ্ডা 
চি মাকের সন্ধি (১৮৭৯ খইঃ) স্বাক্ষর করেন । এই সন্ধির বলে (১) 
সান্ধ ইয়াকুব খান ইংরাজের নির্দেশে বৈদেশিক নীতি চালাইতে দ্বাকাত 
দেন। (২) কাবুলে ইংরাজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয় । (৩) ইংরাজ 
'আফগানিস্থানকে বৈদোৌশক আক্রমণ হইতে রক্ষার প্রাতশ্রুুতি দেয় । (9) ইয়াকুব খানকে 
বার্ধক ৬ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। কিন্তু স্বাধানতাপ্রিয় আফগানগণ গণ্ডামাকের 
সাম্ধকে অস্বীকার কারয়া বিদ্রোহ করিলে ইয়াকুব খান ভারতে পলাইয়া আসেন । ইংরাজ 
সেনা পুনরায় আফগানগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শের আলির ভাতুষ্পুতর আবদার 
রহমানকে সিংহাসনে বসায় । ইহার পর ইংরাজেরা কাবুল হইতে চলিয়া আসে এবং 
নিরপেক্ষ থাকে । আবদার রহমান ছিলেন স্বাধীনচি্ত লোক ৷ তিনি ইংরাজ প্রভাবমুন্ত 
হইয়া শাসনকাৰ্য চালান । ইংরাজ শক্তিও বুঝিতে পারে যে, আফগানগণ ইংরাজের 
অধীনতা কিছুতেই মানিবে না। এ দিকে রাশিয়ার সহিত ইংলন্ডের একটি বোঝাপড়া 
হইবার ফলে উভয় দেশ আফগানিন্থানের নিরপেক্ষতা মানিয়া চলিতে রাজী হয় । লড€ 
[লিটন দ্বিতীয় ইঙ্-আফগান যুদ্ধে রুশ হস্তক্ষেপ লইয়া অহেতুক বাড়াবাঁড় করেন এবং ইহার 
জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তীর সমালোচনা হয় ৷ কিন্তু লর্ড লিটন প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইীলির 
'নির্দেশি উপেক্ষা কারয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়েন। লটনের আফগান.নীতি ছিল খুবই 
আক্রমণমূখী ও অদরদশাঁ । শেষ পর্যন্ত তাহাকে আফগানিস্থানের স্বাধীনতা দ্বীকার 
করতে হয় । লিটনের আফগান নীতির একমাত্র পরোক্ষ ফল ছিল এই বে তাঁহার নদীতর 
ফলে মধ্য এশিয়ায় রুশ সাম্রাজ্য বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হয়। 
দ্ৰিভীস্ব ই-াফগান সুহেল প্ৰ হইতে প্ৰখম মহাম্ুদ্ধ 
পৰ্যন্ত ইজ-আাকফগান সম্পর্ক ( Anglo-Afghan relations after 
the Second Anglo-Afghan war )£ দ্বিতীয় ইঙ্গআফগান যুন্ধের পরও রাশিয়া 
আফগান সীমান্তের দিকে বিস্তার নাত চালাইয়া যায়। ১৮৮৪ খনীঃ হিরাটের ১০০ 
মাইল দুরে মার্ভ শহর এবং পরের বংসর পাঞ্জদে রাশিয়া দখল করিলে ব্রিটিশ সরকার 
রুশ-আফগান সীমান্ত চিহ্নত করার জন্য রাশিয়ার উপর চাপ দেন। শেষ পর্যন্ত ১৮১৫ 
এাঃ ইঙ্গ রুশ চীন চ্বাক্ষারত হইলে রাশিয়া অক্ষুনদাকে ( 0X৪ ) তাহার রাজ্যের দক্ষিণ 


লর্ড লিটনের দূত 
প্রেরণ 


১৯২ আধুনিক ভারত 


সীমান্ত বালয়া স্বীকাতি দেয় । কিন্তু রাশিয়া অতঃপর পর্ব দিকে পামীর পর্যন্ত রাজ্য 
রুশ সাস্রাজ্য বিস্তার বিস্তার করিলে প্ঢুনর্বার ইঙ্দ-রুশ বিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত 

১৯০৭ খ্রীঃ ইঙ্গরুশ চুক্তির ( Anglo-Russian Convention ) 
দ্বারা উভয় দেশের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। রাশিয়া আফগানিস্থানের স্বাধীনতা ও 
নিরপেক্ষতা মানিয়া নেয় । ইংলণ্ডও আফগানিদ্ানের স্বাধীনতা স্বীকার করে। উভয় 
দেশ আফগানিম্থানে বাণিজ্যের সমান সুযোগ লইতে অঙ্গীকার করে । আফগান আমর 
হাববল্লাহ তাঁহার বিনা সম্মতিতে এই চুক্তি করায় ইহার বিরোধিতা করেন । হবিব:ুল্লাহর 
পদ আমানুল্লাহ সিংহাসনে বায় ইংরাজ বিরোধী দলের প্রভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে য্ধ 
ঘোষণা (১৯১৯ শ্রীঃ) করেন। ফলে তৃতীয় ইঙ্গ- আফগান যুদ্ধ বাধে । রাওয়ালাপন্ডির 
সান্ধ (১৯১৯ প্রাঃ) দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯২১ ধরঃ ইন্গ আফগান 
চুক্তির দ্বারা ইংলন্ডের সহিত আফগানিন্থানের চূড়ান্ত মীমাংসা স্থাপিত হয়। এই সন্ধি 
দ্বারা আফগানিস্থানের স্বাধীনভাবে বৈদেশিক নাতি পারচালনার অধিকার স্বাকৃত হয়। 
উভয় দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময় হয়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ব্ৰহ্ম সীমান্ত নীতি 


( Relation with Burma ) 


ভ্ৰস্সদেশ ও সীমান্ত নীতি (Burmese Frontier ৮০110) £ ভারভের 
অভ্যন্তরে ইংরাজ শাসন সপ্রাতিষ্ঠিত হইলে ইংরাহু ভারতের সামান্তবতণ রাজ্যগনীক্দির 
[দিকে দৃষ্টি দেয়। ফলে তিনটি ব্ৰহ্ম যুদ্ধের দ্বারা ইংরাজ ব্ৰহ্মদেশ গ্রাস করে । প্রথম ও 
দ্বিতীয় ব্ৰহ্ম যুদ্ধের বিবরণ চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পারচ্ছেদে বর্ণনা 
05 করা হইব্লাছে। ( বিশদ বিবরণ পৃঃ ১২১ দেখ )। এই দুই ব্ৰহ্ম 
যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ ব্রহ্ম, আরাকান প্রভাতি স্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
ভিতরে আসে । কেবলমাত্র উত্তর ব্রহ্মের স্বাধীনতা বজায় থাকে। ব্ৰহ্মরাজ মি'ডনের 
সহিত ব্ৰিটিশ সরকারের সম্পর্ক তিন্ত হয়। তাঁহার পত্র থিব ব্রহ্ম সিংহাসনে বসলে ইঙ্গ- 
ব্ৰহ্ম সম্পর্ক জটিল হয়। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় ইঙ্গ-্রহ্ম যুদ্ধ বাধে । ব্রহ্মদেশ আক্রমণের 
জন্য ইংরাজ শত্তি বরহ্মরাজের কুশাসন, ইংরাজ বাঁণকগণের উপর দুর্ব্যবহার, কাউতাও প্রথা, 
র্ারাজের আসাম আক্রমণ প্রভৃতি কারণ দেখাইয়া থাকেন । কিন্তু একথা স্বাকার্য যে 
ইংরাজ শান্তি সাম্রাজ্যবাদ মনোভাব লইয়া ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে। চীনের ক্ষেত্রে যেমন 
কাউতাও প্রথা ও চীনে ইংরাজ বাণকগণের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের অজুহাত দেখান হয় 
ব্হ্মদেশের ক্ষেত্রেও একই নীতি অন:সত হয়। ১৮৮৬ প্রাঃ তৃতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে 
ব্ৰহ্মরাজ থিব আত্মসমর্পণ করেন । লর্ড ডাফরিন সমগ্র ব্রহ্মদেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুন্ত 
করেন। 


তিববত নীতি ১১৩ 


ইন্দোচীন হইতে ব্ৰহ্মে ফরাসী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বন্ধ কারবার জন্য ইংরাজগণ 
ব্ৰহ্মদেশ দ্রুত অধিকার করে । ব্রহ্ম সরকার আফগানিস্থানের ন্যায় দধর্ধ না হইবার ফলে 
সহজে ইংরাজ সেনার নিকট পরাজিত হন! ব্রহ্মদেশে প্রকৃত ফরাসী 
বা হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা ছিল কিনা তাহা বলা শত্ত। তবে আফগানিস্থানে 
রুশ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা যত প্রত্যক্ষ ও প্রবল ছিল, ব্রহ্মদেশে ফরাসী 
হস্তক্ষেপের সেরুপ সম্ভাবনা দেখা যায় না৷ যাহা হউক ব্রিটিশ সরকার ভারত-ব্রহ্ম 
সীমান্তের নিরাপত্তা এবং আসাম ও পূর্ববঙ্গের একাংশের উপর ব্রন্মের দাবীর কথা ভাবিয়া 
কোন ঝূক লইতে অদ্বাকৃত হন। ইহার ফলে ব্রহ্মদেশ শে পর্যন্ত ব্রিটশ অধিকারে 
আসে ৷ ব্রহ্মদেশে ফরাসী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বিদরিত হয় । 
উত্তর ব্রহ্ম অধিকারের পর উত্তর ব্রন্মে ইংরাজ শাসন প্রাতষ্ঠা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া 
উঠে। ব্রহ্গ-চীন সীমান্ত অণ্চল, ভামো প্রভৃতি স্থানে কাচিন, কারেন 
প্রভৃতি দুর্ধর্ষ উপজাতি বাস করে। ইহারা কোন আইন-শৃংখলা 
মানিয়া চালতে রাজী ছিল না। ফলে ব্রহ্ম সীমান্তে গোলযোগ অব্যাহত থাকে । 
্রহ্ধাদেশ অধিকারের পর ইন্দোচীন ও ব্রহ্মের মধ্যবতাঁ শ্যাম দেশে ( Thailand or 
৪171) ইঙ্গ-ফরাসী আঁধিকারের সীমা নির্ধারণের জন্য ইংরাজ সরকার ব্যস্ত হইয়া পড়েন । 
শেষ পর্যন্ত উভয় শান্তি মেকং নদীকে পরস্পরের সাম্রাজ্যের মধ্যবতাঁ 
বডি সামা বালয়া স্বীকার করে। ১৮৯৬ প্রাঃ একটি ঘোষণা দ্বারা 
অধিকার প্রতিষ্ঠা মেকংনদীকে ইংরাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের সীমানা হিসাবে ঘোষণা 
করা হয়। ইহার ফলে কার্যতঃ শ্যামদেশের অর্ধাংশ ইংরাজ 
কর্তৃত্বে চলিয়া আসে । ভারতের পূর্ব সীমান্তের প্রাতরক্ষার ঘাঁটি হিসাবে মেকং 


নদী চিহিত হয়। 


ব্রদ্দদেশে অরাজকতা! 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
তিব্বত নীতি 
( Tibetan Policy ) 
ভাল্পত-তিক্বত সম্পর্ক এবহ লর্ড কাজ নেব্র তিব্বত 
নীতি (‘Indo-Tibetan relation and Lord Curzon’s Tibetan Policy ) ৪ 
ভারতের উত্তর সীমান্তে প্রাতবেশী রাজ্য তিবরত অবস্থিত । তিবৰ্ত দেশাট হিমালয়ের 
কোলে অবস্থিত । তিবৰতের সীমান্ত একাঁদক চীনের সাঁহত সংলগ্ন এবং অপর দিক ভারত 
ও নেপালের সাঁহত সংলগ্ন । কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, সাকম ও 
আসাম প্রভৃতি ভারতের অণ্চলগ্াল িবরতের সহিত সংলগ্ন । 
তবৰতে যাঁদ কোন প্রবল শান্ত ক্ষমতা বিস্তার করে তবে ভারতের সীমান্ত বিপন্ন হইবার 
ভারত (১২শ)_-১৩ 


তিব্বতের গুরুত্ব 


১৯৪ আধুনিক ভারত 


সম্ভাবনা রাহয়াছে । আফগানিস্থান যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এক গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান, ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে তিববত সেইরূপ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ৷ 
তিবৰতের সহিত ভারতের সম্পর্ক অতি প্রাচীন । ভারত হইতে তিবৰতে বৌদ্ধ 
ধর্ম বিস্তার লাভ করে । বাংলার দার্শনিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান 
ER তিব্্বতে বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন এবং এই দেশেই দেহরক্ষা করেন । 
তিবৰতের শাসনকর্তা হিসাবে ধর্মগুরু দালাইলামা নির্বাচিত 
হইতেন। পাণ্চেনলামা ও তাসিলামা তাঁহাকে শাসনকার্ষে সাহায্য করিতেন ৷ 

[িবৰতকে চীনের সামন্তরাষ্ট্র ( ৮৭55৭1 state ) ও চীনের একট প্রদেশ বালয়া চীনের 
তিব্বত-চীন সম্পর্ক মাণ্দ সম্রাটগণ দাবী করেন । তিব্বতের উপর দাবী স্থাপন কারবার 

জন্য ১৭১৮ ও চীনা সেনা তিববতের রাজধানী লাসায় প্রবেশ করে 
এবং আম্বান নামে চীনা প্রাতানাধকে দালাইলামার উপর নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নিয়োগ 
করে। কিন্তু তিববতের দালাইলামাগণও চীনের অধিকার পুরোপ্দার মানিয়া লইতে 
গররাঁজি হন ৷ ফলে দীর্ঘকাল ধরিয়া তিবৰত নামেমাত্র চীনের অধীনে থাকে। ১৭৯১ 
খ্রীঃ নেপালী গদর্খাগণ তিববত আক্রমণ করিলে তিব্তীগণ চীনা সেনার সাহায্য লইয়া 
আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করে। এই আক্রমণের পিছনে ইংরাজের হস্তক্ষেপের সন্দেহ 
করিয়া তিববতকে নিষিন্ধ দেশে পরিণত করা হয়। সকল বহিরাগতদের তিবহতে প্রবেশ 
নিষেধ করা হয়। 

[তিবরতের গুরুত্ব এবং এই দেশের সহিত বাণিজ্যের কথা চিন্তা কয়া ১৭৭৪ রঃ 
ওয়ারেন হেস্টিংস তিবৰতে জর্জ বগলেকে দূত হিসাবে পাঠান । কিন্তু চীনের 
বিরোধিতায় তাঁহার দৌত্য বিফল হয় । 

ইংরাজ সরকার ভারতের সামান্তস্থিত তিব্বতের গুরুত্ব উপলাব্ধি করিয়া ইহার উপর 


কড়া নজর রাখেন বাঙালী আভযানকারী শরৎচন্দ্র দাস ব্রিটিশ সরকারের গোপন 
সহায়তায় তিবৰতে গিয়া ভারত হইতে তিবরতে যাতায়াতের রাস্তা ও 

ইংরাজের তিব্বত 

নীতি মানচিত্র রচনা করেন। ভারত সরকার চীনের সম্মতি লইয়া ১৮৮৫ 


খ্ৰীঃ তিবৰতে মেকলে (10981 ) মিশন পাঠাইবার চেষ্টা কারলে 
কারবার পর সাকম-ীতব্দত সীমান্ত নির্ধারণের জন্য চীনের সহিত ১৮৯০ থ্রা এক সন্ধি 
স্বাক্ষর করেন । এই সন্ধির বলে তিন্তা নদীকে তিবহত-সাকম সীমান্তের মধ্যবতা৷ সামা 
হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু তিবৰ্ত সরকার এই শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া ভারতের অভ্যন্তস্থ 
স্থান দাবী করেন এবং কোন কোন অণ্চল হইতে করও আদায় করেন। এইভাবে ভারত- 
তিবব্ত সীমান্তে গোলমাল দেখা দেয় । 
_ লর্ড কার্জন বড়লাট নিযুক্ত হইলে তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টি তিবরতের উপর পড়ে। 
(তবধতের সাহত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনি ১৮১৯ প্রাঃ দালাইলামার নিকট 
প্রস্তাব পাঠাল । কিন্তু দালাইলামা এই চিঠি না লইয়া ফেরত দেন । ইতিমধ্যে তিব্তে 
বশ অনুপ্রবেশের খবর পাইয়া লর্ড কাজন আতঙ্কিত হন। দোরভিয়েফ নামক জনৈক 


তিববত নীতি ১৯৫ 


মোঙ্গল জাতীয় ব্যন্ত ও রুশ প্রঙ্জা দালাইলামা ও রাশিয়ার জার সরকারের মধ্যে 
আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন বলিয়া সংবাদ রটে। এই 
কানের তি্রত দোরজিয়েফ ছিলেন দালাইলামার শিক্ষক ৷ গুজব রটে যে 
দোরাঁজয়েফের নেতৃতেৰ তিব্বত হইতে তিনবার প্রতিনিধি দল 
পাঠান হইয়াছে । লর্ড কাজন এই গুজবের সত্যাসত্য নির্ধারণ না করিয়া 
তিবৰতে ইংরাজ সামারক মিশন পাঠাইবার জন্য বিলাতের কর্তৃপক্ষের উপর 
প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন । বিলাতের কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র মিশনকে তিবরত 
সীমান্তের ভিতরে খাম্বাজং-এ পাঠাইয়া আলাপ-আলোচনা করার নির্দেশ দেন । লর্ড 
কাজন এই সতকর্তা নীতি না মানিয়া কর্ণেল ইয়ংহাজব্যাণ্ডের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র সেনা- 
দল তিবতের রাজধানী লাসায় পাঠাইয়া দেন। সভ্যতায় পিছাইয়া পড়া তিববতীয়গণ 
তাঁর, ধনুক লইয়া গুরু নামক স্থানে এই মিশনকে বাধা দিলে ইংরাজ সেনার গযালর 
আঘাতে প্রায় ৬০০ তিবৰতা সেনা মারা পড়ে । দালাইলামা চীনে পলায়ন করেন ৷ কর্ণেল 
ইন্ংহাজব্যান্ড ১৯০৪ খাঃ লাসায় পৌীছিয়া এক সান্ধি স্থাপন করেন । এই সন্ধির দ্বারা 
(১) গিয়াংস ও গারটকে ইংরাজের বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়। (২) ভারত হইতে 
তিবরতে আমদানী মালের উপর তিবৰ্ত সরকারের শক আদায়ের নিয়ম রহিত হয় । (৩) 
চুম্বি উপত্যকা ইংরাজ অধিকারে আসে । (৪) তিববত সরকার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে 
অঙ্গীকার করেন ৷ (৫) ইংরাজের বিনা অনুমতিতে তিবদতে কোন দেশের দূত গ্রহণ নিষিদ্ধ 
হয়। (৬) তিস্তা নদী ধরিয়া সিকিম-তিববত সীমান্ত তিবৰত সরকার স্বীকার করেন । 
অসহায় ও নির্বিরোধী তিবৰতীয়গণের উপর লর্ড কার্জনের রঙ্তান্ত সামাজাবাদী 
আক্রমণের জন্য ইংলণ্ডে তাবু সমালোচনা হয়। এদিকে রুশ ও 
চীন সরকার তিবৰতে ইংরাজ হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ জানান । 
অহেতুক রুশ ভীতির অজুহাতে তিবৰতের স্বাধীনতায় আঘাত 
[দেওয়ায় কার্জন নিন্দিত হন । ১৯০৭ প্রঃ ইঙ্গ-রশ সন্ধির দ্বারা ইংলণ্ড ও রাশিয়া উভয় 
দেশ তিব্তের নিরপেক্ষতা মানিয়া নেয় । উভয় দেশ চীনের মাধ্যমে তিববতের সহিত 
রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে স্বীকৃতি দেয় । ইহার পর বি:টশ সরকার ১৯০৪ খ্রীঃ 
সন্ধির কিছ; শর্ত পাল্টাইয়া দেন। ইংরাজ সরকার ইহার পর আর [তিবৰতে হস্তক্ষেপের 
কোন চেষ্টা করে নাই । লর্ড কাজনের তিবৰত নীতিকে “মধ্য এশিয়ার বি:টিশ সাম্রাজ্য- 
বাদের শেষ সঙ্গীত” (5৪0 $018 ) বলিয়া ধরা হয় । 
তিবৰতে কোন বৃহৎ শান্ত হস্তক্ষেপ না করায় চীন এইদেশে একতরফা আঁধকার স্থাপন 
করার সুযোগ পায় । যাহা হউক ১৯১৪ খ্রীঃ সিমলা চুনতির দ্বারা চীন, তিবৰত ও ভারতের 
প্রতীনাধগণের উপস্থিততে ভারত-তিবরত সীমান্ত নির্ধারিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী 
ম্যাকমেহন লাইন নামে লাইন দ্বারা ভারত ও তিবৰত সামান্ত স্থির 
চীনের তিব্বতে 2 82 
করি হয় । কিন্তু চীনা সরকার এই চুক্তিকে পূণ স্বীকাত দিতে বিরত 
থাকে । ১৯৪৯ এীঃ চীনে কমিউনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার 
“কিছুকাল পর তিবরতের স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার লোপ করিয়া চীন তিববত আঁকার, 


লর্ড কার্জনের নীতির 
সমালোচনা 


| 


১৯৬ আধুনক ভারত 


করে। দালাইলামা লাসা হইতে পলাইয়া স্বাধীন ভারত সরকারের আশ্রয় নেন । তিবৰতে 
চীনা আঁধকার স্থাঁপত হইবার ফলে ভারততিববত সীমান্ত লইয়া গোলমাল বাধে । ইহার 
ফলে ১৯৬২ খ্রীঃ ভারতচীন সীমান্ত যুদ্ধ আসামের নেফা ও কাশ্মীরের লাদাক সীমান্তে 
হয়। এই সম্পর্কে পার্বত্য যুদ্ধে অপটু ভারতীয় সেনাগণ পরাজিত হইলে, চীন 
ভারতের বেশ িছ স্থান আঁধকার কাঁরয়া ভারতের উপর একতরফা সন্ধি চাপাইয়া 
দেয় । ভারত সরকার এখনও এই সম্ধিকে আইনতঃ স্বীকাতি দেন নাই । 


অষ্টম অন্যান 
প্রথম পরিচ্ছেদ ' 


সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পুনর্জাগরণ 
( Cultural and Religious Revival ) 


বিশ্ববিন্যালন্্র শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতে (Growth of 
University Education):ঃ তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভারতে ইংরাজী 
cr ERY শিক্ষা বিস্তারের কথা বলা হইয়াছে (পৃঃ ৫২ দেখ )। ভারতে উচ্চ 
বিশববিদ্ালয় স্থাপন শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে সুপারিশ কাঁরয়া ১৮৫৪ খ্রাঁট বোর্ড অফ 
কণ্ট্মোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড একাঁট ডেসপ্যাচ পাঠান । 

স্যার চার্লস উডের ডেসপ্যাচ বা নির্দেশনামাকে ভারতে ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থার 
ম্যাগনাকার্টা বলা হর । উডের ডেসপ্যাচে লণ্ডন বিশ্বাবিদ্যালয়ের আদর্শে কলকাতা, 
বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি কাঁরয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয় । তাছাড়া 
শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা ও বেসরকারী বিদ্যালয়কে সরকারী অনুদান দেওয়া এবং শিক্ষার 
দায়িত্ব বহন কারবার জন্য একটি সরকারী শিক্ষা দপ্তর দ্থাপনের কথাও উডের 
ডেসপ্যাচে বলা হর । উডের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী ১৮৫৭ খ্রীঃ বিশ্বাবদ্যালয় আইন দ্বারা 
কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। কাঁলকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয় ২৪শে জানুয়ারী ১৮৫৭ খ্রীঃ স্থাপিত হয়। প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
চ্যান্সেলর, ভাইস-চ্যান্সেলর, সিনেট নামক পরিচালক সভা গঠনের ব্যবস্থা হয়। 
প্রদেশের গভর্ণরগণ পদাধকার বলে চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পান। প্রীতি বিশ্বাবদ্যালয়ে 
কলা, বিজ্ঞান, আইন, চাঁকৎসা, এঞ্জানয়ারিং বা কারিগরী বিদ্যার ফ্যাকাল্টি খোলা 
হয়। পঠন-পাঠনের দায়িত্ব কলেজগুলির উপর দেওয়া হয়। সরকারী, মিশনারী ও 
বেসরকারী কলেজগঠীল পড়াইবার দায়িতর নেয় । যেহেতু বিভিন্ন কলেজে বাভিন্ন মান 
অনুযায়ী পড়ান হইত, তাহাতে মানের সমতা থাকত না। উডের প্রস্তাব 


টিটি রে রর মন রবির টি 7 সর 


সাংস্কৃতিক ও ধমাঁয় পুনর্জাগরণ ১৯৭ 


যাচাই করিয়া তাহাদের উত্তীর্ণ বা অনূততীর্ণ ঘোষণা করার ব্যবন্থা হয় । স্কুলগ্ীলতে 
এন্ট্ানস বা প্রবেশিকা স্তর পর্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় ভারতে মাত্র 
দুইটি এিনিয়ারিং কলেজ ছিল_একটি হইল রুূরকি কলেজ এবং অপরটি কলিকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয়ের অধানে এঞ্জিনিয়ারিং ও ১25 
কলেজ । ১৮৮০ খ্রীঃ এই কলেজ 
শিবপরে স্থানান্তরিত হয়। কলকাতা, 
মাদ্রাজ, বোম্বাই ও লাহোরে একটি 
হয়। অধিকাংশ কলেজগীলতে কলা 
ও বিজ্ঞান পড়ান হইত ৷ ১৮৫৭ গ্রীঃ 
সারা ভারতে মোট ২৭টি কলেজ 
ছিল। ১৮৮২ গ্রীঃ কলেজের সংখ্যা 
বাড়িয়া ৭২-এ দাঁড়ায় ৷ 
ক্রমে ছাত্রসংখ্যা বাঁড়লে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ বাড়ে। 
এই চাপ কমাইবার জন্য ১৮৮২ প্রঃ 
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৮৮৭ 
খ্রীঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। লর্ড রিপন বিনবাবদ্যালয়ের শিক্ষার 
উন্নীতকত্পে সুপারিশ করিবার জন্য হাণ্টার কমিশন (১৮৮২ খ্রাঁঃ ) 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা নিয়োগ করেন। হাণ্টার কামশন কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্হার উন্নাতর 
বৃদ্ধি জন্য বি“্ববিদ্যালয়গ্লকে সতকতার সাঁহত স্বায়তৰ শাসন দান 
এবং কলেজগলিতে একটি নিদিষ্ট হারে ছাত্র বেতন আদায়ের সুপারিশ করেন । তাছাড়া 
প্রার্থামক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দানের কথা বলা হয়। তাছাড়া হান্টার কমিশন বেসরকারী 
কর্মসামাতর দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনার সুপারিশ করে। সরকার কলেজীয় 
শিক্ষার ক্ষেত্রে হাণ্টার কমিশনের সুপারিশ মোটামুটি লইলেও প্রার্থামক শিক্ষার ক্ষেত্রে 
ইহার সুপারিশ কার্যকরী হয় নাই! যাহা হউক ইতিমধ্যে মেট্রোপালটান ইনাটাটউশন, 
সিটি কলেজ, রিপণ কলেজ ও বঙ্গবাসী কলেজ প্রভৃতি কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ 
স্হাপিতহয়। এই কলেজগাল কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের অধীনে আসে । 
লর্ড কারন বড়লাটের পদে নিষ্যন্ত হইবার পর বি*্বাবদ্যালয় ও কলেজীর় শিক্ষার 
js উন্নতির বিষয়ে বিশেষ নজর দেন। লর্ড কার্জন মনে কাঁরতেন যে 
লর্ড কার্জনের শিক্ষা বে { 
নীতি ভারতীয় 'বিশ্বাবদ্যালয়গডলেতে পড়াশোনার মান খুব নীচু স্তরের ৷ 
তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বিম্বাবিদ্যালয়গলর স্বায়তৰ শাসন নস্ট কারয়া 
ইহার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়ান ৷ 
ল্ কার্জন বিশ্বাবদ্যালয় ও কলেজ্রগলর কাজকর্ম পারদর্শন কাঁরয়া ইহার উন্নাতর 
সুপারিশ কারবার জন্য স্যার টমাস র্যালের নেতৃতেৰ একটি কামশন নিয়োগ (১৯০২ খ্রীঃ) 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


১৯৮ আধ্ানক ভারত 


করেন। এই কমিশনের ভারতীয় সদস্য ছিলেন স্যার গুরুদাস ব্যানাজাঁ ও সৈয়দ 
কার্জনের সংস্কার হোসেন বিলগ্রামি। র্যালে কমিশনের রিপোর্ট পাইবার পর ১৯০৪ 
খ্রীঃ লর্ড কারন বিশ্বাবদ্যালয় আইন পাশ করেন । এই আইনের 
বলে 'ব্বাবদ্যালয়গণীলতে স্নাতকোত্তর পঠন ও গবেষণার ব্যবস্হা হয় । বিশ্বাবদ্যালয়ে 
অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার রাখার ব্যবস্হা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সিনেটে সরকার মনোনীত ফেলো বা সভ্যগণের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং নির্বাচিত 
সভ্যের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয় । বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের গৃহত আইনকে সরকারের 
নাকচ অথবা পাঁরবর্তন করার আঁধকার রাখা হয়। কলেজগুলির অনুমোদন দানে 
সরকারের নিয়ন্ত্রণ বাড়ান হর । কলেজ পরিদর্শনের জন্য ইনস্পেষ্টর অফ কলেজ 
নিযুক্ত হয়। 
লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকার" নিয়ন্ত্রণ বাড়াইলে জাতীয়তাবাদী 
না নেতাগণ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান । কংগ্রেসের মাদ্রাজ 
অধিবেশনে ইহার তুমুল সমালোচনা করা হয় । যাহা হউক, ১৯০৪ 


১৯১৭ ধ্ীঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতিকল্পে স্যার মাইকেল স্যাডলারের 
সভাপতিত্বে এক কমিশন নিযুক্ত হয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইহার 
অন্যতম সভ্য । স্যাডলার কমিশন নিয়্লিখিত সুপারিশ করে--(১) স্কুলের শিক্ষা শেষ 
১৯১৭ শী বিশখ্ালঃ করিবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে দুই বৎসর কাল মধ্যবর 
আইন ও বর্তমান শিক্ষার প্রচলন । (২) তিন বৎসরের জন্য ডিগ্রী কোর্স প্রচলন । 
অবস্থা (৩) আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা প্রবর্তন ৷ (৪) বিশ্ববিদ্যালয়ে 

ফলিত বিজ্ঞান ও কারগরীর উচ্চতম কোর্স“ প্রবর্তন । ইহার পর 
১৯১৬-২১ াঁঃ মধ্যে সাতটি নূতন বিশ্বাবদ্যালয় যথা কাশী, পাটনা, ১৬1 
আলিগড় প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ডাঃ সর্ব“ রাধা- 
কফ্ষানের সভাপতিত্বে অপর একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হয় । ইহা ইটারমিিয়েট 
বা মধ্যবতাঁ পাঠক্রম উঠাইয়া দিয়া ১২ বৎসরের প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সুপারিশ 
করে । বিশ্বাবিদ্যালয়ের তিন বৎসরের ডিগ্রী পাঠক্রমের সুপারিশ করা হয়। বিশ্ব- 
বিদ্যালয় গ্রাণ্টস কমিশন স্থাপনের কথাও বলা হয়। এই কমিশনের স:পারিশ অনুসারে 
স্বাধীন ভারত সরকার ১২ বৎসর মাধ্যমিক ও ৩ বৎসর ডিগ্রী কো” চালু করেন । 
বর্তমানে এই ব্যবস্থার পূনরায় পরিবর্তন কারয়া ১০+২+৩ অর্থাৎ ১০ বৎসর স্কুল, ২ 
বংসর মাধ্যামক ও ৩ বৎসর ডিগ্রী প্রথা চাল; করা হইয়াছে । বৃতিমুখাীন শিক্ষাক্রমের 
পরিকল্পনাও নেওয়া হইয়াছে । 

দ্রী শিক্ষা বিস্তান্ন ( Female Education )৪ উনবিংশ শতকে ভারতে 
শব জাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল স্বর স্বাধীনতার প্রচলন। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত 


সাংস্কৃতিক ও ধমাঁয় পুনজনগরণ ১১১ 


নারীগণ সমাজে আপন স্থান পাইবেন না ইহা বুঝিয়া মানবতাবাদী ব্যক্তিগণ স্তী শিক্ষা 
BE প্রচলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কাবগুর; রবান্দ্রনাথ নারী 
সিটে মুর জন্য জাতিকে শুনান, “নারীর আপন ভাগ জয় কারবার, কেন 
নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা ?” স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তনের কাজে 
প্রীষ্টান সিশনারা, ব্রাহ্ম সমাজ ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা 
নেন (তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ পঃ ৬২ দেখ) ৷ কলকাতা স্কুল সোসাইটি, 
{ফমেল-জুভেনাইল সোসাইটি প্রভৃতি সমিতি স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কাজে অগণী হর ॥ 

ক্রমে জনসাধারণ স্বর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠে । 
ব্রাহ্ম সমাজ বিভিন্ন পত্রিকার দ্বারা স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন । বামাবোধিনা, 
অবলা বান্ধব, মাহলা, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে এই চেষ্টা চালান হয়। ইহার 
মধ্যে ছিজেন্দ্নাথ ঠাকুর ও স্বর্ণাকুমারী দেবী সম্পাদিত ভারতী পত্রিকার ভূমিকা বিশেষ 
_ উল্লেখযোগ্য | আর্য সমাজও পাঞ্জাবের জলন্ধরে কন্যা মহাবিদ্যালয় 
ন প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্রা শিক্ষা বিস্তারের সুচনা করে। বোদ্বাইয়ের 
প্রার্থনা সমাজ ও ডেকান এডুকেশন সোসাইটিও স্ত্রী শিক্ষা 

বিস্তারের সঙ্কজ্প নেয় । 

কলিকাতায় ডি-ঙকওয়াটার বেথুন দ্বারা ১৮৪৯ খীঃ হিন্দ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি উজ্জবল পদক্ষেপ বলিয়া গাঁণত হয়। এই বিদ্যালয় 
ক্রমে বেথুন কলেজে পাঁরণত হয় । পাণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠায় 
{বশেষ উদ্যোগী হন৷ এছাড়া মদনমোহন অর্থলঙকার, রামগোপাল 
নেখুন বিদ্বান ও ঘোষ প্রভাত দেশ+হতৈষা ব্যাগ এই বিদ্যালয় স্থাপনে আন 
করেন। ক্রমে সরকার বেথুন স্কুলের পাঁরচালনার দায়িত্ব নেন । 
১৮৮ প্রাঃ এই বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হয়। ১৯৭৮ খ্রীঃ বেথুন কলেজের শত- 
বাৰ্ষিকী পালত হইয়াছে। বেখুনের প্রচেষ্টা ছাড়া স্রী শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের 
প্রচেষ্টা স্মরণীয়। তিন নিজ চেষ্টার মোদনীপুর, হুগলী ও বর্ধমানে অনেকগদ্ীল 
বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন বেথুন ও ঈশ্বরচন্দ্র প্রচেষ্টা সরকারের ওদাসীনাকে 
চার্লস উড তাঁহার ডেসপ্যাচের ৮৩ নং অনুচ্ছেদে স্ত্রী শিক্ষা 
হইতে নির্দেশ দেন। বাঁলকা বিদ্যালয়গঠুলকে সরকারী 
fi “ডত ঈশ্বরচন্দ্র ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রচেষ্টায় শহর 
ও গ্রামাঞ্চলে বহু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীঃ সমগ্র ভারতে ১৬০ট 
বালিকা বদ্যালয় ছিল । ইহাদের আঁধকাংশই ছিল গ্রাথীমক বিদ্যালয় । বাংলা ও 
মাদ্রাজে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশী ছিল। বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতির 
পাঁরসভাগুলে স্থানীয় কর আদায় কারয়া যাহাতে বাঁলকা 


ভঙ্গ করে। ১৮৫৪ প্রীঃ 


খরচ নির্বাহের জন্য ০ 
{বদ্যালয় স্থাপন করে এজন্য শিক্ষা কমিশন সংপারিশ করে সরকারী অনুদান বালিকা 
ফলে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও মাহলা কলেজ 


বিদ্যালয়ে উদারভাবে দেওয়া হয়। 
স্থাপিত হয়। ছাত্রীগণ কিবাবদ্যালয়ের শিক্ষালাভেরও সনযোগ পায়। ১৯০২ খ্রীঃ 


২০০ আধ্মানক ভারত 


সারাদেশে প্রায় ১২টি মহিলা কলেজ ছিল। ১৯১৬ খ্রীঃ পূনায় একটি মাহলা 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এছাড়া কলেজে সহশিক্ষার সুযোগও দান করা হয়। 


সতৃতক্ভা শু প্রাথমিক শিক্ষা! (Vernacular and Primary 
Education ) 8 মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান দেশের উন্নাতির পক্ষে .কতটা সহায়ক 
একথা ইংরাজীনাবশ শিক্ষিত লোকেরা প্রথমে বালিতে পারে নাই। লর্ড উইলিয়াম বেশ্টিগ্ক 
মাতৃভাষা শিক্ষার তদন্তের জন্য উইলিয়াম “্যাডমসকে নিয়োগ করেন। শএ্যাডমস 


এযাডমসের এই রিপোর্টের নাম ছিল “মাতৃভাষা বা প্রাথমিক শিক্ষা 

এ্যাডমস রিপোর্টে রর ত্য 5S 
প্রাথমিক শিক্ষার রিপোর্ট ।” এ্াডমস রিপোর্ট“ হইতে জানা যায় যে বাংলা ভাষার 
বিবরণ মাধ্যমে হিন্দ; ও মুসলিম উভয় সম্প্রসায়ের শিক্ষালাভের প্রথা ছিল। 
স্কুল বা বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজস্ব বাড়ি বলিতে 
1কছুই ছিল না। 'বদ্যালয়ের শিক্ষকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন নিদিষ্ট মান ছিল 
শা এবং ছাত্র-দত্ত বেতনের উপরই শিক্ষক বা গর শহাশয়গণের উদরান্নের সংস্থান হইত। 
পাঠশালাগুলিতে বাংলা পড়িতে, লিখিতে ও পাটীগাঁণতের সাহায্যে হিসাব রক্ষা করিতে 
শিক্ষা দেওয়া হইত । যাহারা ইহার বেশী শিক্ষালাভ করিতে আগ্রহী ছিল তাহাদের আরও 
দুই বৎসর ধরিয়া বাংলা ভাষা, পত্র লিখন, দলিল [লিখন প্রভৃতি কাজ শিখান হইত । ছাপা 
বই প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ছিল। সমগ্র জনসংখ্যার ৫২% ছিল অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন ॥ বাকি 
সকলে ছিল নিরক্ষর । স্ৰী শিক্ষার কোন সধবন্দোবপ্ত ছিল না। ইহা ছাড়া টোল ও 
সান্রাসায় যথাক্রমে সংস্কৃত ও ফাসঁ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। গ্যাডমস প্রাথমিক শিক্ষা 

রর জন্য প্রার্থী বিদ্যালয় স্থাপনের উপর জোর দেন । 

১৮৫৪ খাঃ উডস ডেসপ্যাচে সব“প্রথম মাতৃভাষা ও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতের দিকে 
গলর দেওয়া হয় । উডস ডেসপ্যাচের নির্দেশ অন্যায়! মাতৃভাষার মাধ্যমে স্কুলে শিক্ষা- 
দানের উপর জোর দেওয়া হয় এবং জেলাগালতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য 
সরকারের তরফে চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় 


উড ডেসপ্যাচ ও 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গড়িয়া উঠে, যথা প্রাথামক বাংলা বিদ্যালয় ( Vernacular 
সংখ্যা বৃদ্ধি 5০০০! ), মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, উচ্চ ইংরাজ' বিদ্যালয় । এই 


সকল বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষার সাহত মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
হয়। তবদও সরকার শিক্ষাখাতে উপযন্ত অর্থ না দেওয়ায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের 
অনুপাতে খুবই কম হয়। বিলাতের কতৃপক্ষের নির্দেশে ১৮৭১ খ্রীঃ পর সরকার 
প্রাথমিক বাংলা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে বেশী নজর দেন। ১৮৭২ প্রাঃ বাংলা 
সরকার প্রাথমিক বাংলা বিদ্যালয়ের জন্য ৪ লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেন । ১৮৭০ 


গর ভারতে ১৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ১৮৮২ খ্রাঃ তাহা বাড়িয়া প্রায় ৮৩ 
হাজারে পৌঁছায় । 


সাংস্কৃতিক ও ধমাঁয় পুনজণগরণ ২০১ 


লর্ড রিপনের আমলে হাণ্টার কমিশনের রিপোর্ট“ প্রাথমিক ও মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্র 
এক নবষুগের সূচনা করে । হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে, অন্য সকল স্তরের 
হান্টার কমিশন ও লা End পরার? কা ও মাতৃভাষা শিক্ষাকে অগ্রাধিকার 
লর্ড রিপনের সংস্কার: দান করা উচিত৷ প্রাথমিক শিক্ষাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে দেওয়ার 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এই কমিশন সুপারিশ করে। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি এমন- 
অগ্রগতি ভাবে করিতে বলা হয় যে, যাহার ফলে এই শিক্ষা বাস্তব জীবনের 
উপযোগী হয়। পোরসংস্থাগডলের রাজস্বের একাংশ প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় কারবার সুপারিশ করা হয় ; প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কাজকর্ম“ 
সরকারা পরিদর্শকের দ্বারা পরিদর্শন, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ দানের কথাও বলা 
হয়। হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে মাতৃভাষা ও প্রাথামক শিক্ষার প্রসার ঘটে। 
১৯১৩ গ্রণীঃ ভারত সরকার এক নির্দেশনামার দ্বারা প্রাদেশিক সরকারগ্ুলিকে প্রাথমিক 
শিক্ষা বিস্তারে আরও চেষ্টা করিতে নিদেশ দেন । ১৯৩৫ খ্রাঁঃ পর প্রাদেশিক সরকার- 
গুলিতে কংগ্রেস মন্তী্ প্রতিষ্ঠিত হইলে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে 'বানয়াদী শিক্ষা’ অথবা 
হাতের কাজ ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার চেষ্টা আরম্ভ হয়। স্বাধীনতা লাভের পর 
ভারতীয় সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করা হইয়াছে । বর্তমানে ভারত সরকার 
বানয়াদী শিক্ষার আদর্শ অনুযায়ী “কর্মীভত্তিক শিক্ষা” (work education) ও মাতৃ- 
ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। 
কারিগরী শিক্ষণ! ( Technical Education)? ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
{বস্তার হইলেও সাধারণভাবে কেতাবা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। কেতাবী শিক্ষা 
দ্বারা ছাত্ররা শুধুমাত্র চাকুরীজীবিতে পরিণত হয় । কারিগরী ও হাতে-কলমে কোন কাজ 
শিক্ষা করা, ইঞ্জিনিয়ারিং চিকিৎসা প্রভৃতি বিদ্যার প্রসার উনবিংশ শতকে খুব বিস্তৃত হয় 
ক কালার নাই । যাহা হউক ১৮৩৫ থা কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত 
শিক্ষার প্রদার হয় এবং মধুসংদন গুপ্ত নামে এক প্রগাতিবাদী ছাত্র সামাজিক 
কুসংস্কার কাটাইয়া মৃতদেহে অস্ত্রোপচার করিয়া শল্যাবিদ্যা শিক্ষা 
আরম্ভ করেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং ১৮৪১ খ্রাঁঃ ইহার স্ত্রী 
বিভাগ খোলা হয় । ১৮৫১ খ্রীঃ মাদ্রাজ মেডিক্যাল স্কুল ও ১৮৪৫ গ্রীঃ বোম্বাইয়ে গ্রাণ্ট 
মোঁডক্যাল কলেজ স্থাপিত হয় । ১৮৫৬ খ্রীঃ বাংলায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত 
হয়। ১৮৮০ খ্রীঃ ইহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনিয়া শিবপুরে বর্তমান 
গৃহে স্থানান্তীরত করা হয়! এছাড়া লর্ড ডালহৌসীর আমলে রূরাঁকতে একাট 
. ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও স্থাপিত হয়। ইহার পর পনর একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 
স্থাপিত হয়। লর্ড কার্জন কারিগরা শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ যন্বান ছিলেন। তিনি 
মিঃ ফিপ্‌স (25192) নামে জনৈক মাকিনি ভদ্রলোকের নিকট হইতে ৩০০০০ পাউণ্ড 
দান পাইয়া বিহারের পসাতে ভারতের প্রথম কৃষি কলেজ স্থাপন করেন৷ পরে ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপভাবে কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়। ক্রমে ভারতের অন্যান্য বিশ্ব- 
বিদ্যালয়গুিও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ স্থাপন করেন। যাহা হউক বৃত্তিমুখী কারিগর 
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শিক্ষার প্রচলন ইংরাজ শাসনের যুগে যঝোপযুক্ত হয় নাই। স্বাধীন ভারত সরকার এ 
বিষয়ে বন্্বান হইক্লাছেন। পাশ্চম বাংলার যাদবপুরে, খড়াপুরে, মাদ্রাজে, কানপুরে 
উন্নত মানের কারিগরী বিশ্বাবদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। 


দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ 


স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলন 
(Sir Syed Ahmed Khan and Aligarh Movement ) 


স্যান্স সেন্স আহমদ খান ও স্লিম সন্প্রদাস্সেন্র 
জ্ঞাগল্পণ (Sir Syed Ahmed Khan and Muslim Renaissance ) ৪ 
ইংরাজেরা মুসলিম শাসন উচ্ছেদ করিয়া ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার ফলে 
ভারতীয় মুসলিমগণ ইংরাজের শিক্ষা ও সভ্যতার প্রাত বিরাগ 
যতটা দেখার। ইংরাজাঁ ভাষা শিক্ষা না করিয়া তাহারা পঢুরাতন ফাসাঁ 
প্রতি বিরূপত৷ ও আরবা ভাষা শিক্ষার মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ রাখে। মুসলিম 
সম্প্রদায় ইত্রাজী শিক্ষাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া ইহা হইতে 
দরে থাকে । ১৮৫৭ খ্রঃ বিদ্রোহে মুসলিম অভিজাতগণ বিশেষ ভূমিকা নেওয়ায় ইতরাজ 
সরকারও সরকারা চাকুরাগদুলিতে মুসলিমগণকে নিয়োগ করার পরিবর্তে হিন্দু নিয়োগে 
পক্ষপাত দেখান। ইহার ফলে মুসলিম আঁভজাতকুল শাসন ক্ষমতা হারাইয়া বিষহীন 
চোড়া সাপে পরিণত হন। এঁকে যুগের উপযোগী আধুনিক শিক্ষা না পাইয়া ভারতীয় 
ম.সালম সমাজ ক্রমে পিছাইয়া পড়ে ॥ ১৮৭৭ খ্রীঃ ভারতে ১৬৫২ জন হিন্দ; গ্রাজুয়েট 
থাকিলেও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মান্র ২৬ জন গ্রাজুয়েট ছিল । উইলিয়াম হাণ্টার 
তাঁহার ইণ্ডিয়ান মুসলমানস (Indian Mussalmans) নামক গ্রন্হে মুসলিম সম্প্রদায়ের 
অনগ্রসরতা ও অসন্তোষের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
গাজা রামমোহন রায় ষেরুপ ভারতীয় হিন্দ: সমাজে আধুনিক ভাবধারা ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রবর্তন করিয়া নবজাগরণের সূচনা করেন, স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলিম সমাজে 
সেইরপ জাগরণের সূত্রপাত করেন। পিছাইয়া পড়া মূসাঁলম সমাজের দ'রাবস্থা তান 
তার সৈয়দ আহমদের বিশেষভাবে উপলান্ধি করেন । মুসলিম সমাজে মধ্যযুগীয় শিক্ষা 
মতামত ব্যবস্থার স্থলে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার হাওয়া না ঢুকাইলে 
ইহাদের উন্নতির কোন আশা নাই ইহা তিনি বুঝিতে পারেন । 
সরকারা চাকুরীর সিংহভাগ ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুগণ পাইয়া প্রশাসন যন্দকে হাতে 
আনিয়া ফেলিতেছে ইহা তাঁহার চোখে পড়ে। এজন্য স্যার সৈয়দ মুসালমগণকে 
ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানান। তাছাড়া [তানি মুসলিম সমাজের কুসংস্কার 
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দূর করার কথাও বলেন ৷ পুরাতনপন্হী মৌলভী ও উলেমাগণ তখনও পাশ্চাত্য শিক্ষাকে 
ঘৃণা করিতেন । তাহাদের মতে ইহা ছিল বিজাতীয় শিক্ষা । তাঁহারা আশঙ্কা করেন 
যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ইসলামীয় সমাজে 
অবক্ষয় দেখা দিবে। ইংরাজী শিক্ষিত 
মৃসলিমগণ ইসলামের নীতি ও আচার ত্যাগ 
করিবে বলিয়া তাহারা ভীত হন। স্যার 
সৈয়দকে গোঁড়া রক্ষণশীল মৌলভী ও উলেমা- 
গণের তাঁর বিরোধিতার মোকাবিলা করিতে 
হয়। এমন কি এজন্য তাঁহার প্রাণও বিপন্ন 
হয়। কিন্তু সৈয়দ ইহাতে দূকপাত না করিয়া 
তাঁহার আদর্শে অবিচল থাকেন । 
স্যার সৈয়দ আহমদের জন্ম হয় ১৮১৭ খাঃ 
জীবনে কিছুকাল মুঘল বাদশাহের দপ্তরে স্তার সৈয়দ আহমদ খান 
চাকুরী করেন। এই সময় তিনি কিছ; পরিমাণ 
স্তার সৈয়দ আহমদের ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। পরে তান ইংরাজ সরকারে চাকুরী 
জীবনকথা নেন এবং মুন্সেফের পদে উন্নীত হন৷ ১৮৫৭ খীঃ বিদ্রোহের 
সময় তিনি ইংরাজ কর্মচারীগণের প্রাণ রক্ষায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ইংরাজের সুনজরে 
পড়েন। তিনি ১৮৫৭ প্রাঃ বিদ্রোহের কারণ বিচার কারয়া একটি পযস্তকা রচনা করেন । 
১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের পর স্যার সৈয়দ আহমদ ভারতীয় মুসলিম সমাজের প্রাত 
ব্রিটিশ সরকারের বিরুপ মনোভাব পরিবর্তনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাম ৷ স্যার সৈয়দ 
মুমলিমগণের জন্য 13515573585 বত 
, ইংরাজের সহানুভূতি মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়ন সম্ভব হইবে না । মুসলিম সমাজ 
লাভের চেষ্টা জাতীয় কংগ্রেসের সাঁহত ইংরাজ বিরোধী আন্দোলনের সামিল না 
হইয়া যাহাতে নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রগতির জন্য ইংরাজের প্রত অনুগত 
হয় সেজন্য তিনি চেষ্টা করেন।৯ এজন্য তিন মুসলমান সমাজকে কংগ্রেস আন্দোলন 
হইতে দুরে থাকার পরামর্শ দেন । 
স্যার সৈয়দ মুসলিম সম্প্রদায়কে গোঁড়ামি ও সঙকীর্ণতা বাদ দিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য 
শিক্ষা গ্রহণ করিতে আহবান জানান। তান বলেন যে, ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে 
কোরানে কোন নির্দেশ নাই। মুসালম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারকল্পে 
১৮৬৪ প্রাঃ তিনি গাজীপুরে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাছাড়া তান 
আলিগড় সায়েন্টিফক সোসাইটি নামে একটি সামাত স্থাপন করেন। স্যার সৈয়দ 
আহমদের শ্রেষ্ঠ কীর্ত হইল ১৮৭৭ প্রাঃ আলগড়ে এ্যাংলো-ওরিরেপ্টাল কলেজ 
প্রতিষ্ঠা। এই কলেজ শেষ পর্যন্ত আলিগড় বিশ্বাবদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই 
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কলেজকে কেন্দ্র কারয়া মুসালম সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরণ ঘটে । ভারতীয় হিন্দঃগণের 
আনি পারেন হিন্দু কলেজ প্রাতষ্ঠা যেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমনই 
প্রতিষ্ঠা: মুমলিম আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা মুসলিম সম্প্রদায়ের জাগরণের ক্ষেত্রে 
সমাজে পাশ্চাত্য উল্লেখযোগ্য ঘটনা । অক্সফোর্ড বা কোম্বুজ বি“বাবদ্যালয়ের 
শিক্ষার বিস্তার _ আদর্শে আলিগড়কে একটি আবাসিক কলেজে পাঁরণত করা হর। 
মুসলিম ছাত্র সমাজের চিন্তাধারা ও মতবাদ গঠনে এই কলেজ ও তাহার ইংরাজ 
অধ্যাপকগণ বশেষতঃ, এই কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ থওডোর বেক বিশেষ ভূমিকা নেন। 
আলিগড় কলেজকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে মুসালম সমাজের মধ্যে আলিগড় আন্দোলন 
হুড়াইয়া পড়ে ৷ স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন আহবান করিয়া মুসালম 
সমাজের নেতাগণের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রাত আগ্রহ সণ্ডার করেন । এইভাবে 
গপছাইয়া পড়া মুসলিম সমাজে তিনি নব-জীবনের প্রবাহ সণ্ডার করেন । 

স্যার সৈয়দ প্রথম দিকে হিন্দুমুসালম একোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তান 
হিন্দ; ও মুসলমানকে ভারত মাতার দুই চক্ষুর সহিত তুলনা করেন ৷ বনু পরে তাঁহার 
দৃচ্টিভঙ্গীর পাঁরবর্তন ঘটে। এীতহাসিক রাঁফক জ্যাকেরিয়ার মতে স্যার সৈরদের এই 
ধারণা হয় যে দেশে প্রাতীনাধত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার চলন হইলে শিক্ষায় অগ্রসর ও সংখ্যায় 
বেশী হিন্দুরা সকল ক্ষমতা অধিকার কারবে। ম:সলিম সম্প্রদায় ক্ষমতায় বাণ্িত হইয়া 
দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগারকে পারণত হইবে। এই আশওকার জন্য তিনি মুসলমান 


আনা সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের প্রাতনিধিত্বমূলক, স্বশাসন দাবীর সাঁমল না 
রাজনৈতিক হইয়া ইংরাজের অনুগত থাকিবার জনা উপদেশ দেন । তিনি বলেন 
মত; সাম্প্রদায়িক 


যে, আপাততঃ ভারতে প্রাতানধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার দরকার নাই । 
দ্বিতীয়তঃ, স্যার সৈয়দ ভারতের হিন্দ: ও মুসালমগণ একাট জাত 
কংগ্রেসের এই আদর্শের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে হিন্দ; ও মুসলমান 
হইল দুই পৃথক জাতি। পাইওনিয়ার পান্রকা, আলিগড় গেজেট পত্রিকায় তান 
জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা ও কংগ্রেস নেতাগণের সহিত বিতর্কে নামিয়া পড়েন। 
আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিওডোর বেক তাঁহাকে এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেন। [তিনি 
বলেন যে ভারতের হিন্দ; ও মুসলিম হইল দুই পৃথক জাতি৷ তৃতীয়ত, মুসলিম স্বার্থ 
রক্ষার প্রয়োজনে সকল বিষয়ে ইংরাজের সহযোগিতঘ্ঃএবং কংগ্রেসের বরো ধতাকে তান 
সমর্থন করেন । [তিনি মনে করিতেন যে কংগ্রেসের স্বত্ব শাসন দাবী গৃহীত হইলে 
ধহন্দুগণই ক্ষমতা পাইবে । জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাগণ স্যার সৈয়দ আহমদকে 
বহ: ঝুঝাইলেও [তান তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই । 

স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৮৮ খ্রীঃ আলিগড়ে ইউনাইটেড হীণ্ডয়ান পেট্রয়টিক 
এসোসিয়েশন স্থাপন করেন। ইহাতে মুসলিম সভ্যের সংখ্যা আঁক ৯. নও কিছ 
মুনলিম সমাজের হিন্দুকেও সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই সান: ২. ন করিয়া 
স্বতন্ত্র দাবী স্যার সৈয়দ ইহা প্রচার করেন যে, ভারতীয় জাত ংগ্রেসই 
ভারতীয় জনতার একমাত্র মুখপাত্র নয়। তিনি এই সমিতির দ্বারা কংগ্রেসের ক্ষমতা 


দৃষ্টিভঙ্গী 
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খর্ব করার চেষ্টা করেন। ইহার পশ্চাতে ইংরাজের প্ররোচনা ছিল৷ সন্দেহ নাই ৷ 
এই সাঁমতি ইংরাজ সরকারের প্রাত আনহগত্য জানার । টনি ই পরা 
মুসালম এ্যাংলো-ওারয়েণ্টাল ডিফেন্স এসোসিয়েশন ( ১৮৯৩ থীঃ ), স্থাপন. টি 
ম.সাঁলম সমাজের স্বতন্্র রাজনৈতিক দাবা তুলিয়া ধরেন। রি 
মস সমাদর ও দাবা লইয়া করে নেতা বদ তার়েবজা ও অটো 
হিউমের সাহত প্রকাশ্য বিতর্ক করেন। স্যার সৈয়দ বলেন যে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী: 
নশীত দ্বারা মুসলিম সমাজের মঙ্গল হইবে না । } 
স্যার সৈয়দ আহমদের প্রচেষ্টার ফলেই ভারতীয় মুসলিমগণের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা 
ও ভাবধারা প্রবেশ করে ইহাতে সন্দেহ নাই । মুসালম ধর্মাবলম্বীগণের নবজাগরণে' 
কতি তাঁহার অবদান তর্কের উর্ধে । তান মুসলিম সম্প্রদায়ে সমাজ, 
সংস্কারের জন্যও চেষ্টা করেন। তবে তাঁহার অন্ধ ইংরাজ ভাত 
ও ইংরাজী সভ্যতার প্রাত মোহ অত্ন্ত বেশী ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতীয় 
{তান উপলব্ধি না করিয়া ইংরাজের সমস্ত কিছুকেই 
আহমদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এবং জাতীয় 
কংগ্রেসের আদর্শের প্রাত বিরোধিতার সুযোগ সাম্রাজ্যবাদী ইংরাভেরা গ্রহণ করে । ইংরাজ 
বলিতে থাকে যে জাতীয় কংগ্রেস হিন্দুসুসালম সকল সম্প্রদায়ের মুখপাত্র নহে ।' 


কোন কোন লেখক মনে করেন যে স্যার 
দ্বারা যে বিভেদের প্রাচীর তুলেন তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত ভারত ভাগ হইয়া পাকিস্তান 


সৃষ্টি হয় ।* 
আলিগড় আন্দোলন ( Aligarh Movement ) 8 স্যার সৈয়দ আহমদ 
খান পিছাইয়া-পড়া ভারতীর মুসলিম সমাজের ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৮৭৭ 
রঃ আলিগড় মহামেডান এ্যাংলো ওারিয়েণ্টাল কলেজ প্রাতষ্ঠা করেন । কালক্রমে হু 
নানি নিচ কলেজ আলিগড় মুসালম {বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় । এই বিশ্ব 
টড ধবদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার 
{বস্তার হয়। মুসালম সমাজের গোঁড়াম ও সংকীর্ণ তার বিরুদ্ধে 
এই কলেজ হইতে প্রচার চলে । মুসলিম সমাজে আধুনিক ভাবধারা প্রসারে আলিগড় 
িদ্বাবিদ্যালয় এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করে । ইহার ফলে মুসলিম সমাজে নব- 


জাগরণের সূচনা হয় । 


মুসলিম সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন ৷ স্যার সৈয়দ আহমদ মনে কাঁরতেন যে 
শিক্ষা ও তে আগাইয়া থাকা হিন্দ সমাজের সহিত পিছাইয়া পড়া মলম: 
সমাজের জন্য সমান আঁধকার আদায় করিতে হইলে ইংরাজের সহযোগিতা দরকার ৷ 


তান ইংরাজ সরকারকে ইহা বুঝান যে ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের জন্য ম:সালম সম্প্রদায়; 
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ততটা দায়ী নন। তান মনসালমগণকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপনের 
জন্য আহবান জানান ।৯ এঁতিহাঁসক হাণ্টারের মতে স্যার সৈয়দ 
আহমদের প্রচেষ্টায় ইংরাজ সরকারের সহিত মুসালমগণের সমঝোতা 
বাড়ে।২ আলিগড় কলেজ হইতে পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ সহজে 
সরকারী চাকুরী পাইতে থাকে। ইহারা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরাজের প্রাত 
আনুগত্যের আদর্শ প্রচার করে । 
স্যার সৈয়দ আহমদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্থলে হিন্দমৃসলিম দুই পৃথক জাতি 
এই তত্ব প্রচার করেন । প্রথম দিকে স্যার সৈয়দ হিন্দমুসাঁলম এঁক্যের কথা বাঁললেও 
পরে তাঁহার দযাম্টভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। অশোক মেহতা প্রভৃতি 
২8 লেখক মনে করেন যে স্যার সৈয়দ আহমদ আলিগড় কলেজের 
আধিকার দাবী অধ্যক্ষ থিওডোর বেকের ( Theodore Beck ) প্রভাবে মুসলমান 
সমাজের পৃথক অধিকারের কথা বলেন। 1থওডোর বেক আলিগড় 
আন্দোলনে সাল্প্রদায়ক মনোভাব সঞ্চার করেন ইহাতে সন্দেহ নাই । তবে কেবলমান্র 
থওভোর বেকের প্রভাবেই স্যার সৈয়দ হন্দ;মন্সাঁলম পৃথক অধিকারের কথা বলেন কনা 
তাহা বলা যায় না৷ 
_ আলিগড় আন্দোলনের মূল কথা এই ছিল যে ভারতীয় মুসলিম সমাজের স্বার্থ, 
শহন্দঃগণ হইতে পৃথক । পাইওাঁনয়ার পত্রিকা, আলিগড় ইনষ্টিটিউট গেজেটের মাধ্যমে 
শাক দষ্টিঙ্গী স্যার সৈয়দ মসলিম সম্প্রদায়কে এই কথা বলেন। থওডোর বেকও 
থিওডোরবেকের  পাইওানয়ার পত্রিকার মাধ্যমে দ্বিজাতিতত্ব প্রচার করেন ৷ থিওডোর 
প্রভার বেক আরও বলেন যে ভারতে প্রাতযোগতামূলক পরীক্ষার দ্বারা 
সরকারা চাকুরীর প্রার্থী নির্বাচন করা হইলে আধকাংশ চাকুরী শিক্ষায় উন্নত হন্দনরা 
‘অধিকার করিবে । এজন্য মুসলিমদের প্রতিবাদ করা দরকার ৷ ইহার উত্তরে এ্যালান 
অক্টোভয়ান হিউম, থথিওডোর বেককে বলেন যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান নাই। 
আলিগড়ের সঙ্কী্ণ স্থানে বাঁসর়া {তান এক অদ্ভুত তন্তুৰ প্রচার করিতেছেন ।৩ ভারত- 
বাসীর সংস্কৃতি ও এঁতিহাসিক এঁক্যের তিনি খবর রাখেন না। 1থওডোর বেকের 
“প্র, অধ্যক্ষ মারসন ও আ্চ'বল্ডও, বেকের ন্যায় সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করেন । 
আলিগড় আন্দোলনের মাধ্যমে ইংলশ্ডে ও ভারতে ইহাই প্রচার করা হয় যে জাতীয় 
কংগ্রেস কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান । কংগ্রেস ভারতীয় 
বি মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রাতানাধ্ব দাবী করিতে পারে না। কংগ্রেসের 
বিরোধিতা শাসন সংস্কারের দাবীর পশ্চাতে মুসালম সমাজের সমর্থন নাই । 
কংগ্রেসের পাল্টা সংগঠন হিসাবে আলিগড়ের নেতারা ইউনাইটেড 
ইন্ডিয়ান পৌট্টয়াটক এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন স্যার সৈয়দ ইহাও বলেন যে কংগ্রেসের 
3. British Paramountcy and Indian Rensissan ce. 


২. Hunter—Indian Mussalmans. 
৩. RB. Jacharia—Mnuslims in India. 


ইংরাজের প্রতি 
আনুগত্য 
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পার্লামেণ্টারী শাসনের দাবী ভারতের পক্ষে উপযোগী নহে। তাঁহার ভয় ছিল যে 
পার্লামেন্টারী শাসন চাল; হইলে পিছাইয়া-পড়া মুসলমান সমাজের হাত হইতে শিক্ষিত 
হন্দগণ ক্ষমতা ছিনাইয়া লইবে ৷ 

আলিগড় আন্দোলনের প্রভাব মুসলিম অভিজাত ও যুব সমাজের উপর গভারভাবে 
পড়ে। যদিও বেশ কিছ; সংখ্যক স্বচ্ছ দৃষ্টি, জাতীয়তাভাবসম্পন্ন মুসলিম নেতা 
আলিগড় আন্দোলনের কংগ্রেসের পতাকার নীচে আসেন তবুও মুসলিম সম্প্রদায়ের 
সাশপরদায়িক দৃষ্টিঙ্গীর বেশ বড় অংশ আলিগড় আন্দোলনের প্রভাবে কংগ্রেস হইতে 
পরিণাম £ জাতীয়তা- দুরে থাকেন । এই আন্দোলন হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে যে 
বাদের ক্ষত স্থষ্টি বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক ক্ষত সৃষ্টি করে তাহা পরিণামে ভারত 
ব্যবচ্ছেদ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দ্বারা সমাধি লাভ করে।. উগ্র হিন্দুরা শিবাজী 
উৎসব ও ভারতমাতাকে দেবীরুপে কল্পনা করিলে উগ্র মুসলমানেরা ইহাতে প্রতিবাদ 
জানায়। চতুর ইংরাজ সরকার হিন্দুমুসলিম বিভেদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করিয়া দেয় । তবুও একথা সত্য যে আলিগড় আন্দোলন 
সুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রসার কারয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য নূতন জীবন 
প্রবাহের সণ্তার করে । এই আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য ভুল হইলেও সাংস্কৃতিক লক্ষ্য 
ছিল ধুব ৷ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রতিবাদী সাহিত্য ও সাহিত্যে স্বাদেশিকতার প্রভাব ই 
বহ্কিম_রবীন্দ্রনাথ 


( Literature of Protest and Patriotism 
Bankim to Rabindranath ) 


প্রতিবাদী ও দেশাত্মবোধক সাহিত্য ( Protest and 
Patriotism in Literature) জাতীয় সাহিত্য ছাড়া জাতীয়তাবাদের বিকাশ 
হয় না। স্বদেশবাসীর ধ্যান-ধারণা সাহিত্যই প্রাতফালত হয়। সাহত্যের মাধ্যমেই 
জাতির পরাধীনতার মর্মবেদনা প্রকাশিত হয় এবং স্বদেশ মন্ত ছড়াইয়া পড়ে। কাঁব 
টা ঈশ্বর গডপ্তই হইলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাঁব যানি তাঁহার 
হিতে াদেশিকতা কৃবিতাবলাঁতে স্বদেশ ধর্ম ও স্বাদোশকতার আদর্শ প্রচার করেন। 
তান সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় ইংরাজ দ্বারা ভারতবর্ষের শোষণের 

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। কাব ঈশ্বর গ্ডগ্ত লক্ষ্য করেন যে কিছ? ইংরাজী শিক্ষিত 
দেশবাসী ভারতীয় ভাব ও আদর্শকে ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাব ও জীবনধারাকে সার 


২০৮ আব্দীনক ভারত 


কারয়াছেন। ইহারা যে পথে চাঁলয়াছেন তাহার ফলে ভারতীয়গণ নিজ স্বদেশ ও সভ্যতা 
সম্পর্কে হীনমন্যতায় ভুঁগতে থাঁকবে ৷ ইহাদের খাদহীন ইংরাজ ভান্ত ও হীনতা লক্ষ্য 
কাঁররা কাঁব ঈশ্বর গুপ্ত বলেন যে-_“তুঁম মা ক্পতরহ; আমরা সব পোষা গরু” ইত্যাদি৷ 
সংবাদ প্রভাকর পান্রিকার স্তম্ভে ঈশ্বর গুপ্ত 'নভর্নকভাবে স্বাদৌশকতার মন্ত্র প্রচার 
কারয়া বলেন__ 
পল্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে 
প্রেমপূর্ণ নয়ন মৌলয়া 
কতরুপ স্নেহ কাঁর দেশের কুকুর ধাঁর 
বিদেশের ঠাকুর ফোঁলয়া ।” 
ডরোজিও একদিকে কুসংস্কার ও সামাজিক আচরণকে যেমন তীব্র আঘাত করেন, 
বিটি তেমনই অপরদিকে তাঁহার ইংরাজী কাঁবতায় স্বদেশ প্রীতির পারিচয় 
দেন। ঝাঁষ দ্বজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিরোজিওর--“স্বদেশের প্রাতি” 
কাঁবতার বঙ্গানুবাদ করেন । সেই অনবদ্য অনুবাদের একটি অংশ এই_ 
“কোথায় সে বন্দ্যপদ ৷ মহিমা কোথায় ৷ 
গগন বিহারী পক্ষী ভূমিতে ল:টায়” ৷ 
ভারতের অতীত গোঁরবের অন্তগমন সম্পর্কে ডিরোজিওর দীর্ঘ নিঃ*বাস আমরা এই 
কবিতার চরণে উপলব্ধি কারতে পারি । 
পরাধীনতায় গ্রান, ইংরাজ শাসনের অত্যাচার উনবিংশ শতকের 'শাক্ষিত ভারতবাসীকে 
সজাগ কারয়া তুলে । অপরাদকে দেশবাসীর মধ্যযুগায় কুসংস্কার, সামাজিক কুপ্রথা 
তাহাদের ব্যথিত করে। নব্যবঙ্গ দল তাহাদের প্রাথমিক উগ্রতা 
লবাবঙ্গ দলের সাহিচ্য কাটাইয়া যৃক্তিবাদের আলোকে সমাজ-সংদ্কার ও শাসন সংস্কারের 
মাইকেল মধুসুদন ন নু 24 
কথা বাভন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করেন। জ্ঞানান্বেষণ, 
এনকুয়েরার প্রভাতি পত্র-পাত্রকা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় । নব্যবঙ্গের শিরোমাণ 
মধুকবি মাইকেল মধুসূদন ইংরাজী সাহিত্যের অঙ্গন ছাড়িয়া বাংলা ভাষার অঙ্গনে 
সোনার ফসল ফলাইতে আরম্ভ করেন । কাঁববর মধ-সুদনের 
“রেখো মা, দাসেরে মনে 
এ মিনতি কাঁর পদে ---” 
এবং “বঙ্গ ভাষার প্রীতি” কাঁবতায়_ 
“হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন'**” 
প্রীত বাঙালীর হৃদয়ে স্বদেশ প্রীতি জাগায় । কেহ কেহ মনে করেন'যে মাইকেলের 
মেঘনাদবধ কাব্যের মেঘনাদ চারত্র বাংলার জাগ্রত চেতনা ও সংগ্রামী মনোভাবের প্রতীক । 
এই মেঘনাদ অন্যায় মাথা পাতিয়া না লইয়া জীবনপণ সংগ্রাম চালায় । বাংলার জাগ্রত 
যৌবন মেঘনাদ চাঁরত্রে রূপ পায় । 
কব শ্রীমধুস্দন বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে যে বীজ রোপণ করেন উত্তরকালে তাহা 
ফুলে ফলে ভাঁরয়া উঠে। রঙ্গলাল ১৮৫৭ প্রঃ বিদ্রোহের পর তাঁহার বিখ্যাত গান 
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“স্বাধীনতা হাঁনতায় কে বাঁচতে চায় হে” রচনা করেন । তাছাড়া রঙ্গলালের কর্মদেকী 
রঙ্গলাল : দীনবন্ধু প্রভাতি নাটকে স্বদেশপ্রেমের প্রভাব দেখা যায় । দানবন্ধয নীলদ্পণ 
- নাটকে নীলকর সাহেবগণের নৃশংস অত্যাচারের যে জলন্ত ছবি 
আঁকেন তাহা দেশবাসীকে শিহারত করে । পাদ্রী লং সাহেবের নামে এই নাটকের ইংরাজী 
অনুবাদ প্রকাশিত হয় । কেহ কেহ মনে করেন যে মাইকেল মধ্সৃদন এই অনুবাদ কার্য 
করেন। লং সাহেবের নামে তাহা প্রকাশিত হয়। নীলদপ্পণের ইংরাজী অনুবাদ 
ইংলণ্ডে প্রচারিত হইলে নীলকরগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত জাগে । লং সাহেবকে 
বিচারালয়ে জরিমানা করা হইলে কালীপ্রসন্ন সিংহ সেই জরিমানার টাকা দেন । লং 
সাহেবের এক মাস জেল হইলে বাংলার কবি গান বাঁধেন = 
“নীল বানরে সোনার বাংলা করল এবার ছারখার 
অসময়ে হরিশ ম’ল লঙের হ'ল কারাগার ৷” 
স্বামী বিবেকানন্দের বন্তুতাবলীও স্বাদেশিকতা প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয় ॥ 
বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পরিব্রাজক প্রভৃতি গ্রন্থ স্বদেশপ্রেমে সম্‌জ্জল। তিনি 
উদ্বোধন পত্রিকার মাধ্যমে জাতির জাগরণের চেণ্টা করেন। ইহার পর সাহিত্য সম্রাট 
বণ্কমচন্দ্র বাংলা রঙ্গমণ্ডে রাজোচিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হন । মহা- 
2 ভারতের বার অজু নের অপর নাম ছিল সবাসাচী। তিনি দুই হাতে 
শর ও অস্তচালনা করিতেন বালয়া এই নাম পান। বাঁঙকমচন্দ্র ছিলেন 
বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী ৷ উপন্যাস, প্রবন্ধ, সাংবাদিকতা সকল বিভাগেই তিনি ছিলেন 
সিদ্ধহপ্ত। আনন্দমঠ উপন্যাসে বাঁঙ্কম স্বদেশপ্রেমকে আবেগে সাত কাঁরয়া বাঙালীর 
ঘরে ঘরে ছড়াইয়াদেন। আনন্দমঠের সন্তানদল ছিল দেশমাতৃকার সেবায় নিবোদিত- 
প্রাণ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী দল । দেশমাতাকে মাতৃরূপে বন্দনা কারয়া তাঁহার মুক্তির কথা 
বঙ্কিম আনন্দমঠের মাধামে প্রচার করেন৷ স্বদেশপ্রেমই শ্রেণ্ঠ ধর্ম একথা বাঁঙকম স্বামী 
সত্যানন্দের মুখ দিয়া বলান । আনন্দমঠের স্বদেশমন্ত্র “বন্দেমাতরম:” সঙ্গীত ভারতবাসীর৷ 
ঘরে ঘরে জাতীয় মন্রূপে ছড়াইয়া পড়ে । “সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা, শস্য 
শ্যামলা ::-” দেশমাতার রূপ জাতির মনের পটে পাকা রংএ আঁকা হইয়া যায় । বঙ্কিম- 
চন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম প্রভাত ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস জাতিকে তাহার অতীত 
গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । দেবীচৌধুরাণীতে ভবানী পাঠকের মুখে “নিচ্কাম 
কর্মের” বাণী জাতির হৃদয়কে মাথত করে। দেবীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার 
শান্ত জাতিকে আত্মবলে বলীয়ান করে । বঙ্কমের কমলাকান্ত শর্মা আহফেন দেবী হইলেও 
সত্যদ্রণ্টা । শিক্ষিত ভারতীয়গণের ইংরাজীয়ানার মোহ এবং চাকুরীঞজীবর প্রাত কমলা- 
কান্তের কটাক্ষময় উীন্ত জাতিকে সচাঁকত করে ॥ বঙ্কিম কমলাকান্তের মুখ দিয়া বিধব্য 
বিবাহ, স্বী স্বাধীনতার বাণী এবং অন্ধ ইংরাজীয়ানার বরুদ্ধে প্রাতবাদ জানান ৷? 
বাঁঙ্কমের বিভিন্ন প্রবন্থ যথা “বাঙলার ইতিহাস” “ভারতের স্বাধীনতা” প্রভৃতি তাঁহার 
গভীর মননশীলতা ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দেয় । 
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2. A. Tripathy—Extremist Challenge. 
ভারত ( ১২শ )--১৪ 


২১০ আধ্বীনক ভারত 


বাঁঙকমের রচনায় দেশাত্মবোধের যে জাগরণ ঘটে তাহা অগ্রাতহত গাঁততে আগ্াইয়া 
চলে ৷ হেমচন্দ্র জাতিকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, গ্রীস ও রোমের বিশাল সাম্রাজ্যের পতন 
হইয়াছে। তিনি প্রকারান্তরে বলেন যে হীত্হাসের নিয়মে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যেরও পতন ঘাটবে । ইলবাট বিল বিতর্কে হেমচন্দ্র জাত্যা- 
ভমানী ইংরাজকে ধিক্কার দিয়া “নেভার, নেভার” নামক ব্যঙ্গ কাঁবতা রচনা করেন । 
হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যেও স্বদেশাভমানের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । কাব নবীনচন্দ্ 
তাঁহার পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে পলাশীর প্রান্তরে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতার অবসানের 
যে মর্মস্পর্শা চিত্র আঁকেন তাহা জাতিকে শিহরিত করে। নবীনচন্দ্রের রৈবতক কাব্যে 
শ্রীকৃষ্ণ ভাবে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য দ্থাপনের পাঁরকল্পনা করেন তাহা বিশ্লেষণ করা 
হয়। এছাড়া কুরুক্ষেত্র কাব্যেও ভারতের এক্যের আদর্শ প্রচার করা হয় । 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার প্রবর্তন করিলে 
স্বদেশী সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন জোয়ার দেখা দেয় । নবগোপাল মিত্র মহাশয় “ন্যাশন্যাল” 
রব কথাটির উপর এমনই জোর দিয়া সর্বদা শব্দটি ব্যবহার করিতেন যে 
দ্বজেন্্রনাথের রি 
হিন্দুমেলা রসিক বাঙাল তাহার নাম রাখে “ন্যাশন্যাল শান্তর” । হিন্দুমেলায় 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরেয় বিখ্যাত রচনা “মিলে সব ভারত সন্তান” গান- 
খানি সর্বপ্রথম গাওয়া হয়। হিন্দুমেলায় বিশ্বকাবি রবান্দ্রনাথও স্বরচিত স্বদেশী সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন। রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস “মহারাষ্টর-জাবন প্রভাত”, “রাজপন্ত'জীবন 
. সন্ধ্যা” প্রভাত জাতীয় ভাবের জাগরণে সহায়তা করে 
রবীন্দ্রনাথ ক্রমে জাতীয়তাবাদী সঙ্গীতের দ্বারা জাতির জাগরণ ঘটান। বঙ্গভঙ্গের 
প্রতিবাদে তাঁহার বিখ্যাত “বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়, বাংলার ফল, এক 
হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান” গানখানি জাতির মর্ম বেদনাকে প্রকাশ করে । 
শিবাজী উৎসব উপলক্ষে তাঁহার বিখ্যাত “শিবাজী” কাঁবতা রচিত 
হয়। এছাড়া স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত “জন গণ মন 
অধিনায়ক জয় হে”, “আয় ভুবন মনো মোহনা,” “আমার সোনার বাংলা” প্রভৃতি অসংখা 
সঙ্গীতের ডালিতে কাঁবগ[র; ভারত লক্ষণীর অঙ্গনকে সাজাইয়া দেন। কাঁবগুরু তাঁহার 
“চার অধ্যায়” উপন্যাসে বিপ্লবী ভাবধারাকে প্রতিফলিত করেন । তাঁহার মুক্তধারা ও রন্ত 
করবা উপন্যাসে অত্যাচারী যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের আর্তীচংকার 
ও বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে । 'দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁহার “যেদিন সুনীল জলধি হইতে, উঠিলে 
জননী ভারতবর্ষ,” “ধন ধান্যে প্পে ভরা,” “ভারত আমার জননী আমার" প্রভৃতি গান 
ছারা জাতিকে আবেগ ও স্বদেশপ্রেমে সি্চিত করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মেবার পতন, 
সাজাহান প্রভাত নাটক স্বদেশপ্রেমের জাগরণ ঘটায়। অতুল প্রসাদের “বল বল বল সবে,” 
‘ডিঠগো ভারতলক্ষযী” প্রভৃতি গানও সমাদর পায়। রবীন্দ্র যুগের শেষের দিকে কাব নজরুল 
ইসলাম বঙ্গভারতীর স:মধূর বাঁণার তারে রুদ্র সুরে দেশাত্মবোধক গানের ঝংকার তুলিয়া 
যব শত্তিকে ত্যাগে উদ আবেগে দুর্জয় করিয়া তুলেন । নজরুলের “কারার এ লৌহ- 
কপাট” হইল পরাধীনতার শিকল ভাঙার গান৷ রবান্দ্রযুগের শান্তিমান উপন্যাসিক 


হেমচন্দ্ৰ 


রবীন্দ্রনাথ 


প্রাচ্য শিল্পরীতির বিকাশ ২১১ 


শরৎচন্দু তাঁহার পল্লীসমাজ, পণ্ডিতসশাই প্রভৃতি উপন্যাসে গ্রাম্যসমাজের কুসংস্কারকে তাঁর 
আঘাত করেন । শরৎচন্দ্র তাঁহার পথের দাবী উপন্যাসে সব্যসাচীর চরিত্রে বাংলার বিপ্লবীর 
ত্যাগদীপ্ত উজ্জ্বল চারত্র আঁকেন। এইভাবে দেশাত্মবোধক সাহিত্য জাতিকে নব আদর্শে 
বলীয়ান করে । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
প্রাচ্য শিল্পরীতির বিকাশ 


( Birth of Oriental art ) 


প্রাচ্য শিল্পকলা ন্বিকাশা ( Birth of oriental art )৪ মুঘল 
সাম্রাজ্যের পতনের ফলে রাজনৈতিক অবক্ষয়ের সহিত ভারতীয় শিল্পকলার গভীর অবনাত 
ঘটে.। এই কারণে অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে নৃতন 


লি গ্রাতভার পরিচয় পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতকে ও উনবিংশ 
শতকের প্রথম দিকে ভারতীয় শিল্পীগণ পাশ্চাত্য শিল্পকলার অন্ধ 


অনুকরণ করেন । ইওরোপাঁয় শিল্পীরা ই'হাদের নকলকারা বলয়া সম্মান কারতেন না। 
ভারতীয় শিল্পীগণের সজনী প্রতিভা এই যুগে মত হইয়া পড়ে। কিন্তু বেশী দিন 
ভারতীয় শিল্পকলা এই বন্ধ্যা অবস্থায় থাকে নাই সাহত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
উনবিংশ শতকে যেমন ভারতের নব জাগরণের সুচনা হয়, শিল্পকলার ক্ষেত্রেও সেইরূপ 
নূতন সৃষ্টির জোয়ার বাহতে আরম্ভ করে ।- 
ভারতীয় শিল্পকলায় এই যে নূতন শৈলীর সষ্ট,হয়*তাহাকে প্রাচ্য শিল্পকলা বা 
ওরিয়েপ্টাল আট বলা হয়। শিল্পী ২২ 
রাবিবমণ ইওরোপাঁয় আঙ্গিকে ভারতীয় ২ 
বিষয়বস্তু আঁকয়া প্রশংসা পান। 
কলিকাতা সরকারা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ 
হ্যাভেল ভারতীয় চিরায়ত চি্শৈলীর 
উচ্চ প্রশংসা করেন। তাঁহার প্রভাবে 


be 


রব ভারতীয় শিল্পীরা 
অবনীন্দ্রনাথ £ প্রাচীন নু 
শিল্পধারার জাগরণ ছার 
- অনুকরণ নাকরিয়া 
ভারতীয় রীতির চর্চা আরম্ভ করেন। 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় শিল্প অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সম্পকে তাঁহার,ভাষ্য সাদরে গৃহীত 
হয়। ডাঃ কুমার স্বামীও ভারতীয় সংকাত ও শিল্পকে তাঁহার রচনাবলীর দ্বারা বিশ্বের 
দরবারে প্রাতিষ্ঠিত করেন৷ চিত্রকলার ক্ষেত্রে প্রাচ্য শিল্পরীতির পুনর্জাগরণের পুরোহিত 


২১২ আধুনিক ভারত 


ছিলেন শিল্পগ্রু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন শিল্পকলা রাঁতির সহিত 
আধুনিক ভারতীয় ধ্যান-ধারণার সমন্বয় সাধন করেন। তান পারসীক, মুঘল, হিন্দ 
চিত্রকলা ও লোকাঁশল্পের পুনরায় চর্চা আরম্ভ করেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার 
শিষ্যমণ্ডলী, যথা নন্দলাল বস:, অসিত হালদার প্রভৃতি বহ শিল্পীর মধ্যে তাঁহার ভাব- 
ধারা ছড়াইয়া দেন । পাঞ্জাবের আবদুর রহমান চাঘতাইও একাঁট শিল্পরীতির প্রবর্তন 
করেন। চিত্রকলা ছাড়া ভাস্কর্যশিল্পেরও এই যুগে বিরাট উন্নীত ঘটে । কাঁলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ে ভাস্কর্য [শিল্পের চর্চা বিশেষভাবে হয় । ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এই 
দশল্পে বিশেষ দক্ষতা দেখান ৷ স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিক স্থাপত্য বিজ্ঞানের সাহত 
মুঘল বা রাজপুত স্থাপত্যের সমন্বয় ঘটাইয়া স্থাপত্যরীত গঠন করা হয়। লগ্ডনের 
ইণ্ডিয়া হাউস এই স্থাপত্যরীতির একাটি দণ্টান্ত। এই সঙ্গে ভারতীয় নত্যাঁশজ্পের 
অগ্রগ্গাতর কথাও স্মরণ করা দরকার। উনবিংশ শতকের প্রাক্কালে ভারতীয় নৃত্যকলা 
অবহেলিত ছিল । বিদ্দজন সমাজে ইহার আদর তেমন ছিল না। কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথ 
ভারতীয় নৃত্যলক্ষরীর ধূলিমালন রূপকে পুনরায় সংস্কৃত করিয়া বিশবসভায় তাহার 
মাঁহমা উদঘাটন করেন ৷ ি*বভারতীর মাধ্যমে তিনি বাংলার লোকনৃত্যের সহিত মাঁণ- 
পুরী, কথক ও কথাকালির সমন্বয় সাধন কাঁরয়া নৃত্যনাটক রচনা করেন । ইহা বিশ্বে 
বিশেষ আদৃত হয় । উদয়শকর ভারতীয় নৃত্যের বিশুদ্ধ আঙ্গিকের রচনা করিয়া বিশ্বের 
দরবারে প্রচুর সম্মান লাভ করেন । এছাড়া কেরল মণ্ডলম, শ্রিবাচ্কুর প্রভাতি দক্ষিণী 
নৃত্যের চর্চার উৎকর্ষতা দেখা যায় । বালা সরস্বতী কথক, কথাকাল, কুঁচিপন্র নৃত্যে 
পারদাঁ্তা দেখাইয়া বহুদেশে প্রশংসা পান । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
সংবাদপত্র ও জনমতের অগ্রগতি 2 দেশীয় সংবাদপত্র আইন 


( Development of the Press and Public opinion : 
Vernacular Press Act and after ) 


সংবাদপত্র ও জনসতেনর অগ্রগতি ( Development of 
the Press and Public opinion): তৃতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ভারতীয় 
সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা বলা হইয়াছে (পৃঃ ৭৯ দেখ )। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
আদর্শ ও জাতীয়তাবাদ প্রসারে ভারতীয় সংবাদপন্রগুলৈ প্রধান ভামকা নেয়। ১৮৫৭. 
থাঃ বিদ্রোহের পর ভারতীয় সংবাদপত্রগণল রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ, সরকারী নীতির 
সমালোচনা ও জনসাধারণের দুঃখ-দুদ্শার কথা প্রচার করিয়া জনমত গঠন করে । ১৮৫৭ 
থাঁঃ পর হইতে ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দুইটি ধারা লক্ষ্য কুরা যায়। ইংরাজ 
মালিকানায় ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত পত্-পাঁ্কা ইংরাজ শাসনের পক্ষে প্রচার চালায় ৷ 
অপরাঁদকে ভারতীয় মালিকানায় প্রকাশিত ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় পন্-পাত্রকা 


সংবাদপত্র ও জনমতের অগ্রগতি £ দেশীয় সংবাদপত্র আইন ২১৩ 


জাতীয়তাবাদী ভাব প্রচার করে৷ ইংলিশম্যান প্রভৃতি ইংরাজ মালিকানার সংবাদপন্রগূলি 
সরকার সমর্থক ও ভারতীয় বিরোধী দৃষ্টি নেয়। অপর দিকে ভারতীয় মালিকানার 
সংবাদপত্ৰগুলি প্রধানতঃ সরকার বিরোধা ভূমিকা নেয় । এযাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র বা 
ইংরাজী মালিকানার সংবাদপত্রের মধ্যে ১৮১২ থাঃ প্রতিষ্ঠিত জন 
ইবি বুল (০150 8811) গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী মতের ভন্ত ছিল। ইংলিশ- 
ম্যান পত্রিকা ছিল কলিকাতার ইংরাজ সমাজের প্রিয় পত্রিকা । ইহার 
ভারতীয় বিরোধী মনোভাব ছিল সুপরাচিত। এছাড়া এ-লা হাভারের পাইওনিয়ার 
( Pioneer ) এবং মর্নিং পোষ্ট ( Morning Post ) পান্রিকাগুলিও ঘোর ইংরাজ ভন্তির 
পরিচয় দেয় । ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া ও চ্টেটসম্যান পত্রিকা একত্রিত হইয়া দি স্টেটসম্যান 
পাত্নিকায় পরিণত হয়। য্যক্তিপূর্ণ ও নিভুল সংবাদ পরিবেশন করিয়া ইহা প্রচুর সুনাম 
পায়। ১৮৬১ প্রাঃ বোম্বাই টাইমস ও আরও দুইটি পত্রিকা একত্রিত হইয়া টাইমস অফ 
ইণ্ডিয়া ( Times of India ) নামে আত্মপ্রকাশ করে। 
ভারতীয় মালিকানায় ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগনলি নিভাঁকভাবে সরকারের 
সমালোচনা ও রাজনৈতিক মত প্রকাশে ব্রতী হর । হিন্দ; পোট্ররট পাত্রিকার সম্পাদক 
হরিশচন্দ্র মুখাজাঁ এ বিষয়ে নিভাঁক ও যযন্তিবাদী সাংবাদিকতার এক বিরল দ্টান্ত 
রাখেন ৷ নীলকরগণের অত্যাচারের বিরদ্ধে হরিশ্চন্দ্র তাহার কলম চালনা করিয়া সরকারকে 
এবিষয়ে সচেতন করেন । ১৮৫৭ খ্রাঁঃ বিদ্রোহ সম্পর্কেও তিনি বলিষ্ঠ 
ভারতী মালিকানা দাগ গ্রহণ করেন। হার্ড মৃত্যুর পর কৃষদাস পালের 
হিন্দু পেট সম্পাদনায় হিন্দ; পেট্টিয়ট নিভাঁক ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার আদর্শ 
অন্লান রাখে । ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে কৃষ্দাস “প্রায় 
২৩ বৎসর ধরিয়া এই পন্রিকাকে দেশের শন্তির ( Power of the country ) প্রতীকে 
পরিণত করেন” ৷ সরকার অনেক ক্ষেত্রে এই পত্রিকার মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়া গ্রহণ 
করিতেন ৷ এছাড়া কেশবচন্দ্রের ইণ্ডিয়ান মিরর, সমরেন্দ্রনাথের বেলী প্রভাতি পান্রিকাও 
বিখ্যাত ছিল ৷ বেঙ্গলী পত্ৰিকা এক সময় জাতীয়তাবাদীগণের মুখপাত্রে পরিণত হয় ৷ 
এছাড়া বাংলার বাহিরে, পাঞ্জাবের লাহোর ট্রিবিউন, উত্তর প্রদেশের ইণ্ডিয়ান হেরাল্ড, 
মাদ্রাজের দি হিন্দ? নেটিভ পারিক ওঁপানিয়ন, বোম্বাইয়ের মারাঠা, ইন্দ-প্রকাশ, ভয়েস 
অফ হীণ্ডিয়া প্রভৃতি ছিল {বিখ্যাত ইংরাজী পাঁত্কা । কাঁলকাতা হইতে রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মডার্ণ রিভিউ পত্রিকাও সং সাংবাদিকতা এবং উন্নত মানের 
আলোচনার জন্য প্রশংসা পায় । 
১৮৬১ খ্রীঃ কাউন্সিল আইন পাশ হইলে ভারতীয় সাংবাদিকতায় নূতন আলোড়ন 
দেখা দেয়! এই আইনের সমালোচনায় সংবাদপন্রগীল মুখর হইয়া উঠে। এই সময় 
বাংলা সংবাদপত্র £ হইতে ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্রগ্ীল ভারতীর়গণের মধ্যে 
সোম প্রকাশ, জাতীয়তাবাদের স্টারের জন্য বিশেষ চেষ্টা চালায় । দেশীয় ভাষার 
সাধারণী, বঙ্গদর্শন. সংবাদপন্রগ্লির সমালোচনা সর্বদা নিরপেক্ষ না হইলেও ইহাদের 
লেখার বাঁঝে জনমত বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 


২১৪ আধ্ীনক ভারত 


সোমপ্রকাশ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাদর্পণ এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শিক্ষা 
দপণ পত্ৰিকাই সর্বপ্রথম ইংরাজ ও ভারতবাসীর জাতিগত ব্যবধান বৃঝাইতে “জাতিবৈর” 
কথাটি ব্যবহার করে৷ বাঙ্কমচন্দ্রে সম্পাদনায় 'সাধারণী” ও বঙ্গদর্শন” জাতীয়তাবাদ 
ও রাজনৈতিক চেতনার বিস্তারে এঁতিহাসিক ভূমিকা নেয় । আর্ধদর্শন, ভারত মিহির 
ও হিন্দ; হিতৈবিণীর কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ও পরে হিরন্ময়ী দেবী 
সম্পাদিত ভারতী পত্রিকা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাঁদত প্রবাসী পান্রকা, রামকৃষ্ণ 
মিশন প্রকাশিত উদ্বোধন পত্রিকা প্রভৃতি সাহত্য, সংস্কাত, ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করিলেও 
জাতীয়তার বিকাশে ইহাদের অবদান কম ছিল না। - 
১৮৬৮ খ্রীঃ অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশ ভারতীয় সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক 
জাগরণের ইতিহাসে একাট নৃতন যুগের সূচনা করে। অমৃতবাজার প্রথমে যশোহর 
হইতে একাট বাংলা সাপ্তাহিক পান্রকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। 
শিশির কুমার ঘোষ ছিলেন ইহার সম্পাদক । প্রথম হইতে ভারত- 
বাসী ও শাসক ইংরাজের পরস্পরশীবরোধী স্বার্থের কথা অমৃতবাজার তুলিয়া ধরে । এই 
কাগজের একটি স্তম্ভে মফঃস্বলে ইংরাজ কর্মচারীগণের দুনাতির খবর বাহির হইত। 
ইহার ফলে সরকারী কোপ পত্রিকাটির উপর পড়ে এবং পত্রিকার সম্পাদক ও কমণচারী- 
গণকে নানাভাবে লাঞ্ছনা করা হয়। ১৮৭৮ গ্রীঃ ল লিটন দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র 
দমন আইন করিলে রাতারাতি অমৃতবাজার পা্রিকা ইংরাজী কাগজে রপান্তারত হয়। 
১৮৯১ খীঃ ইহা দৈনিক পন্রিকাতে পরিণত হয় এবং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। 
অমৃতবাজার পত্রিকা ভারতীয় সাংবাদিকতার জগতে দিগল্তম্ভের ন্যায় কাজ বরে । . 
বাংলায় বঙ্গবাণী, সঞ্জীবনী ও এক পয়সা মুল্যের সুলভ সমাচার দরকারণ কাজের 
শঞ্জীবনী ও হলত. সমালোচনা খুবই তাঁৱভাবে চালায়। সমাজ সংস্কারের জন্যও 
174 সঞ্জীবনী পত্রিকা তাহার প্তম্ভে অগ্নিময় আলোচনা চালায় । এই- 
ভাবে সংবাদপন্র জাতীয় জাগরণে বিশেষ কার্যকর ভূমিকা নেয় ৷ 
দেশীয় সংবাদপত্র দমন আইন ও ভাক্সতীস্ব 
সংনাদগসতেক ভূমিক! (The Vernacular Press Act and the 
Role of the Press ) ৪ ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপন্রগুলির আগ্িব্যাঁ লেখনী 
ইংরাজ সরকারকে চঞ্চল করিয়া তুলে । কলিকাতার সংবাদপন্রগ:লির তাঁব্র আক্রমণ সরকারী 
রনির রোষের বিশেষ কারণ হইয়া দাঁড়ায় । লর্ড লিটন বড়লাট হইয়া বলেন 
দেশীয় সংবাদপত্র. যে “বাঙালী বাবূগণ রাজদ্রোহমূলক সাংবাদিকতা চালাইয়া সরকারকে 
দমন আইন উত্যন্ত করিতেছেন ।” ফলে ১৮৭৮ প্রাঃ ৯নং দেশীয় ভাষার সংবাদ- 
পত্র দমন আইন পাশ করিয়া সরকার দেশীয় সংবাদপন্রের কণ্ঠরোধ 
কারবার ব্যবস্থা করেন। এই আইনে বলা হয় যে_(১) দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত 
সংবাদপত্রের প্রকাশক ও মাদ্রণকারী এমন কিছ: প্রকাশ কাঁরবেন না যাহাতে লোকের মনে 
সরকারের প্রতি বিরুপ ধারণা জন্মে । (২) এজন্য প্রকাশক ও মুদ্রণকারীকে ম.্চেলেখা 
দিতে বলা' হয় । (৩) প্রাতশ্রুতি ভঙ্গ করিলে মুদ্রণ যন্ত্র বাজেয়াপ্ত ও জরিমানা করার 


অমুতবাজার পত্রিকা 


সংবাদপত্র ও জনমতের অগ্রগতি ৪ দেশীয় নংবাদপন্র আইন ২১৫ 


ব্যবস্থা করা হয়। (৪) মাদ্রাজ প্রদেশকে এই আইনের আওতা হইতে বাহিরে 
রাখা হয়। 

লর্ড লিটনের সংবাদপত্র দমন আইন প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলিকে 
পাষিয়া মারিবার চেষ্টা করে। অমৃতবাজার পত্রিকা এই আইনের আওতা কাটাইবার জন্য 
রাতারাতি ইংরাজী ভাষার পত্রিকায় রূপান্তারত হয়। মাদ্রাজ প্রদেশ 
আ এই আইনের বাহিরে থাকায় মাদ্রাজে দি হিন্দ: ( The Hindu ) 
নামে একটি প্রথম শ্রেণীর ইংরাজী কাগজ (১৮৭৮ গ্রীঃ) বাহির 
হয়। ইহা সংর্রহ্গণ্য আইয়ার প্রভৃতির সম্পাদনায় বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার উজ্জবল দষ্টান্ত 
স্থাপন করে। | 
লর্ড লিটনের দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র দমন আইনের প্রতিবাদে স:রেন্দ্রনাথ এক 
রেজরনাথের সংবাদপত্র সর্বভারতীয় প্রতিবাদী আন্দোলন গঠন করেন | বাক স্বাধীনতা 
দমন আইনের ধৰংসের বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র ধিক্কার ধান উঠে ৷ শেষ পর্যন্ত লর্ড 
প্রতিবাদ সংবাদপত্র রিপন ১৮৮২ খ্রীঃ লর্ড লিটনের এই দমনমূলক আইন প্রত্যাহার 
দমন আইন প্রত্যাহার করেন । ইংরাজ সরকারের এই দমনমুলক আইনের প্রতিবাদে 
ভারতীয়গণের রাজনৈতিক চেতনা আরও তাঁর হইয়া উঠে । - 
ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলক মারাঠী ভাষায় “কেশরী” এবং ইংরাজী 
“মারাঠা” প্রকাশ করিয়া ভারতীয় সাংবাদিকতা ও স্বাধীনতা 
0 আন্দোলনে যুগান্তর আনেন। তিলকের কেশরী সংগ্রামী 
জাতীয়তাবাদের তুর্য বাজাইয়া জাতিকে সক্রিয় সংগ্রামের জন্য 

উদ্বুদ্ধ করে । < 
জাতীর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর ভারতাঁয় সংবাদপন্রগডুলে জাতীয় কংগ্রেসের ভাবধারা 
ও আদর্শকে দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া দেয়। ইংরাজ মালিকানার সংবাদপত্রগুলে কংগ্রেস 
বিরোধা ভূমিকা নেয়, অপর দিকে ভারতীর মালিকানার সংবাদপত্র কংগ্রেসের সমর্থন 
করে। সংবাদপত্রগ্ূলি সরকারের করনীতি, ভারতীয় সম্পদের বাহর্গমন ( Drain of 
wealth ), মাথাভারণ প্রশাসন, ইংরাজ আই. সি. এস. নিয়োগের প্রতিবাদ এবং 
পালণমেণ্টারী শাসন প্রবর্তনের দাবীকে উচ্চে তুলিয়া ধরে। 
ভারতের রাজনৈতিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে “ভারতের এক্য ও জাতীয়তাবাদের 
৮ LoS dik জাগরণে ভারতীয় সংবাদপত্র মুখ্য ভামকা নেয় ।”* ইংরাজের 
রর বিরদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সংবাদপত্র 'নিভাঁকভাবে জাতির 
নিকট নেতাগণের আহবান পে'ঁছাইয়া দেয়। 


3. British Paramountcy and Indian Renaissance. 
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( Religious Movements : Beginning of 
Militant Nationalism ) 


র্শ আন্দোলন এবং সংগ্রামী জাতীব্্ভাবাদের উপর 
স্তাহান্ল প্রভান্ব ( Religious Movements and their Impact on 
Militant Nationalism ) 8 ইতিহাসে দেখা যার যে, কোন বড় ঘটনার পশ্চাতে 
আদর্শগত প্রভাব কাজ করিয়া থাকে৷ ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে যেমন দার্শীনকগণের 
প্রভাব কাজ করে, সেইরূপ ভারতের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের জাগরণের পশ্চাতে ভারতীয় 
ধর্মমত বিশেষ কাজ করে । স্বামী বিবেকানন্দ, বাঙকমচন্দ্র ও স্বামী দয়ানন্দ যে ধর্মতত্ব 
প্রচার করেন তাহা সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়। (উনবিংশ শতকের 
ধর্ম আন্দোলনের বস্তুত বিবরণ তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ পৃঃ ৬২ দেখ )। 
স্বামী বিবেকানন্দ দেশবাসীর নিকট বেদান্ত ধের নব ব্যাখ্যা করেন। বিবেকানন্দ 
“জাতীয়তাবাদকে একটি উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শে পরিণত করেন” ।১ তিনি দেশবাসীকে 
নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আস্থা রাখিয়া চালতে উপদেশ দেন। যুব সমাজকে লৌহের 
ন্যায় মাংসপেশী, ইস্পাতের ন্যায় স্নায়ু এবং মনকে বজে:র ন্যায় দৃঢ় ও কঠোর প্রাতিজ্জায় 
শাণিত কারে আহ্বান জানান। তিনি গীতার আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া জাতিকে ক্লাবতা 
ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। ডাঃ ব্রিপাঠীর মতে “বিখ্যাত চিত্রকর মাইকেল এ্যাঞ্জেলো 
যেমন চন্রকলার মধ্যে বাস্তবতাকে সঞ্চার করেন, ধর্ম'তত্তেবর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ 
সেইরূপ বাস্তবতাকে স্থান দেন”।২ তানি 
মধ্যেই ভগবানের সাক্ষাৎ পান। “যন্র জীব তত্র 
শিব”, জীবই ভগবান, এই বাণী তিনি 
ভারতবাসীর মর্মে গাঁথয়া দেন। ইংরাজী 
সভ্যতা হইতে ভারতীয় সভ্যতা হন -এই 
ধারণায় জাতি যখন ভুগিতেছিল, স্বামী 
বিবেকানন্দ জাতিকে স্মরণ করাইয়া দেন যে 
ভারতের সংস্কৃতি পরম 
1 গৌরবের বস্তু। ভারত 
রি বাসন হীন বলিয়া লক্জায় 
স্বামী বিবেকানন্দ মাথা হেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই । 
দেশবাসীকে তিনি বলেন “উক্তিত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিরোধত" অর্থাৎ উঠ, জাগো, 
রাযি ল্রক raised nationalism to a high spirituul plane.” Dr. B. 
PB..Majumdar—Militant Nationalism in India. 


2. “Vivekananda was the Michelangelo of the realm of spirit.” Dr. A. Tripathy 
—The Extremist Challenge. 
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দমঞ্জ প্রাপ্য বুঝিয়া লও ৷ তাছাড়া স্বামীজী দেশের ধনী -দরিদ্র সর্ব সাধারণকে পরস্পরের 
ল্রাতা বলিয়া ভাবিয়া জাতীয় এঁক্য বাড়াইতে উপদেশ দেন। স্বামীজী হত দারিদ্র 
দু্খনী ভারতমাতার কথা দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেন। শ্রীঅরাবিন্দ কমযোগীন 
পত্রিকায় এই নব-জাতীয়তাবাদের গঠনে বিবেকানন্দের দান মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার 
করেন। ভারতের বিপ্রবীগণ বিবেকানন্দের বাণীকে পরম যত্নে আত্মস্থ করিয়া দেশমাতার 
ম্যন্তির জন্য ঝাঁপাইয়া পড়ে । 
সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রসারে বাকমচন্দ্রের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। বঙ্কিম 
তাঁহার উপন্যাস ও প্রবন্ধের মাধ্যমে নব-জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন। কুরক্ষেত্র যুদ্ধে 
বিজিত সুদর্শনধারা শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্টা ব্রত লইয়া অবতীর্ণ হন 
বাঁঙকম শ্রীকৃষ্ণের সেই ভূমিকাকে বলিষ্ঠ রেখায় তাঁহার কৃষচারর 
প্রবন্ধে তুলিয়া ধরেন ৷ ধমরাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সর্বভারতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন 
বাঁৎ্কম ছড়াইয়া দেন। রামমোহন জাতির জাগরণের জন্য যেরূপ উপনিষদের বাণীকে 
গ্রহণ করেন ; বাঁঙকম সেই উদ্দেশ্যে ভগবদ্‌গাঁতাকে ব্যবহার করেন. তিনি উপনিষদের 
্নগ্গৃণ রঙ্গকে” গীতার “সগুণ ব্রহ্ম” রুপে ব্যাখ্যা করেন। উপনিষদের “নিরাকার 
রহ্ষকে” তিনি সাকার উপাসনার পথে আনেন॥ এই “সাকার ব্ৰহ্ম” ছিলেন দেশমাতা। 
বহ্কিমনন্দ্র “বন্দেমাতরম” সংগীতের দ্বারা তাঁহারই বন্দনা গাহেন। আনন্দমঠের সন্ন্যাসী 
সত্যানন্দ এই দেশমাতার প্রতিমা ভক্ত মহেন্দ্রকে দেখাইয়া বলেন “মা যা ছিলেন; মা 
যা হইয়াছেন ; এবং মা যা হইবেন” ৷ ডাঃ ত্রিপাঠীর মতে বাঁ্কিমের পারকশ্পিত ধ্মরাজা, 
জাতীয়তাবাদীগণের স্বরাজ বা স্বরাজ্যে পরিণত হয় ; গাঁতার ধর্ম যুদ্ধ, স্বরাজ লাভের 
জন্য নিক্ছিয় প্রতিরোধ বা সশস্ত্র বিপ্লবের রূপ ধরে ।১ বাঁঙ্কমচন্দ্রেরে আনন্দমঠের সন্তান 
দল, বন্দেমাতরম্‌ মন্র ভারতীয় বিপ্লবীগণের প্রেরণার উৎস ছিল। সংগ্রামী জাতীয়তা- 
বাদ গঠনে বজ্কিমের আদর্শ বিশেষ কার্যকর হয়। বাঁঙকমের জাতীয়তাবাদী মতবাদ 
কংগ্রেসের নরমপন্হীগণের অকার্যকারিতা চোখে আঙ্গল দিয়া দেখাইয়া দেয়। অসার 
বক্তৃতা ও করুণ আবেদনের পথ ছাড়িয়া নিজ শান্তিতে জাতির অধিকার অর্জনের জন্যও 
বাচ্কমচন্দ্র বলেন । 
কোন কোন লেখক বাঁঙ্কমচন্দ্ের জাতীয়তাবাদী লেখার মধ্যে গোঁড়া হন্দুয়ানী ও 
মূসালম বিরোধী সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখা যায় বলয়া অভিযোগ করেন।; বাঁঙকমের 
বিরুদ্ধে এই সমালোচনার কোন ভিত্তি নাই। প্রথমত, বাঙকমচন্দ্র, আকবর বা হুসেন 
be hs! শাহ প্রভাত উদারপন্ছণী জাতীয়তাবাদী শাসকগণের চারন্র মসীলপ্ত 
ভিতর করেন নাই। উরঙ্গজেব ও কতলহ খাঁর ন্যায় সাম্প্রদায়িক মনো- 
0557 ভাবাপন্ন শাসকেরই তান সমালোচনা কারয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, 


পতনশীল, সঙ্কীর্ণীচত্ত হিন্দ; রাজাগণকেও বাঙ্কম সমানভাবে কশাঘাত কাঁরয়াছেন। 
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লক্ষণ সেনের দরবারের অবক্ষয়ও তাঁহার সমালোচনা এড়ায় নাই। হিন্দু-মুসলিম 
উভয় সম্প্রদায়ের নৈতিক, ধর্মাঁয় ও চারিত্রিক অবক্ষয়কে বাঁঙকম ক্ষমা করেন নাই। কারণ 
তিনি মনে করিতেন যে, এই দোষের জন্যই ভারতবাসী স্বাধীনতা হারাইয়াছে।৯ : 
স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ধমাঁয় মতবাদ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ গঠনে বিশেষ সহায়ক 
হর। দয়ানন্দ বেদকে তাঁহার মতবাদের প্রধান ভিত্তিতে পারণত করেন । তানি আর্য 
সভ্যতার পাঁবত্রতার ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন । তান মনে করিতেন 
দূত যে হিন্দ; ধর্মের জলাশয়ে বহ: কুসংস্কার শ্যাওলার ন্যায় ঢুকিয়া 
পাঁড়য়াছে। বৈদিক সভ্যভার আলোকে উহাকে সংস্কার করা 
দরকার ৷ জাতিভেদ, অস্পশ্যতা, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি পাপ পাবত্র বৈদিক ধর্মকে 
কলাষত করিয়াছে বাঁলয়া তিনি মনে কাঁরতেন। হিন্দু জাতিকে বৈদিক সভ্যতার 
আলোকে প্‌নগণিন করিবার জন্য তিনি আর্য সমাজ আন্দোলন গঠন করেন । পাশ্চাত্য 
সভ্যতার বিরুদ্ধে ভারতীয় বৈদিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পকে তান দেশবাসীকে সজাগ 
করিয়া দেন । ভারতবাসীকে তিনি হানমন্যতার অভিশাপ হইতে মুক্ত কারবার চেষ্টা 
করেন।২ স্বামী দর়ানন্দের প্রভাব উত্তর ভারতে বিশেষতঃ পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও 
গুজরাটে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার সত্যার্থ প্রকাশ নামক গ্রহ বিশেষ জনপ্রিয় হয় । 
দয়ানন্দের প্রবর্তিত গ্যাংলো-ভোঁদক বিদ্যালয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় 
করা হয়। 
ইংরাজ লেখক ভ্যালেস্টাইন চিরনের মতে “দয়ানন্দের আর্য সমাজ সম্প্রদায় হইতে 
বহ: বিশিষ্ট বিপ্রবীর উদয় হয়” ।৩ 
চন্লমপল্বীগতের উদ্ভব £ লন্পসপন্ী বা মডাবেউগনেল 
দুর্বলতা ( Rise of the Extremists ৪ Weakness of the Moderates )) 5 
১৮৮৫ খ্রীঃ . ভারতীয় জাতাঁয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হইতে কিছ: সংখ্যক কংগ্রেস নেতা 
ব্রিটিশ সরকারের ন্যায় বিচার, ইংরাজী সভ্যতার শ্রেচ্টত্ব প্রভাত সম্পর্কে আস্াবান 
ছিলেন। তাঁহারা মনে কাঁরতেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে 
ol থাকিয়া স্বায়ত্বশাসন লাভ করাই হইল ভারতবাসীর উন্নতের একমাত্র 
পথ। ব্ৰিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করিলে ভারতবাসী অসহায় ও 
শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পাড়বে । স.তরাং তাঁহারা স্বরাজ বা স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ 
কারতেন না। তাঁহারা কেবলমাত্র সরকারণ চাকুরীর ভারতায়করণ, প্রাতানধত্বমূলক 
সরকার প্রবর্তন প্রভৃতি দাবী জানাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। এই দাবী আদায়ের জন্য 
তাঁহারা কোন সক্রিয় পন্ছা গ্রহণের চেষ্টা. করেন নাই। ইংরাজ সরকারের ন্যায় বিচারের 
উপর তাঁহাদের এমনই গভীর বিশ্বাস ছিল যে তাঁহারা মনে কাঁরিতেন যে ঠিকমত আবেদন 
জানাইতে পারলে উদার চিত্ত ও গণতন্ত্রী ইংরাজ জাতি ভারতীয়গণের দাবী পারপ্রণ 
2. A Teipathy—The Extremist Challenge. 


2. British Paramonuutey and Indian Renaissance. P. 114. 
৩. V. Ohiron—Indian unrest. 
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কাঁরবে। ই'হারা নিয়মতান্ব্রিক আশ্দোলন, আইনসভায় বিতর্ক, দরখাস্ত নীতির মাধ্যমে 
দাবী আদায়ের আশা করিতেন । ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ই'হারা যথারীতি 
প্রকাশ করিতেন। এই শ্রেণীর জাতীয় নেতাগণকে মডারেট বা নরমপন্হী বা আপোষ- 
পদ্ছী বলা হইত ৷ স্যার ফিরোজ শাহ মেহতা, দাদাভাই নওরোজ, গোখেল, সঃরেন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি ছিলেন মডারেটপন্হীগণের নায়ক ৷ . 
উনবিংশ শতকের শেষ দিকে মডারেট বা নরমপন্হীগণের আদর্শে এক শ্রেণীর নেতা 
আস্থা হারাইয়া ফেলেন। ই'হারা মনে করিতেন যে স্বাধীনতা বা. স্বরাজ লাভই; 
ভারতবাসীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। বাল গঙ্গাধর তিলক: 
8 বলেন যে “স্বরাজ হইল আমার জন্মগত অধিকার” (9928) is. 
, my birth Tight) এই অধিকার কেহ কাড়িয়া লইলে তাহা 
নিজ শান্তির দ্বারা ফিরাইয়া আনিতে হইবে । স্বরাজ ইংরাজের দানের দ্বারা বা আবেদন 
নীতির দ্বারা অন করা যাইবে না। ইংরাজের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়া কোন ফল: 
হইবে না। জাতিকে আত্মাব*বাসে বলীয়ান হইয়া, নিজ শক্তি ও সভ্যতার প্রতি আস্থাবান 
হইয়া স্বরাজ অর্জন করিতে হইবে । সক্রিয় আন্দোলন, ত্যাগ ও দুঃখবরণের দ্বারাই 
জাতি স্বাধীনতা অর্জন করিবে । চরমপন্হীগণ মডারেট নীতিকে “রাজনৈতিক ভিক্ষা- 
বৃত্তি” ( Political mendicancy ) বালয়া ব্যঙ্গ করেন। শ্রীঅরবিন্দ ১৮৯৪ প্রাঃ 
বোম্বাইয়ের ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় মডারেট নাঁতির ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে 
“আবেদন নীতি ভারতের যুব শান্তির কল্পনাকে উদ্ধুদ্ধ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে” । শ্রীঅরাবন্দ 
আরও বলেন যে মডারেউগণের আবেদন নীতির সহিত ভারতের বৃহত্তর জনগণের কোন 
মনের যোগ নাই ৷ নরমপন্হীগণের কর্তাভজা, ধামাধরা নীতি ছাড়িয়া সাক্ুয় আন্দোলনের 
মাধ্যমে নিজ শান্তিতে স্বরাজ অর্জনের জন্য মহারাষ্ট্র কেশরী বাল গঙ্গাধর তিলক ডাক 
দেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে মুগ্ধ না হইয়া ভারতীয় সভ্যতার প্রাত আস্থা 
রাখবার কথা তিলক জোরের সঙ্গে বলেন । অনুকরণ নয় আত্মশন্তির উদ্বোধনই জাতিকে 
আগাইয়া দিবে ইহা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস কারতেন। কেশরা নামে পান্রকার স্তম্ভে 
সংগ্রামী তিলক তাঁহার বাণী দেশের সর্ব ছড়াইয়া দেন। গ্রামের মণ্ডপে জনগণের হৃদয়ে 
[তিলকের আগ্মমন্ত “স্বরাজ আমার জন্মগত আঁধকার” নৃতন প্রেরণা সণ্ডার করে। 
বাংলায় বিপিনচন্দ্ও এই নব-জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবস্তা হন। নিউ হীণ্ডিয়া 
পাকা ও বন্দেমাতরম পত্রিকায় এই নব-জাতীয়তাবাদের তান ভাষ্য দেন। স্বরাজ 
লাভের জন্য নাক্ষয় প্রতিরোধ নীতি গ্রহণের তান ডাক দেন। 


নিচু পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়ও এই নব-জাতীয়তাবাদের অন্যতম" 
প্রধান নায়কের ভুমিকা নেন। তান বলেন যে “কংগ্রেসের নরমপন্ছী 


আবেদন নাতি জাতির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নরমপন্থীগণের সাঁহত বৃহত্তর 
জনগণের «কোন সংযোগ নাই।৯ 
সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের ফলে জাতীয় কংগ্রেসে নরমপন্ছী ও চরমপন্থী এই 


১. Quoted by British Paramountcy and Indian Renaissance. 


২২০ আধুনিক ভারত 


‘দুই গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। ১৯০৫ থ্াঃ বারাণসী কংগ্রেসে চরমপন্হীগণ দাবী আদায়ের 
জন্যঃসাক্রির'আন্দোলন যথা, স্বদেশী, বয়কট 
স্বরাট কংগ্রেস £ হর কথা A 
টি ১১০৬ খ্রীঃ কলিকাতা 
কংগ্রেস ত্যাগ কংগ্রেসে কংগ্রেস 
আন্দোলনের লক্ষ্য 
“স্বরাজ” লাভ বলায় চরমপন্হীগণ শান্ত হন৷ 
কিন্তু ভিতরে ভিতরে নরমপন্ছণী ও চরমপন্হণ- 
গণের মনকষাকাঁষ চালতে থাকে । ১১৯০৫ প্রঃ 
বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলায়. যে বয়কট ও 
স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় তাহা চরমপন্থী 
গণের হাত শন্ত করে। ১৯০৭ শ্াঁঃ সরা 
কংগ্রেসে এই দুই গোষ্ঠীর বিরোধ চরম 
সীমায় উঠে। সূরাট কংগ্রেসে নরমপন্হীগণ “স্বরাজ, স্বদেশ ও বয়কট”কে কংগ্রেসের 
আদৰ্শ ও কর্ম তালিকার অন্তভূক্ত_ কারতে অরাজী হইলে চরমপন্ছীগণ তিলকের 
'শেতৃত্বে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব কিছুদিনের জন্য নরমপন্থীগণের হাতে 
খাবিয়া যায়। 
সরাট কংগ্রেসের পর (১৯০৭ খ্রাঃ ) সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ তিলক, লাজপৎ, বিপিন 
চন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি নেতার পরিচালনায় জাতীয় ভাবধারায় পরিণত হর । সংগ্রামী 
জাতীয়তাবাদ ইহার পর দুইটি খাতে প্রবাহিত হয়, যথা, (১) 
সংগ্রামী জাতীয়তা- 
বাদের প্রভাব নিক্ষিয প্রতিরোধ বা বয়কট, স্বদেশী প্রভৃতি, (২) সশন্দ্ বিপ্লব । 
তিলক তাঁহার কেশরা ও মারাঠা পানরকায়, শ্রীঅরাবিন্দ ও বিপিনচন্দ্ 
বন্দেমাতরম পত্রিকায়, 
'জাতাঁয়তাবাদের আদর্শ ছড়াইয়া দেন। তিলক গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসব 
প্রচলন করিয়া মহারাষ্ট্র জনগণকে প্রেরণা দেন। বাংলাদেশেও শিবাজী উৎসব, 
প্রতপাদিত্য জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। কাবিগুর; রবীন্দ্রনাথ শিবাজী উৎসব উপলক্ষে তাঁহার 
ৃ শিবাজা” নামক বিখ্যাত কাঁবতা রচনা করেন" 
সংগ্রামী জাতীন্মতাবাদেক্স উদ্ভতবেব যান ( Factors 
Teading to the rise of Militant Nationalism ) 2 সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের 
টা উদ্ভব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশেষ গর্ব 
বন্ধিমচন্দ ও পা অধ্যায়ের সূচনা করে। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের 
বয়ানন্দের প্রভাব. জন্য স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশমন্র, বাঁজ্কিমচন্দ্রের দেশমাতার 
আদর্শ ও স্বামী দয়ানন্দের আর্য সমাজ আন্দোলন বিশেষ সহায়ক 
হ্র। “দর নব বেদান্তবাদ জাতিকে র্লীবতা ও হানমন্যতা ত্যাগ করিয়া 
আত্মশত্তিতে জাগিয়া উঠার আহবান, বাঁঙ্কমচন্দের রচনা কৃষ্ণ চরিত্রের মাধ্যমে ধর্ম'রাজ্য 


লালা লাজপৎ রায় 


ধর্মীয় আন্দোলন £ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ২২৬ 
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করে। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে দেশ- 
মাতাকে মাতৃরূপে কল্পনা করেন এবং 
বন্দেমাতরম মন্দ্ে তাহার বন্দনা গাহেন। 
আনন্দমঠের সন্তানদল দেশমাতৃকার শৃঙ্খল 
মোচনে জীবন দানের আদর্শ প্রচার করে । 
স্বামী সত্যানন্দের “মা যা ছিলেন, মা 
যা হইয়াছেন ও মা যাহা হইবেন” বলিয়া 
জাতিকে উদ্ধদ্ধ করে। সংগ্রামী 
জাতীয়তাবাদের মন্্র হিসাবে বাঁওকমের 
সঙ্গীত বন্দেমাতরম সমগ্র জাতিকে নূতন 
প্রেরণা দেয় । ভগবদগীতার ধর্ম যুদ্ধের 
ব্যাখ্যা স্বরাজ লাভের জন্য সংগ্রাম ও 
সশস্ত্র আন্দোলনের পথ নিদেশ করে । রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের হিম্দু- 
মেলা জাতীয়তাবাদের ( টি০1908119 ) আদর্শকে সক্রিয় করে। তিলক, বিপিনচন্দর, 
লাজপৎ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি নেতাগণ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদকে 
71895 স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ারে পারণত করেন। তিলক 
ছিলেন সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রধান পুরোহিত । তিনি কংগ্রেসের 
নরমপন্হীগণের নিয়মতান্রিক আন্দোলনকে ধিকার জানাইয়া সাক্রয় আন্দোলনের মাধ্যমে 
স্বরাজ লাভের লাভের আহ্বান জানান। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও আদর্শের উপর 
আস্থা রাখিয়া ভবিষ্যৎ ভারত গড়ার জন্য তানি ডাক দেন। তিনি শিবাজী ও গণপাতি, 
উৎসবের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রে নূতন প্রেরণা সণ্ডার করেন । 
সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের জন্য কংগ্রেসের নরমপন্হীগণের ব্যর্থতা প্রধানত 
দায়ী ছিল। এঁতহাসিক আনল শীলের মতে নরমপন্হীগণ ছিলেন উচ্চ মধ্যবিত্ত, 
ব্যারিস্টার, উাঁকল শ্রেণীর লোক। ই'হারা কর্তাভজা, ধামাধরা নীতি লইয়া ইংরাজ 
সরকারের নিকট আবেদন-ীনবেদন জানাইয়া বিফলতা বরণ করেন। 
টু 8: ক্রমে নরমপন্হণগণের রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তির প্রাত জাঁতর মনে 
বিরাগ দেখা দেয় । তাছাড়া নরমপন্হীগণের সাহত ভারতের বৃহত্তর 
জনগণের কোন সংযোগ না থাকায় তাঁহাদের আন্দোলনের পশ্চাতে গণ সমর্থন ছিল না ॥ 


বিপিনচন্দ্র পাল 


' বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলায় বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন চরমপন্হীদের নিকট স্বরাজ 


লাভের নূতন পথের সন্ধান দেয়। ১৯০৭ ীঃ সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্হীদের সাঁহত 
চরমপন্ছীদের চূড়ান্ত বিচ্ছেদ হইলে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ প্রবল হইয়া উঠে। 
ইংরাজ সরকারের শোষণ নীতি এবং লর্ড কার্জনের প্রাতীব্রয়াশীল শাসননীত 


- ভারতবাসীর মর্মে আঘাত করে। ইংরাজ শিল্পের স্বার্থে ভারতের শিংপগীলকে ধংস 


করায়, সরকারী চাকুরীতে ভারতবাসীর প্রবেশে বাধা দেওয়ায় ভারতীয়গণের মনে 


২২ আধ্নিক ভারত 


হইংরাজের সাঁদিচ্ছার প্রতি মোহ নষ্ট হয়। বিলাতের মিল মালিকরা যাহাতে ভারতীয় 
এ ক্রেতাকে ভালভাবে শোষণ করতে পারে সেজন্য ব্রিটিশ সরকার শুক 

শো কট ভঙ্গ আইন রচনা করেন। শতক ও কার্পাস আইনের (১৪৯৪, ১৮৯৬ প্রাঃ) 

আন্তর্জাতিক প্রভাব ফলে ভারতের বস্ত্রশিল্প প্রচণ্ড ক্ষীতগ্রন্ত হয় । রানাড়ে, গোখেল, 

নোওরোজী প্রভৃতি নেতারা এজন্য সরকারের তীব্র সমালোচনা 

করেন । তাঁহাদের প্রতিবাদের ফলে ইংরাজ শাসন সম্পর্কে জাতির মোহ বিনষ্ট হয় । 
ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রেণী সরকারের অর্থনীতর প্রাত আস্থা হারায়। কৃষকেরা আঁতারন্ত 
করের চাপে ধন কিতে থাকে । ইহার ফলে সক্রিয় আন্দোলনের জাম তৈয়ার হর । বয়কট 
ও স্বদেশী নীতি জনাপ্রয়তা পায়। লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রঁঃ বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত লইলে 

বাঙালী জাত শিহারয়া উঠে। ইহার প্রতিবাদে বাংলায় স্বতস্কুর্তভাবে “বয়কট, স্বদেশী 
আন্দোলন, নিক্ষিয় প্রতিরোধ ও সশস্ত্র বিপ্রব” আরম্ভ হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে 

আন্দোলন দেখা যায় তাহা ক্রমে সর্বভারতীয় রুপ ধারণ করে। ভারতবাসী বুঝিতে 

পারে যে আবেদন ও ভিক্ষা ছাড়িয়া আত্মশান্ততে জাতিকে স্বরাজ অর্জন কাঁরতে হইবে ৷ 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি, ১৯০৪-৫ খ্রীঃ রূশ-জাপান যুদ্ধে 
জাপানের বিস্ময়কর জয়লাভ এশয়াবাসীদের মনে আত্মশন্তি সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টি 

করে। জাপানের দষ্টান্তে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা নিজ শক্তিতে স্বরাজ অধিকারের 

“সংকল্প নেয় । এছাড়া ইটালী ও আবাসানয়ার যুদ্ধে পিছাইয়া পড়া আবিসিনিয়ার হাতে 
ইটালীর পরাজয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের উৎসাহ দেয়। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের 
উদ্ভবের ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যৌবনের খ্রদশীপ্ত ও তেজ লইয়া আত্মপ্রকাশ 

করে। ভারতবাসী আপন অধিকার আদায়ের জন্য আত্মত্যাগের সাধনায় নামিয়া পড়ে । 


¢ 


নবম অন্যযাম্ম 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ খ্ৰীঃ) £ ইংরাজ সরকারের ভেদনীতি 
( Partition of Bengal : British Policy of 
Divide and Rule ) 


ইংৰাজ সরকান্রের ভেদনীতি ( British Policy of Divide 
nd Rule )£ ইতিহাসে দেখা যায় যে, কোন জাতি অপর জাতির তি 
স্থাপন কারলে পরাধীন জাতির মধ্যে ভেদনাঁতি খাটাইয়া নিজ আধিপত্য কায়েম করিয়া 
থাকে। ইংরাজেরাও ভারতবাসীগণের মধ্যে ভেদনীতি চালাইয়া - 
তাহাদের সাম্রাজ্যকে দ্‌ঢ় করিবার চেণ্টা করে। ভারতের জন- 
" সাধারণের মধ্যে বহন ধর্ম ও রহ গোম্ঠী থাকার ইংরাজ সরকারের পক্ষে জেদনাীতি 


ইংরাঙ্জের ভেদনীতি 


বঙ্গভঙ্গ ( ১৯০৫ রঃ ) £ ইংরাজ সরকারের ভেদনীতি ২২৩ 


খাটাইয়া এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দেওয়া সহজ হয়। রাজ- 
নৈতিক বাদ্ধিতে কাঁচা, ক্ষুদ্র বুদ্ধি কিছ কিছু ভারতবাস ইংরাজের এই ভেদনাতির 
শিকার হইয়া দেশের বিপদ ডাকিয়া আনে । প্রাচীন রোমের সাম্রাজ্যবাদ শাসকগণ এই 

ভেদনীতি ( Divide and Rule ) সার্থকভাবে তাঁহাদের সাম্রাজ্যে প্রয়োগ করেন৷ 

১৮২১ এীঃ এশিয়াটিক জার্নাল পত্রিকায়, জনৈক ইংরাজ কম্চারী রোমের অনুকরণে 

ভারতে ইংরাজ সরকারকে ভেদনীতি অনুসরণ করার পরামর্শ দেয় । স্যার জন স্ট্যাচির 

ন্যায় দক্ষ ইংরাজ কর্মচারী ভারতীয়গণের ধর্মগত বিভেদের সুযোগ গ্রহণের জন্য সরকারকে 

পরামর্শ দেন। 

১৮৫৭ গ্রঃ বিদ্রোহের পরে ইংরাজ সরকার এই নীতি লইয়া মসালমগণের বিরুদ্ধে 
হিন্দ, সম্প্রদায়কে সমর্থন করেন ৷ ইংরাজ সরকারের ধারণা হয় যে ১৮৫৭ খাঁ বিদ্রোহের 
১৮৫৭ ব্রীপর ,..: জন্য প্রধানতঃ মুসলিম সম্প্রদায়ই দারাঁ। স্মত্রাং মসলিম 
ইংরাজের হিন্দু তোষণ সম্প্রদায়কে দাবাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহারা হিন্দ সম্প্রদায়ের 
নীতি লোকেদের সরকারী চাকুরীতে অধিক পরিমাণে নিয়োগ করেন । 

মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেদের উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয় । 
জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইলে ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুগণ ইংলণ্ডের পালামেণ্টরী 
আদর্শে প্রাতনিধিত্বমূলক শাসন দাবী করে । ইংরাজ সরকার শিক্ষিত হিন্দুগণের এই 
দাবীকে দমাইয়া দেওয়ার জন্য এইবার মুসলিম সম্প্রদায়কে হিন্দ 
পা EAN গণের বিরুদ্ধে কাজে লাগান । ইংরাজ সরকারের ভেদনীতি এই- 
ভাবে হিন্দ্রম:সলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের বাঁজ বপন করে। 
ইংরাজেরা বালিতে আরম্ভ করে যে, জাতীয় কংগ্রেসের দাবীর পিছনে ভারতের মুসলিম- 
গণের সমর্থন নাই ৷ জাতীয় কংগ্রেস হইল কেবলমাত্র হিন্দুগণের প্রতিনিধি । লর্ড ডাফরিন 
ভেদনীতি খাটাইবার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন । তিনি স্মরণ করাইয়া দেন যে “ভারতের 
৫ কোটি মুসলমান হইল একাট আলাদা জাতি ৷” 
স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলনের অন্য মুসলিম নেতাগণ ইংরাজের 
" সমর্থন পাইয়া জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা ও মুসলিম 
না: 2 সাম্প্রদায়িকতার স্বপক্ষে ঘোর প্রচার চালান॥ লর্ড কার্জন বাংলা 
১৭৪... ভাগ করিয়া হিন্দু-মুসলিম ভেদনীতি খাটাইবার জন্যও চেষ্টা 
করেন এইভাবে ইংরাজের ভেদনীতি ভারতের জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় কংগ্রেসের 
আন্দোলনকে দুর্বল করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করে । 
স্বঙ্কভ্তঙ্ক ( Partition 0f Bengal): ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রাণকেন্দ্র 
দিল বাংলাদেশ । উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আশ্রয় কারয়া বাংলায় যে নব 
জাগরণ ঘটে ক্রমে তাহা সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়ে । ভারতের 
জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলন গঠনে বাঙালী নেতা সুরেন্দ্র 
নাথ প্রভৃতি ব্যন্তিগণ মূখ্য ভূমিকা নেন। ইংরাজী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাংলা 
১, Modern Review 1911. I. P. 930, 


বাংলায় জাতীয়তাবাদ 


২২৪ আধুনক ভারত 


দেশেই ছিল সর্বাধক। বাংলার সংবাদপন্রগুলির সরকারের সমালোচনা ছিল নিভাঁক 
ও তীব্র। 

লর্ড কার্জন বড়লাট হইয়া ( ১৮৯৯ খ্রীঃ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে ধ্বংস কারবার 
সংকল্প নেন। যেহেতু মারাঠীগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ তাঁর ছিল, সেহেতু তিনি 
মারাঠীগণকে দুর্বল কারবার জন্য মারাঠীভাষা বেরার প্রদেশকে হিন্দূভাষী মধ্যপ্রদেশের 
সহিত যুন্ত করেন। বাংলাদেশ ছিল কংগ্রেস আন্দোলন ও সংগ্রামণ 
জাতীয়তাবাদের পাঁঠগ্থান। এজন্য তান বাঙালী জাতির উপর 
খড়গহস্ত ছিলেন। তান শিক্ষিত বাঙালীর মাতৃদ্বরুপণী কালকাতা বিণবাবদ্যালয়ে 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়াইয়া দেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচিত হইয়া বাঙালী নেতা- 
গণ পার্লামেন্টারী নির্বাচন দাবী করায়, তান কালকাতা কর্পোরেশনের উপরও সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ বাড়ান। শিক্ষিত বাঙালীগণের প্রাত তান ঘোর বিদ্বেষ পোষণ কাঁরতেন ৷ 
ভারতবাসার স্বরাজ দাবীকে তান রাজদ্রোহ বালয়া মনে কারতেন। লর্ড কার্জন বাংলা 
ব্যবচ্ছেদ করিয়া বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিবার সংকল্প নেন । তান মনে কারতেন 
যে, মঃসলমান-প্রধান পর্ব বাংলাকে পশ্চিম বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন কারলে পূর্ব বাংলার 
হিন্দগণ সংখ্যালঘু হইয়া বিষহীন গোঁড়া সাপে পাঁরণত হইবে ৷ মুসালম সংখ্যাগারষ্ঠতার 
ভিত্তিতে বাংলা ভাগ করিলে ভারতের জাতীয়তাবাদী এক্য মার খাইবে । অপর দিকে 
পশ্চিম বাংলার বাঙালীগণ বিহার ও উড়িষ্যার সাহত যব্ত হইয়া সংখ্যালঘু হইয়া শান্ত- 
হীন হইয়া পাঁড়বে। কার্জনের বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা ছিল দুরভিসান্ধমূলক এবং 
ভেদনীতির নিকৃষ্ট উদাহরণ । তিনি “কলিকাতার অনিষ্টকর প্রভাব” হইতে পূর্ব 
বাংলাকে পৃথর কারতে এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে অবশিষ্ট বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন” করায় 
বড়ষন্ত্র করেন ৷” 


কার্জন ছিলেন খুবই দঢ-প্রতিজ্ঞ ও জেদী লোক। তিনি যাহা স্থির করতেন তাহা 
কিছুতেই ছা়িতেন না। যাঁদও মনে মনে তিনি রাজনৈতিক কারণে বাংলা ভাগের 
সিদ্ধান্ত নেন, তবুও মুখে তিনি শাসন ব্যবস্থার সুবিধার অজুহাত দেখাইয়া বাংলা ভাগ 
সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে_(১) বর্তমান বাংলা প্রদেশ অত্যন্ত বড়। বাংলা- 
বিহার-উাঁড়ষ্যা লইয়া এই বিরাট প্রদেশে সুশাসন করা কষ্টকর । (২) 
দুম পূর্ব বাংলাকে কলকাতা হইতে ভালভাবে শাসন করা সম্ভব 
নহে। কলিকাতা হইতে পূর্ব বাংলার সমস্যা ঠিকমত না বুঝা যাওয়ায় পূর্ব বাংলা 
উপোক্ষত থাকে । (৩) ইহার ফলে পূর্ব বাংলার উন্নতিকার্য ব্যাহত হয় । (৪) ঢাকার 
নবাব সলিমুল্লাহ কার্জনের পরামর্শে বঙ্গ বিভাগ সমর্থন করিয়াছেন । (৫) আসামের 
ইংরাজ চা বাগিচার মালিকেরা চট্টগ্রাম বন্দরকে আসামের সাত যঢন্ত করার দাবী 
জানাইয়াছে। 
বঙঈ্গভঙ্গের সমর্থনে লর্ড কার্জনের যযতিগীল ছিল খুবই অপার। প্রথমতঃ, যাঁদ 
প্রদেশ হিসাবে শাসনকার্ে'র অসুবিধার কথা ধরা হয়, তবে উড়য়াভাষী উড়ষ্যা, 
ও হিন্দীভাষা বিহারকে বাংলা হইতে পূথক করিলেই চালিত। বাংলার বাঙালীকে ভাগ 


কার্জনের নীতি 


বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা 


বঙ্গভঙ্গ ( ১৯০৫ খ্রীঃ) ৪ ইংরাজ সরকারের ভেদনাঁতি ২২৫ 


করার দরকার ছিল না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বাংলাকে অক্ষত রাখিয়া বিহার ও 
উড়িষ্যাকে পৃথক করার কথা বলিয়াছিল। কিন্তু কাজন তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই৷ 
দ্বিতীয়তঃ, বাংলার গভর্ণরের কার্যনির্বাহক পরিষদকে শঙ্তিশালা করিলে পূব বাংলার 
সংশাসন সম্ভব হইত । ডাঃ ব্রিপাঠীর মতে ইংরাজ আই-সি-এসগণ দীঘাঁদন ধরিয়া 
শিক্ষিত বাঙালাঁ মধ্যবিস্তগণের উপর চটা ছিল। উহারা বাংলা ভাগের জন্য কয়েকটি 
গোপন পরিকল্পনা করে। পরে কার্জন ইহাদের সহিত একমত হইয়া বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা 
নেন। এই পরিকল্পনা ছিল মূলতঃ ইংরাজ আই-সি-এসগণের মস্তিক জাত । যাহা 
হউক কাজন যে ইহাকে রাজনৈতিক মতলবে ব্যবহার করেন তাহাতে সন্দেহ নাই ১৯০৩ 
থীঃ কানের নিদেশে স্বরাষ্ট্র সচিব হাবার্ট' রিজল ঢাকা ওময়মনসিংহ জেলা ও চট্রগ্রাম 
বিভাগকে আসামের সাঁহত এবং ছোটনাগপুর জেলাকে মধ্যপ্রদেশের সহিত যুক্ত করার 
পরিকল্পনা করেন। রিজল? তাঁহার গোপন রিপোর্টে বলেন যে “বাংলাকে ভাগ করিলে 
তাহার শন্তি ভাঙিয়া যাইবে ।” বিজলী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ঘোর প্রাতবাদ উঠিলে 
তাহা আপাততঃ মুলতুবী থাকে । লোকে মনে করে যে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ রদ হইয়াছে । লর্ড 
কার্জন আসলে তাঁহার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন । তানি ভারত সাঁচবকে ১৯০৪ গ্রাঃ একটি 
চিঠিতে বলেন যে, “আমরা যাঁদ বাঙালীর চীৎকারে ভয় পাইয়া বাংলা ভাগ না করি তবে 
ভারতে এমন একটি শক্তি দেখা দিবে যাহা ইংরাজকে বহ; অশান্তিতে ফেলিবে। বাঙালীরা 
নিজেদের একটি জাতি মনে করিয়া ইংরাজকে হঠাইয়া স্বাধীনতা চায় ৷” লর্ড কাজন 
১৯০৫ প্রঃ জুলাই মাসে পূনরায় তাঁহার বঙ্গ বিভাগ পারকল্পনা ঘোষণা করেন। লর্ড 
কার্জন বলেন যে, সাধারণ বাঙালী বঙ্গভঙ্গের বিরোধী নহে। কিছ; কংগ্রেস নেতা ও 
কলিকাতার সংবাদপরগাল কেবল ইহার বিরোধিতা করিতেছেন । তিনি বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে 
পূর্ব বাংলায় জোর বন্ধুতা দেন। তিনি বলেন যে ঢাকা নূতন রাজধানী হইলে পূর্ব 
বাংলার মৃসালমগণ উপকৃত হইবে । 
লর্ড কার্জনের আদেশে ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ প্রাঃ বঙ্গভঙ্গ কায়েম হয়। (১) ঢাকা, 
রাজসাহা, চট্টগ্রাম বিভাগ, মালদহ, পার্বত্য ত্রিপুরা ও আসাম লইয়া “পূর্ববঙ্গ ও আসাম 
প্রদেশ” গঠিত হয়। (২) অবশিষ্ট বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া 
১ ন: বাংলা প্রদেশ গঠিত হয়। স্যার ব্যামাফল্ড ফুলার পূর্ব বাংলার 
নৃতন গভর্ণর নিষুক্ত হন। তিনি বাঙালী জাতির কাটা ঘায়ে 
নঃনের ছিটা দিয়া বলেন যে, “হিন্দ ও মুসলিম সম্প্রদায় হইল তাঁহার দুয়োরাণী ও 
সয়োরাণী।” স্বভাবতই তানি মুসলিমগণকে “সুয়োরাণীর” মর্যাদা দিয়া হিন্দু 
মুসলিম ভেদনীতি এবং বাঙালীর এক্যকে ধংস করার চেষ্টা করেন । 


— —— 


ভারত ( ১২শ )--১৫ 


দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ 
স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন 2 বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া 


( The Swadeshi Movement : Anti-Partition Agitation ) 


স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন (Swadeshi and Boycott 
Movement ) ৪ লর্ড কাজ‘ন ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ রঃ বাংলা ভাগ কায়েম করেন। 
বাংলা ব্যবচ্ছেদের পশ্চাতে লর্ড কাজনের দুরাভসান্ধ বাঙালীরা ধারয়া ফেলে । তাহারা 
৪১ বঁঝতে পারে যে, লর্ড কাজন বাংলা ভাগ করিয়া হিন্দ:-মুসালম 
ইংরাজের রাজনৈতিক এঁক্যে ফাটল ধরাইতেছেন। হিন্দু বাঙালীগণকে উভয় বাংলায় 
চক্ৰান্ত সংখ্যালঘুতে পাঁরণত করিয়া তাহাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
মত্যুর পথে ঠোঁলয়া দিতেছেন। কাঁলকাতার উকিল, শিক্ষক, ডান্তার 
প্রভৃতি যাহারা জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেছিলেন তাঁহাদের পুর্ব বাংলার চাকুরী ও 
ব্যবসায় হইতে বাত করিয়া তাঁহাদের ধ্বংসের ব্যবস্থা কারতেছেন। সর্বোপরি বাঙালী- 
গণ জাতীর কংগ্রেসে যে উগ্রতা ছড়াইয়াছিল তাহা নন্ট করিয়া কংগ্রেসকে সমাধি দেওয়ার 
চেষ্টা কার্জন কারতেছেন ইহা স্পষ্ট হইয়া যায়। 
কার্জনের রাজনৈতিক অস্তাঘাতের বেদনায় জাতি শিহরিয়া উঠে। বেদনা হইতে জাগে 
কোধ। শেষ পর্যন্ত ক্লোধ, প্রতিশোধ ও প্রতিজ্ঞায় পরিণত হয়। বাঙালী নতাঁশরে 
কার্জনের বিধান মানিয়া লইতে অস্বীকার করে। তাহারা বাংলা ভাগকে “বঙ্গভঙ্গ” নাম 
দেয়। জাতীয় নেতা সংরেন্দ্রনাথ তাঁহার বেলী পত্রিকায় “একটি 
"জলের প্রতিবাদ . গভার বিপদ” শিরোনামা দয়া বঙ্গতক্গের পরিণাম সম্পর্কে জাতিকে 
সতর্ক কারয়া দেন। ক্রমে সন্ধ্যা, সঞ্জীবনী, হিতবাদশ প্রভৃতি পত্রিকা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে 
তীব্র জনমত সৃষ্টি করে। এমন টি কলিকাতার হ্টেটসম্যান, লণ্ডনের ডেইলি নিউজ, 
বন্দেমাতরম প্রভৃতি পান্রকাগীল জনমত উপেক্ষা করিয়া বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পরিণাম সম্পর্কে 
সরকারকে সাবধান করিয়া দেয়। বন্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলায় প্রায় দুই হাজার সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে, গঞ্জে, শহরে সর্বত্র তার ধিক্কার জানান হয় ॥ ধন, দরিদু, হিন্দু, - 
মুসলমান সকল শ্রেণীর লোক এই প্রতিবাদের সামিল হয়। সংরেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের 
নেতৃত্ব দেন । তাঁহার পাশে কাঁবগ্র; রবীন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, বিপিনচণ্দর প্রভাতি আসিয়া 
দাঁড়ান। সর্বশক্তি দয়া বঙ্গভঙ্গ রোধ করার আয়োজন করা হয়। সংরেন্দ্রনাথ সরকারকে 
সতর্ক করিয়া বলেন যে, “এখনও সরকার যাঁদ মত না পাল্টান তবে সমগ্র দেশে আগুন 
জ্ালবে ৷” 
লর্ড কারন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দমাইবার জন্য পূর্ব বাংলার মুসলিম 
সম্প্রদায়কে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে আনিবার চেষ্টা করেন। [তান 
তাঁহাদের বুঝান যে, ঢাকা নূতন প্রদেশের রাজধানী হইলে তাঁহাদের 
নানাবিধ চাকুরী ও জীবিকার সুযোগ হইবে । ঢাকার নবাব সি- 
মুল্লাহকে তান নিজ পক্ষে আনেন । কিন্তু বাংলার মুসলিম জনগণের একাংশ কাজনের 


কার্জনের সাম্রদায়িক 
নীতি 


স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন £ বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া ২২৭ 


কুটচালে বিভ্রান্ত হন নাই। মৌলভী আবদুল রসূলের সভাপতিত্বে কলিকাতার রাজা- 
বাজারে এক মহতা জনসভার দ্বারা মুসালিম ভ্রাতাগণ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ধিক্কার 'জানান ৷ 
তাঁহারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানান । 
বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এইভাবে প্রথম পর্যায়ে প্রতিবাদী আন্দোলনের পালা সাঙ্গ হয়। 
ক্রমে এই আন্দোলন চরমপন্হীগণের হাতে চলিয়া যায়। বিপিনচন্দুর, অশ্বিনাকুমার, 
শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান । 
বয়কট আন্দোলন _ বাঙালী জাতি বিলাতী মাল বয়কট করিয়া বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে 
নাস্কির প্রতিরোধ আন্দোলন গঠন করে । ইংরাজ জাতিকে “হাতে না মারিয়া ভাতে মারার” 
ব্যবস্থা করা হয়। সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র সবপ্রথম বিলাতী মূল 
বয়কটের আহ্বান জানান ৷ বয়কট আন্দোলন ছিল একটি অর্থনৈতিক হাতিয়ার । অন্টাদশ 
শতকের শেষ দিক হইতে ভারতীয় শিল্পগুলিকে ধ্বংস করিয়া ইংরাজ ভারতের বাজারে 
তাহার কারখানায় তৈয়ারী বিলাতী মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। তদবধি ভারত হইতে 
ইংরাজেরা অবাধে মুনাফা লটিতে থাকে । বিলাতী মাল বয়কট করিয়া সবপ্রথম ইংরাজের 
এই মুনাফাবাজীতে আঘাত হানিবার ব্যবস্থা করা হয়। আবেদন নিবেদন নয়, আত্মশাজতে 
জাতিকে প্রাতরোধের পথ ধারতে বলা হয় । বয়কট হইল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিস্রিয় প্রতি- 
রোধের দ্বিতীয় অধ্যায় । বয়কটের প্রস্তাব সমগ্র বাংলায় গভীর আগ্রহের সহিত গৃহীত 
হয়। খুলনার বাগেরহাটে এক বিরাট জনসভায় সর্বপ্রথম বিলাতী মাল বয়কটের সিদ্ধান্ত 
লওয়া হয় । লালমোহন ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকার দ্বারা বিলাতী কাপড় বয়কট করিয়া 
িলাতের ম্যাণ্চেঘ্টারের কাপড়ের কলগ্লকে অচল করিয়া দিতে পরামর্শ দেন । ১১০৫ 
এঃ ৭ই আগস্ট কালকাতার টাউন হলে এক মহতা জনসভা আহ্বান করা হয় ।২কলিকাতার 
ছাত্র সমাজ “বন্দেমাতরম্‌”, “বঙ্গভঙ্গ রদ কর” ধনি দিয়া এই সভায় 
রয় হাজির লোকের চাপে হলের বাহিরেও একটি সভা অনুষ্ঠিত 
হর। এই সভার বিলাতী মাল বয়কটের প্রস্তাব সর্বসম্মাত্্মে লওয়া হয়। ইহার পর 
বাংলার সর্ব দাবানলের ন্যায় বিলাতী মাল ‘বয়কট’ ছড়াইয়া পড়ে। ছাত্র সমাজ স্কুল, 
কলেজ ছাড়িয়া বিলাতী কাপড়ের দোকানের সামনে পিকোঁটং আরম্ভ করে। বিলাতী 
কাপড়, চান, লবণ, সিগারেট, কাচের চুড়ি প্রভাতি সকল দ্রব্যই বয়কট করা হয়। ব্রাহ্মণ 
পদরোহিতগণ বিলাতী জিনিষে তৈয়ারা মিল্টান্ন পূজায় ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন । ধোপাগণ 
বিলাতী কাপড় কাচা বন্ধ করে । মনুচিরা বিলাতী জুতা মেরামত কাঁরতে অস্বীকার 
করে। এইভাবে সকল শ্রেণীর লোক বয়কট আন্দোলনের সামিল হয়। ইংরাজের 
প্রাতষ্ঠিত স্কুল, কলেজ ছাড়িয়া দলে দলে ছাত্ররা বাহির হইয়া আসে ৷ উাঁকল ও 
ব্যারিষ্টারগণ আদালতে ওকালতি বন্ধ করেন৷ জেলা বোর্ড, পায়ে ও পৌরসভাগ্লর 
সভ্যপদ ত্যাগ করা হয়।_ এইভাবে ইংরাজের অর্থনীতি ও শাসনযন্ত্রকে অচল কারবার 
চেণ্টা চালান হয় । 
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের. তৃতীয় পর্যায়ে “ছ্বদেশীর” আদশ* গৃহীত হয়। 
স্বদেশী আন্দোলন বলিতে বিলাতী [জানষের বদলে দেশে তৈয়ারী জানষ ব্যবহারের 


২২৮ আধ্ঁনক ভারত 


আন্দোলন বুঝায় । ইহা ছিল বয়কট আন্দোলনের পরিপূরক ৷ বয়কট ছিল বিলাতী 
দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী ছিল দেশীয় দুব্য গ্রহণ । বয়কট ছিল 
টিন, নেতিবাচক ; স্বদেশী ছিল ইতিবাচক । ইহার আগে হিন্দুমেলায় 
| নবগোপাল ও রাজনারায়ণ “্বদেশী”র আদর্শ প্রচার করিয়াছলেন ৷ 
বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হয় । তাঁতে ও ভারতের কলে 
তৈয়ার মোটা কাপড় লোকে স্বদেশী হিসাবে ব্যবহার করে । বাংলার চারণ কাঁব মুকুন্দ- 
দাস বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘযারয়া “ছেড়ে দাও রেশমী চাঁড় বঙ্গনারী, কভু হাতে আর পরো 
না” গান গায়া বাংলার মাতৃজাতিকে জাগাইয়া তুলেন। গাৃঁহণীগণ বিলাতী "মাহ 
. কাপড় ছাড়িয়া মোট কাপড় অঙ্গে ধারন করেন ৷ আমেদাবাদ, বোম্বাইয়ের দেশী কাপড়ের 
কলগ্নল বাংলায় কাপড় যোগাইতে থাকে। লোকে সম্ভার বিলাতী সিগারেট ছা'ড়য়া 
দেশশি তামাক ও 'বাঁড় খাইতে আরম্ভ করে । বিলাতী ওষধের বদলে দেশীয় কারখানা 
‘বেঙ্গল কোমক্যাল” দেশী ওষধ যোগায় । ছাত্ররা দলে দলে ইংরাজের স্কুল-কলেজ হইভে 
বাহির হইয়া আসে । বিলাতী শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে জাতীয় শিক্ষা আরম্ভ হয় । সতীশ- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ডন সোসাইটি এই বিষয়ে মুখ্য ভুমিকা গ্রহণ করেন। সনুবোধচন্দ্ 
মল্লিক ও ব্রজেন্দ্র কিশোর চৌধুরীর দানে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গাঠত হয়। মাতৃভাষা 
ও ইংরাজীর মাধ্যমে জাতীয় ভাবের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া সাহত্য, বৈজ্ঞানিক ও কাঁর- 
গরা শিক্ষা প্রস্তাব লওয়া হয়। জাতীয় কলেজ প্রাতিষ্ঠত হইলে শ্রীঅরাবন্দ ইহাতে 
অধ্যক্ষের পদ নেন। বেঙ্গল টেরুনিক্যাল ইনাম্টটিউশন বা বঙ্গীয় কারগার বিদ্যালর 
স্থাঁপত হয়। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয় । ইহা এখন যাদবপুর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে । স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে দেশী কাপড়ের কল, দেশী 
যাঁমা, ব্যা্কও স্থাপিত হয় । 
১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কায়েম হইলে বাঙালী জাত অরম্ধন, উপবাস কাঁরয়া ইহার 
প্রাতবাদ জানায় । হিন্দু-মুসলমান ও দুই বাংলার এক্যের প্রতীক 
011 হিসাবে রাখীবন্ধন পালন করা হয়। কাঁবগুর্‌ রবীন্দ্রনাথ এই 
উপলক্ষে “বাংলার মাটি, বাংলার জল” গানে বাঙালীর হৃদয়কে সাঁণ্ডত করেন । 
বাংলার বাঁহরে মহারাষ্ট্রে তিলকের নেতৃত্বে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন তীর হইয়া 
উঠে। "তান মহারাষ্ট্রে স্বদেশী দ্রব্যের সমবায় ভান্ডার গঠন করেন । পূনায় স্বদেশী 
কাপড়ের কল স্থাপিত হয় । পাঞ্জাবে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, লাজপৎ রায়, মাদ্রাজে সুরহ্মন্য 
আয়ার, চিদাম্বরম 'পল্লাই প্রভাত এই আন্দোলন ছড়াইয়া দেন। দিল্লীতে সৈয়দ হায়দর 
রেজা “বয়কট ও স্বদেশী” আন্দোলন গঠন করেন। শেষ পর্যন্ত 
ইংরাজ সরকার আন্দোলনের চাপে ১৯১১ খীঃ বঙ্গভঙ্গ রদ করেন ৷ 
ভাঙা বাংলা আবার জোড়া লাগে৷ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে স্বদেশী 
আন্দোলন হয় তাহা সংগ্রামী জাতীয়তাবাদকে প্রভাবিত করে। কংগ্রেসে চরমপন্হীগণ 
আবেদন নাত ত্যাগ কারয়া স্বরাজ অর্জনের জন্য কংগ্রেসকে স্বদেশী ও নস্কিয় প্রতিরোধ 
নীতি গ্রহণের চাপ দেন। কংগ্রেসের বাঁহরে একদল চরমপন্থী সশস্ব বিপ্লবের পথে 


ন্বদেশী আন্দোলনের 
ফল 


বিপ্লবী আন্দোলন বা সন্তাসবাদী আন্দোলন ২২৯ 


নামিয়া পড়ে। বাংলার সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ ভারতের জাতীয়তাবাদকে স্বরাজের 
জন্য সংগ্রামের পথে চালিত করে। স্বদেশী আন্দোলনের চাপে স্বদেশী শিল্পের 
বিকাশ হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও মবকুন্দ দাস নূতন 
স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেন। এই সঙ্গীতগ্ীল সাহিত্যের দরবারে িরাঁদনের জন্য 
আদৃত হয়। 


৯ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বিপ্লবী আন্দোলন বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন 


( Terrorism ) 


বিল্লৰী সান্দোলনেব উদ্ভব ও উহাল্প আদৰ্শ ঃ স্ঞাস- 
ব্ৰাদের উদ্ভব ও উহার লক্ষ্য ( Birth of Terrorism and its 
2170) 8 সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ দুই ধারায় প্রবাহিত হয়। যথা, নিক্কিয় প্রাতিরোধ 
ও সশস্ত্র বিপ্লব ।৯ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্পর্কে অষ্টম অধ্যায় বষ্ঠ পরিচ্ছেদে 
(পৃঃ ২০৯ দেখ ) বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে । যাহারা নিক্িয় প্রাতরোধে বিশ্বাস 
করিতেন তাঁহারা বয়কট, স্বদেশী, পিকেটিং প্রভৃতি দ্বারা ইংরাজকে শায়েস্তা করার কথা 
J ভাবেন ॥ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীগণের অপর এক সম্প্রদায়ের নাম 
জর ছিল বিপ্লববাদী বা সন্পাসবাদী। ইহারা মনে করিতেন যে, 
কেবলমান্ন বয়কট ও স্বদেশী অর্থাৎ অর্থনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা 

দেশের স্বাধীনতা আনা যাইবে না। : সশস্ত বিপ্লবের দ্বারা ইংরাজের হাত হইতে 
স্বাধীনতা ছিনাইয়া না লইলে ভারতবর্ষ কখনও স্বাধীনতা পাইবে না। স্বাধীনতা 
লাভ কাঁরতে হইলে জাতিকে চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে৷ দেশের জন্য 
আত্মত্যাগকেই বিপ্লবীগণ পরম ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন ভগ্বদ্‌গাঁতার নিচ্কাম কর্মের 
আদর্শে ফলাফলের কথা চিন্তা না করিয়া আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গকে তাঁহারা বরণীয় 
মনে করেন। বাঁঙকমচন্দ্র তাহার সাহিত্যে যে দেশ জননীর চিত্র আঁকেন ; বিবেকানন্দ যে 
নকবেদান্তবাদ এবং গীতার কর্মযোগ প্রচার করেন তাহাতে উদ্ধদ্ধ হইয়া বিপ্লবীগণ দেশ- 
জননীর শিকল ভািবার জন্য জীবন পণ করেন ।২ বলপচ্র্বক দেশের স্বাধীনতা নাইয়া 
লইতে বিপ্লবীরা বদ্ধপরিকর হয়। যুগান্তর পত্রিকা বলে যে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর 
৬০ কোটি হাত যেন প্রাতরোধের জন্য তুলিয়া ধরে । আবেদন ও ভিক্ষার ছারা স্বরাজ 


১, B.Majumdar—Militant Nationalism in India. 
২. নলিনীকিশোর গুহ__বাংলায় বিপলববাদ পৃঃ ১৭-১৮। 


২৩০ আধুনিক ভারত 


লাভ হইবে না বলিয়া তাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন । চরমপন্হী নেতা লালা লাজপৎ 
১৯০৬ প্রীঃ বারানসী কংগ্রেসে ঘোষণা করেন যে, স্বাধীনতা ভিক্ষা করিলে ইংরাজের 
ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাইবে না। বিপ্রবীগণ ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে 
অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন ৷ রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসে গোরার চিত্রে এই প্রভাব 
লক্ষ্য করা যায়৷ 
কোন কোন লেখক সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনকে টেরারজম ( Terrorism ) বা 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন নামে আভাহত করেন। ভূতপূর্ব বিপ্লবী ও এঁতিহাসিক নালনী- 
কিশোর গনুহ এই নামকরণের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে 
টেরারজম বা সল্লাসবাদী নামাট সাগ্রাজ্যবাদী ইংরাজের দেওয়া ৷ 
ইংরাজ শাসকেরা সন্তাসবাদ আখ্যা দিয়া বিপ্রবী আন্দোলনকে বিকৃতভাবে দেখাইবার চেষ্টা 
কারয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাকে “বিপ্রববাদ” বলাই যুক্তিসঙ্গত ৷” 
যাহা হউক তিলক, অরবিন্দ, হরদয়াল, সাভারকর, রাসাবিহারী প্রভৃতি নেতাগণ ছিলেন 
বিপ্লবী আন্দোলনের নায়ক । শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবী আন্দোলনকে সফল কারবার জন্য তিনাট 
পথের সন্ধান দেন, যথা_-(১) বয়কট বা নিস্কিয প্রতিরোধের দ্বারা ইংরাজ শাসন 
ব্যবস্থাকে অচল করা ; (২) ধর্মঘট ও কৃষক বিদ্রোহের দ্বারা শৃংখলাবদ্ধভাবে সরকারের 
প্রতিরোধ করা ; (৩) সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা শাসনযন্্র দখল করা । 
বি দান্দোলনের বিপ্রবী আন্দোলনের সাংগঠনিক কাজে বাংলার রাসবিহারা বস 
ডাঃ যাদুগোপাল, বারীন্দরনাথ, হেমচন্দর, মহারাষ্ট্রের বীর সাভারকর, 
পাঞ্জাবের অধ্যাপক হরদয়াল ও ভাই পরমানন্দ প্রভাতি বিশেষ কৃতিত্ব দেখান । সশস্ত্র 
বিপ্রবের মানসিক ও দাশশীনক সংগঠনে তিলক, শ্রীঅরাবন্দ, লালা লাজপৎ, ভাই পরমানন্দ 
প্রীতির অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লবী আন্দোলন প্রধানতঃ 
মহারাষ্টু, বাংলা, পাঞ্জাব ও ভারতের বাহিরে চলে৷ উনবিষ্া শতাব্দীর শেষ দিক হইতে 
বিংশ শতকের ত্রিণ দশক পর্যন্ত এই আন্দোলন প্রবলভাবে চলে । 
মহান্লাষ্ট্রে সন্্রাস্বাদী বা নিপ্রীবী আন্দোলন £ সন্তাসবাদী 
বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম বিকাশ মহারাষ্ট্রে লক্ষ্য করা যায়। মারাঠা জাতি অষ্টাদশ 
শতকে পেশবাগণের নেতৃত্বে এক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল । ইংরাজ 
শান্ত মারাঠাদের পরাজিত করিয়া ভারতের শাসন ক্ষমতা ছিনাইয়া নেয় । এই কারণে 
মনি মহারাষ্ট্রে ইংরাজ বিরোধিতা বেশ প্রবল ছিল। মহারাষ্ট্র কেশরী 
আন্দোলনের কারণ বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহার কেশরী পান্রকার মাধ্যমে মারাঠা 
যুবকগণের মধ্যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের বাঁজ ছড়াইয়া দেন । 
শিবাজী উৎসব ও গণপাঁতি উৎসবের মাধ্যমে তিলক মারাঠাগণকে তাহাদের অতীত 
গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। শিবাজীকে দেশের মুক্তিযোদ্ধা রূপে গণ্য 
করিয়া! মারাঠা দেশপ্রোমকগণ দেশের মুক্তির জন্য তাঁহার আদর্শে জীবন দিতে 
পণ করেন। তিলক ভগবদ্‌গাঁতার যে ভাষ্য রচনা করেন তাহা মারাঠা দেশপ্রোমক- 
১. ৰাায় বিপ্রববাদ__নলিনীকিশোর গুহ | 


বিলববাদ 


বিপ্লবী আন্দোলন বা সন্তাসবাদী আন্দোলন ২৩১ 


গণকে নিষ্কাম কর্মে প্রেরণা দেয় । এই কারণে মহারাষ্ট্র বিপ্রববাদের উর্বরা ক্ষেত্রে 
পরিণত হয়৷ 
মহারাষ্ট্রের প্রথম বিপ্লবী ছিলেন বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে । তিনি সরকারী কোষাগার _ 
লুঠ করিয়া টাকা যোগাড় করেন ৷ এই টাকার দ্বারা রামোঁসস নামক এক সাহসী অনুন্নত 
শ্রেণীকে অস্ত্র শিক্ষা দিয়া তানি সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করেন ৷ রোহিলা নেতা 
ইসমাইল খানের সাহায্যে তিনি ৫০০ রোহিলা সেনাও যোগাড় 
বা করেন। ধনশালী ব্যক্তিদের বাড়ী ডাকাতি করিয়া তিনি সেনাদলের - 
খরচ যোগাড় করেন ৷ কিন্তু ইংরাজের গুপ্তচর ফাদকের পরিকল্পনার 
সন্ধান পাইয়া ( ১৮৭৯ খীঃ ) তাঁহাকে বন্দী করে । বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন ক্ষারাদণ্ড 
হয়। কারাগারে যক্ষা রোগে ভুগিয়া এই দেশপ্রোমকের মৃত্যু হয়। ফাদকে )ভারতে 
প্রজাতান্তিক সরকার স্থাপনের স্বপ্ন দেখতেন ৷ 
ফাদকের মৃত্যুর পরেও মহারাস্ট্রে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ অম্লান থাকে । দামোদর 
ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামক দুই ভাই পুনার 
অত্যাচারী কমিশনার র্যাণ্ড ও তাঁহার সহকারী 
আয়াম্ট্রকে হত্যা করায় (১৮৯৭ খীঃ) 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের 


জাগায় । বাল সমাজ, 
আৰ্য বান্ধব সমাজ প্রভৃতি বিপ্লবী সমিতিগুলি 


গোপনে বিপ্লবের কাজ চালায় । ঠাকুর সাহেব 
নামক জনৈক রাজপুত বিপ্লবী একটি গোপন 
সাঁমাতর সহায়তায় সেনাবাহিনীর মধ্যে 
বিদ্রোহের বীজ ছড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন । 

ইহার পর মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত বিপ্লবী বিনায়ক দিন এসি 
দামোদর সাভারকরের নেতৃত্বে মিতমেলা ও আভিনব ভারত নামে দুই বিপ্লবী সামাত স্থাপিত 
হয়। বিনায়ক দামোদর সাভারকর ছিলেন পেশায় ব্যারিষ্টার । তিনি লণ্ডন হইতে 
ইতালীর বিপ্লবী ম্যাৎসিনীর জীবনী মারাঠী ভাষায় অনুবাদ কাঁরয়া গোপনে দেশে 
পাঠান। তানি বোমা তৈয়ারীর নিয়মাবলী ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় কাঁরয়া লণ্ডন হইতে 
স্বদেশে পাঠান। এদিকে মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে আঁভনব ভারত সাঁমাতর শাখা 
স্থাপিত হয়। সাভারকরের প্রোরত অন্দে বিপ্লবীগণ অত্যাচারী ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট 
জ্যাকসনকে হত্যা করেন ৷ মদনলাল ধিংড়া লণ্ডনে কার্জন ওয়াইলিকে হত্যা করেন। 
তলোয়ার নামক পান্রকার দ্বারা সাভারকর বিপ্লবাগণকে প্রেরণা দেয় । সাভারকর ইতালীর 
বিপ্লবী ম্যাৎীসনীর ইয়ং ইতালী দলের আদর্শকে ভারতের স্বাধানতা আন্দোলনের কাজে 
লাগান। দেশবাসী তাঁহাকে বীর সাভারকর উপাধি দেয় । 


২৩২ আধুনিক ভারত 


ইংরাজ সরকার কঠোর হাতে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী আন্দোলন দমাইয়া দেন। মহারাষ্ট্র 
হইতে বিপ্রবী আন্দোলনের দীক্ষা লইয়া শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় বিপ্লব- 
মান বাদ ছড়াইয়া দেন। মহারাষ্ট্রে বিপ্রববাদ শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় 
বিপ্রববাদের পথ রচনা করে। তবে মহারাষ্ট্রের বিপ্রববাদ প্রধানতঃ 

হিন্দ জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। 
লালন সম্ঞাসবাদী বা িগীবী আনল্দোননঃ সংগ্রামী 
মতাবাদের অন্যতম তীর্থভূমি ছিল বাংলাদেশ । স্বামী বিবেকানন্দের নব বেদান্ত- 
বাদ, জাতীয়তাবাদ ও বাঁঙ্কমচন্দের দেশমাতৃকার মু্তির আদর্শ এবং 
বার বিবের  দেশপ্রেমই ধম” এই বাণী এবং বন্দেমাতরম মন্ বাংলার বিপ্লবী- 
গণের মানস ক্ষেত্র তৈয়ারী করে। রাজনারায়ণ বসু ও নবশোপাল 
সনের হিন্দ;মেলা এই বিপ্রববাদকে প্রেরণা দেয়। তাছাড়া ইতালী-আবাসকায় যুদ্ধে 
(১৮৯৬ খ্ৰীঃ ) নগ্ন পদ, পিছাইয়া পড়া হাবসীগণের 


তাহারা মনে করে ষে শ্বেতাঙ্গ জাতি 
সবর্দায় অপরাজেয় একথা ধারণা কারবার কোন কারণ নাই। 


কলিকাতার জেনারেল এ্যাসেমর্িজ ইনচ্টিটিউশন অধ্দনা স্কাটশ চার্চ কলেজের 
ব্যায়ামাগারে কিছ; ছাত্র (১৯০২ থাঃ) অনুশীলন সাঁমতি নামে এক সমিতি স্থাপন করে। 
বকমচন্দ্ের অনশীলন তততেরর নামেই এই সমিতির নামকরণ করা হয় । পরে মদন মিন্ন 
লেনে সমিতির কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়৷৷ এই সাঁমতির সভ্যগণ মুষ্টিযুদ্ধ, ব্যায়াম 
প্রভৃতির চর্চা করিতেন এবং ম্যাীসনী ও গ্যারিবন্ডীর জীবন+ পড়িতেন। ইতিমধ্যে 
রি, শ্রীঅরাবন্দ বরোদা হইতে বতীন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলায় বিপ্লবী 
যুগান্তর দল সংগঠনের জন্য পাঠান ৷ বতীন্দ্নাথ বা বাঘা যতীন বরোদা রাজ্যের 
সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়া সামরিক বিদ্যা আয়ত্ব করেন । 

বতীন্নাথ অনুশীলন সমিতির সাত যত হন। শ্রীরাবিন্দের ভাই বারীন্দ্রনাথ বাংলায় 
আসিলে বিপ্লবী সমিতির কাজ খুবই জোরদার হয়। বারীন্দ্রনাথ যুগান্তর পত্রিকার 
মাধ্যমে বিপ্লববাদ প্রচার করেন। ইতিমধ্যে যতীন্দ্রনাথ ও বারান্দ্রের মধ্যে মতভেদ 
দেখা দিলে শ্রীঅরববন্দের প্রচেষ্টায় তাহার নিরসন হয়। শ্রীতরাবন্দ ভবানী মন্দির 


নামক পর্ান্তিকার দ্বারা ধমাঁর সংগঠনের ছদ্মবেশে বিপ্লবের কাজ চালাইবার পথ 
নিদেশি দেন। 


বিপ্লবী আন্দোলন বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ২৩৩ 


ব্যাখ্যার দ্বারা বিপ্লবীগণকে অভয়মন্রে দীক্ষিত করেন । বারীন্দ্রনাথ যুগান্তর পত্রিকায় 
ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ প্রচার রর 
করেন । সন্ধ্যা প্রভৃতি পান্রকাগ্দীলও বিপ্লববাদ 
প্রচারে আগাইয়া আসে । সন্ধ্যার সম্পাদক ব্রহ্ম 
বান্ধব উপাধ্যায় রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে 
আঁভ্যন্ত হইলে আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকার করেন । 
তান বলেন যে স্বদেশের স্বাধীনতা চাহিয়া 
“তান বিদেশীর নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নন। 
অনমশীলন সামাতর একটি শাখা বিপ্লবী পালন 
দাসের নেতৃত্বে ঢাকায় স্থাপিত হয়। পরে পূর্ব 
বাংলার নানা স্থানে ইহার কেন্দ্র ছড়াইয়া পড়ে। প্রীঅরবিদ্দ 
বাংলার বিপ্লবীগণ এই সময় তিনটি উপদলে বিভন্ত ছিলেন। যথা_(১) একদল 
বিপ্লবী মনে কাঁরতেন যে কিছ; সংখ্যক সরকারী কর্মচারী হত্যা কারলে সন্ত্রাসের ফলে 
সরকারী শাসনযন্ত বিকল হইয়া পড়িবে ; (২) অপর একদল মনে 
৮. ধিপ্বী করিতেন যে, সম্মুখ যুদ্ধের দ্বারা ক্ষমতা ছিনাইয়া লইতে হইবে; 
| (৩) তৃতীয় দল মনে করিতেন যে, সেনাবাহনীকে বিপ্লবের মন্রে 
দীক্ষা দিয়া সশদ্র বিদ্রোহের দ্বারা ক্ষমতা দখল করিতে হুইবে ৷? 
বারান্দ্রনাথের নেতৃত্বে হেমচন্দ্র কানুনগো ও উল্লাসকর দত্ত প্রভাতি মানিফতলার নিকটে 
মরার পুরে বোমা বানাইবার কারখানা স্থাপন করেন। বারীন্দ্ 
5550 অত্যাচারী ইংরাজ কর্মচারীগণকে হত্যা করিয়া শাসনযন্তকে বিকল 
উনার করিয়া দেওয়ার লক্ষ্য নেন। িংসফোর্ভ নামক জনৈক অত্যাচারণ 
ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্টটেকে হত্যার জন্য দুই তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু 
ও প্রফুল্ল চাকীকে নিয়োগ করা হয়। কিংসফোর্ড 'বিপ্লবীগণকে বিচারের সময় সর্বদা 
সর্বোচ্চ দণ্ড দিতেন এবং কিশোর বালক সুশীল সেনকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন । ইহার 
ফলে বিপ্লবীগণ তাঁহাকে শায়েস্তা করার পারকল্পনা নেন। ইংরাজ সরকার িংসফোর্ডের 
প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁহাকে মজঃফরপুরে বদলী করেন । কিন্তু ক্ষযাদরাম ও প্রফুল্ল কিংস- 
ফোর্ড নিধনের জন্য এ স্থানে যান। মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডে'র গাড়ী মনে করিয়া 
ভুলক্রমে ক্ষ:দিরাম ও প্রফুল্ল বোমা নিক্ষেপ করিলে (১৯০৮ প্রাঃ) মিসেস কেনোড ও 
তাঁহার কন্যা মিস কেনেডি নামক দুই নিরপরাধা মাহলা মারা পড়েন। প্রফুল্ল ইহার পর 
নিজ গলিতে আত্মহত্যা করেন। ন্দাদরাম প্দালশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে 
ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুম হয়। ১৯ বৎসর বয়স্ক দ্ষদাদরাম ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি দিয়া 
অকুতোভয়ে হাসিমুখে ফাঁসির দাঁড় বরণ করেন। ক্ষতাদরামের আত্মদান বাংলার ঘরে 
ঘরে প্রেরণা সঞ্চার করে। কোন গ্রাম্য কাঁব ক্ষাদরামের ফাঁস উপলক্ষে “এবার 
বিদায় দাও মা ফিরে আসি” গানটি রচনা কালে সমগ্র বাংলায় তাহা ছড়াইয়া পড়ে। 


১. বাংলায় বিপ্লববাদ_-নলিনী কিশোর গুহ। 


২৩৪ আধুনক ভারত 


ইহার পর প2ীলশ মুরারী পুকুরে বোমার আস্ানা ধারয়া ফেলে এবং শ্রীঅরবিন্দ সহ 
মোট ৩৬ (বা ৪৭) জন বিপ্রবীকে 
আসামী করিয়া আলিপুর আদালতে বোমা 
নির্মাণ ও রাজদ্রোহের অভিযোগে অভি- 
যুক্ত করে। নরেন গোঁসাই নামে এক 
দুর্বলচন্ত বিপ্লবী পুলিশের নিকট সকল 
গোপন কথা ফাঁস করিয়া দেওয়ায় কানাই- 
লাল ও সত্যেন নামে দুই সহকর্মাঁ বিপ্লবী 
নরেনকে জেলের মধ্যে গুলি করিয়া মারেন ৷ 
কানাইলাল ও সত্যেনের ফাঁস হয়। 
শ্রীতরাবন্দ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাসের 
“. চেষ্টায় খালাস পান। বারান্দু, উল্লাসকর 
হি প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয় । 
ইহার পর শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবের সংস্পর্শ ছাড়িয়া পাণ্ডিচেরীতে আধ্যাত্ম সাধনায় মগ্ন হন। 
আলিপুর বোমার মামলায় মোট ১৬ জন বিপ্লবী দণ্ডিত হন। এই মামলার ফলে 
বিপ্লবীগণ কিছুটা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ইহার পর অনুশীলন দল বিপ্লবের দায়িত্ব 
নিজ স্কন্ধে নেয় । সরকারা পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯০৭-১১১৭ রাঃ মধ্যে বিপ্লবীগণ 
প্রায় ৬৪ জন সরকারী লোককে হত্যা করে । ১৯০৮ প্রঃ বাংলার ছোটলাট ফ্রেজারকে 
কালকাতার ওভারটুন হলে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ১৯০১ প্রঃ সরকারী উাঁকল 
আশুতোষ বিশ্বাস নিহত হন । 
বাংলার বিপ্লবীগণের অপর দল বিদেশ হইতে অস্ত্র যোগাড় করিয়া সশস্র সংগ্রামের 
গণ্য প্রস্তুত চালান। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন, ডাঃ যাদুগোপাল, 
“রেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বা মানবেদ্রনাথ প্রভৃতি ছিলেন এই মতবাদে বিশ্বাসী । ই'হারা 
ইংরাজের শর; জার্মানীর নিকট অস্র সাহাযোর প্রতিশ্রুতি পান। ইতিমধ্যে ইহারা 
তা কাঁলকাতার অস্ত্র ব্যবসায়ী রডা কোম্পানীর দোকানের ১০ বাক্স 
প্রচেষ্টা বাঘা যতীন মাউজার পিস্তল হাত করেন । ইতিমধ্যে খবর আসে যে, জার্মানী 
হইতে মাভোরক ও আরও দুইটি জাহাজে করিয়া অস্ত্র আসিতেছে । 
এই অস্ত সুন্দরবনের রায় মঙ্গল, উঁড়য্যার বালেশ্বরে ও হাতিয়ার নামাইবার ব্যবস্থা করা 
ইয়। এই বন্দোবস্ত কারবার জন্য বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ, মানবেন্দুনাথ এই ছদ্মনাম লইয়া 
বাটাভয়া বা জাভাতে যান। বাঘা যতীন তাঁহার সঙ্গীগণকে লইয়া বালেশ্বরে চলিয়া 
যান। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাজের সহিত কলিকাতার সংযোগ ছন্ন করিয়া মাদ্রাজ 
হইতে কলিকাতায় সৈন্য আসার রাস্তা বন্ধ করা। কিন্তু ইতিমধ্যে এই বড়যন্দের কথা 
ফাঁস হইয়া যায়। মাভোরক জাহাজ ভারতে আসিতে ব্যর্থ হয়। কলকাতার পুলিশ 
কমিশনার টেগার্ট একদল সেনা লইয়া বাঘা যতীনকে বালিশ্বরের বুড়বালাম নদীর তীরে 
ঘিরয়া ফেলেন। বাঘা যতীন ইংরাজের সাঁহত সম্মুখ যুদ্ধে (১৯১৫ ও) প্রাণ দেন ॥ 


বিপ্লবী আন্দোলন বা সন্হাসবাদী আন্দোলন ২৩: 


তাহার তিন সঙ্গী ধরা পড়েন । এইভাবে সম্মুখ যুদ্ধে ইংরাজ শাসন অচল করার" 
চেষ্টা চলে ৷ 
১৯১৫-১৯২৩ খ্রীঃ পযন্ত বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন স্তিমিত থাকে | এই সময় মহাত্মা 
গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের দিকে জাতি ঝড'কিয়া পড়ে । অসহযোগ 
আন্দোলন বিফল হইলে বিপ্রববাদ পুনরায় মাথা তুলে । ১৯২৪ থীঃ গোপাঁনাথ সাহা 
অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা 
lhe করেন। এজন্য গোপানাথের ফাঁসি হয় । ইতিমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে 
অভিযান বোমা তৈয়ারী মামলা উপলক্ষে ৮৭ জন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন ৷ 
সুভাষচন্দ্র বসুকেও এজন্য সন্দেহক্রমে আটক করা হয়। ১৯২০ 
খীঃ বিনয় বস; ঢাকার পুলিশ সুপার হডসন ও ইনস্পেন্টর লোম্যানকে হত্যা করিয়া 
কলকাতায় গা ঢাকা দেন। এই বংসর বিনর়-বাদল-দীনেশ তিন বিপ্লবী সরকারা প্রশাসন, 
যন্বকে অচল করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করেন । তাঁহারা কারা 
বিভাগের অধ্যক্ষ সিমসনকে গুল করেন। কিন্তু টেগার্টের নেতৃত্বে একদল পুলিশ 
তাঁহাদের 'ঘারয়া ফেলিলে বিনয় ও দীনেশ নিজ মন্তকে গুল করেন । ইহাতে বিনয়ের 
মৃত্যু হয়। দীনেশ বন্দী হন৷ বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয় । বাদল ঘটনাস্থলে বিষ' 
খাইয়া আত্মহত্যা করেন ৷ 
বাংলার বিপ্লবীগণের অন্যতম দুঃসাহসিক কাজ ছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুষ্ঠন। 
বিপ্লবী শিরোমাঁণ সূর্য সেন বা মাঙ্টারদা ছিলেন এই অভিযানের নায়ক । তান মনে, 
এ করিতেন বে, চট্টগ্রামকে বিপ্লবী 
3 বা সন্ত্রাসবাদী পন্হায় দখল 
করিলে দেশের অন্য স্থানেও 
অনুরূপ বিপ্লব ঘাঁটবে। ১৯৩০ খ্রাঁষ্টাব্দে ১৮ই 
এপ্রিল সূর্য সেনের নির্দেশে অনন্ত সিংহ, গণেশ 
ঘোষ, লোকনাথ বল ও অম্বিকা চক্রবর্তী প্রভাত 
বিপ্লবী চট্টগ্রামের দুইটি অল্তরাগার, টৌলগ্রাফ অফিস, 
রেল চ্টেশন দখল করেন। সূর্য সেন চট্টগ্রামে 
ভারতীয় প্রজাতান্লিক সরকার ঘোষণা করেন । কিন্তু 
ইংরাজ সেনা চারিদিক হইতে ছ:টিয়া আসলে ্ 
বিপ্লবীগণ জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় লইয়া তিন সুর্য মেন 
দিন ধরিয়া প্রবল যুদ্ধ চালান ৷ শেষ পর্যন্ত সূর্য সেন ও কয়েকজন পলাইতে সক্ষম হন৷ 
জালালাবাদের যুদ্ধে দশ জন বিপ্লবী ও নিকটস্থ কর্ণফুলী নদীর যুদ্ধে ছয় জন বিপ্লবী 
মারা পড়েন । বহ: ইত্রাজ পলিশ নিহত হয় সূর্য সেন পরে ধরা পড়েন। ১৯৩৪, 
খ্রীঃ তাঁহার ফাঁস হয় । অনন্ত সিংহ প্রভীতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। চট্টগ্রাম বপ্লব 
বাংলার যুব সমাজকে এমনই মাতাইয়া দেয় যে শান্তি ও সুনীতি নামে দুই নারী বিপ্লবী 


কুমিল্লার ম্যাজিণ্টেট স্টিভেনসকে হত্যা করেন৷ বাঁণা দাস (১৯:২ প্রঃ) এ'ডারসনকে 


২৩৬ আধ্ানক ভারত 


গুলি করেন। ইতিমধ্যে মোদনীপরে বিপ্রবীগণ পেডি, ডগলাস ও বার্জ নামে তিনজন 
ইতরাজ ম্যাজল্ট্রেটেকে পর পর হত্যা করেন। ইহার পর বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে 

ভাঁটা পড়ে । 
পাগ্গানে সল্লাসবাদী লা ব্িল্পবী আন্দোলন £ মহারাষ্ট্র ও 
বাংলার ন্যায় বীরভূম পাঞ্জাবও বিপ্লবী আন্দোলনের পাঁঠগ্থানে পাঁরণত হয় ৷ আর্য সমাজ 
আন্দোলনের কিছ নেতা বাংলার বিপ্লবীগণের সংস্পর্শে আসিয়া পাঞ্জাবে বিপ্লববাদ 
ছড়ান। এছাড়া লালা লাজপৎ রায়ও 


মধ্যে তানি বিপ্রবী মতবাদ ছড়ান ৷ 
বাংলার বিপ্লবী রাসাঁবহারী বস; 
ছিলেন অনুশীলন সমিতির সভ্য । 
তিনি পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতে তাঁহার 
কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন। সশস্ত্র 
বিপ্লবের দ্বারা এবং সেনাদলকে 
বিদ্রোহের জন্য প্রভাবিত করিয়া দেশ- 
জননীর মদুন্তির কথা তান ভাবিতেন। 
পাঞ্জাবের 'বিপ্রবীগণ রাসবিহারার দ্বারা প্রভাবিত হন৷ ১৯১২ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড হার্ড'ঞ্জ 
হাতার পিঠে চাঁড়য়া শোভাযাত্রায় বাহির হইলে রাসাবহারী মতান্তরে তাঁহার সহকম বসন্ত 
বিশ্বাস বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপ করেন । ইহার পর তিনি পাঞ্জাবে গা ঢাকা দেন৷ 
ইহার পর বিদেশ হইতে অস্ত আনিয়া বিপ্লব এবং সেনাদলকে বিদ্রোহে নামাইবার জন্য 
তীন প্রন্তটতি চালান। এদিকে হরদয়ালের প্রভাবে আমোরিকার গদর পার্টি (বিপ্লবী 
দল) দ্থাঁপত হয় । গদর পাঁট”ও পাঞ্জাবে বপ্পবের মন্দ ছড়ায় । ভাই পরমানন্দ এই 
বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন ৷ 

রাসাবহারী পাঞ্জাব ও বাংলার বিপ্লবীগণের মধ্যে যোগ স্থাপন কারয়া সমগ্র উত্তর 
ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা স্হির করেন। ইহাতে ঠিক হয় যে আম্বালা, 
রাওয়ালাঁপাণ্ডির ভারতীয় সেনাদল ইঙ্গিত পাইলেই দেশের মযন্তির জন্য অস্ত্র ধারবে। এই 
সঙ্গে বিদেশ হইতে আনীত অস্ত লইয়া বিপ্লবীগণও ইংরাজের বিরদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়বে 
১৯১৫ থাঁঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী এই অভ্যুত্থানের দিন ধার্য হয় । ইতিমধ্যে কৃপাল সিং নামে 
এক বিশ্বাসঘাতক সেনা পরিকল্পনার কথা ইংরাজের নিকট ফাঁস কাঁরয়া দেয়। ফলে 


বিপ্রবী আন্দোলন বা সন্ত্রাসবাদী আহ্দোলন ২৩৭ 


লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বহু বিপ্রবী গ্রেপ্তার হন। ভাই পরমানন্দের ফাঁসি হয়। 
রাসাবহারট জাপানে পলায়ন করেন । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তানি 
বিন বিপ্ব আজাদ হিন্দ সংঘ স্থাপন কারয়া পুনরায় ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
সংগ্রামের চেষ্টা চালান।৯ পরে নেতাজী এই দায়িত্ব তাঁহার হাত 
হইতে গ্রহণ করেন। এছাড়া রামপ্রসাদ বিসাঁমল, চন্দ্রশেখর আজাদ ও ভগৎ সিং ভারতে 
সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপনের সংকল্প লইয়া বিপ্রবের পথে নামেন । ভগৎ সিং ও বঢুকেশ্বর 
দত্ত আইন সভায় বোমা নিক্ষেপ কাঁরলে পুলিশ লাহোর বড়যন্ঘ মামলায় ভগৎ সিং, 
বটুকেশ্বর দত্ত ও যতীন দাশ প্রভ্থাতিকে গ্রেপ্তার করে। ভগৎ সিংহের ফাঁসি হয় । যতীন 
দাশ ৬৪ দিন অনশন করিয়া আত্মত্যাগ করেন। 
ভাব্বতের বাহিন্রে বিপ্রবী আন্দ্ছোলন্ন £ ভারতবাসীর মুন্তির 
জন্য যখন বিপ্রবীগণ প্রাণ দেন, তখন কিছ: সংখ্যক ভারতীয় দেশপ্রেমী ভারতের বাহিরে 
থাকিয়া সশস্ত্র বিপ্রবের চেষ্টা চালান । শ্রীঅরাবন্দ লণ্ডনে থাকার 
মাদাম কামার দর সময় “পদ্ম ও ছ্নীরকা” নামে এক গস্ত সমিতি চ্ছাপন করেন। 
ইহার পর শ্যামা কৃষ্ণ বর্মা ও রাণা সিং লণ্ডনের ইণ্ডয়া হাউসে 
এক বিপ্লবী সাঁমাত গঠনের চেষ্টা করেন ৷ মাদাম ভিকাজী রুস্তমজী কামা নামে এক 
ধনণ পাশা মহিলা বিলাতে আসিয়া বিপ্লবীগণের সহিত যোগ দেন। মাদাম কামাকে 
“ভারতীয় বিপ্ববাদের জনন” বলা হয়। তাঁহার সাহত বাঁর বিনায়ক দামোদর সাভারকর, 
হরদয়াল প্রভৃতি যোগ দেন । ১৯০৭ প্রাঃ জার্মানীর স্টটগার্ট শহরে মাদাম কামা একাঁট 
{তনরঙা পতাকার নীচে বন্তুতা দেন। এই পতাকার রং ছিল লাল, সবুজ ও হলুদ । 
ইহাকেই ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা বলা যায়! ইহাতে হিন্দীতে 'বন্দেমাতরম? 
মন্ল {লিখিত ছিল৷ ইংরাজ সরকার সাভারকরকে গ্রেপ্তার কারলে বলাতে বিপ্লবীরা 
আত্মরক্ষার জন্য ছড়াইয়া পড়েন । ১৯০৭ খ্রীঃ বিপ্লবী তারক নাথ দাশ ও তাঁহার 
সহযোগিরা কালিফোনিয়ায় ইাণ্ডয়ান ইঁণ্ডপেণ্ডেন্স লীগ স্থাপন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধ 
আরম্ভ হইলে অধ্যাপক হরদয়ালের নেতৃত্বে আমোরিকায় গদর পার্ট স্থাপিত হয় ॥ গদর 
কথাটির অর্থ হইল শীবপ্লব'। গদর পার্টির কমমীগণ বিদেশ হইতে অন্ত আনিয়া ভারতে 
সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যর্থ চেষ্টা করেন । এছাড়া রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, চন্দ্র চক্রবতাঁ, বীরেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভারতজার্মান সামাতি স্থাপন করিয়া জার্মানীর নিকট হইতে বিপ্লবী- 
গণের জন্য অস্ত্র সাহায্য লাভের চেষ্টা করেন । 
বিপ্রবী আন্দোলনেল্স বিফলতান্র হাল 8 ভারতে সন্মাস- 
বাদী বা বিপ্রবী আন্দোলনের বিফলতার প্রধান কারণ এই [ছিল যে, সনতাসবাদ বা বিপ্রবা- 
বাদের আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে তেমনভাবে প্রভাবিত হয় নাই। বিপ্লবীগণকে সব 
কাজ গোপনে কাঁরতে হইত বাঁলয়া তাঁহাদের পক্ষে জনসাধারণকে আন্দোলনের লক্ষ্য ও 
পন্ছা বুঝাইয়া বলা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমক, কৃষকগণকে এই আন্দোলনের 
শারিক না করায় এই আন্দোলনের শিকড় তেমন গভীর ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও 


১, কেহ কেহ বলেন ক্যাপ্টেন মোহন দিং এই সংঘ স্থাপন করেন। 


২৩৮ আধুনিক ভারত 


উচ্চবর্ণের লোকেরাই ইহাতে প্রধান অংশ নেন। বাংলার প্রখ্যাত বিপ্রবীগণের মধ্যে ৬৫ 
জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, ১৩ জন বৈদ্য, ৮৭ জন কায়স্থ ৷ ফলে এই আন্দোলন ছিল প্রধানতঃ 
“মধ্যবিত্ত ও উচ্চবর্ণের আন্দোলন । মুসলমান সম্প্রদায় ইহা হইতে দূরে থাকেন। 
তৃতীয়তঃ, বিপ্রবের পন্থা লইয়া মতভেদ থাকার এই আন্দোলন দবল হইয়া পড়ে । কেহ 
কেহ ব্যক্তি হত্যা ও সন্ত্রাসের উপর জোর দেন। অপরদিকে কেহ কেহ সশস্ত্র সংগ্রামের 
উপর আচ্ছা স্হাপন করেন। চতুর্থতঃ, বিপ্রবীগণের মধ্যে কেহ কেহ খুবই দাম্ভিক ও 
অহংকারী চারত্রের লোক ছিলেন । আবার কেহ নুতন কিছু করিবার নেশায় ইহাতে যোগ 
‘দেন ৷ , সকল বিপ্লবী আদর্শকে পণ করিয়া সর্ব্ব ত্যাগ করিতে রাজী ছিলেন এমন কথা 
বলা যায় না। পণ্মতঃ, ইংরাজ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ ছিল খুবই পটু । তাহারা 
বিপ্লবীগণের গোপন খবর বাহির করে। বিপ্লবীগণের পক্ষে এককভাবে ইতরাজকে 
“পরাজিত করা সম্ভব ছিল না। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


মুলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ঃ ইংরাজের ভেদনীতি 
(Birth of the Muslim League? Policy of Divide 
and Rule) 


সুসলিমস লীগেল্প প্রতিষ্ঠা £ সাম্প্রদায্রিক্ক ব্রাজনীতি 
(Birth of the Muslim League ) ৪ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও চরমসন্হীগণ 
ভারতবাসীর স্বায়ত্ব শাসনের দাবী জানাইলে ইংরাজ সরকার আশঙ্কিত হন। সংগ্রামী 
জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের ফলে ইংরাজ শাসকেরা মনে করেন যে ভারতাঁয় জাতারতাবাদ 
খের প্রবল হইয়া উাঠতেছে উহাকৈ দমাইতে না পারলে ভারতে ইংরাজ রাজত্ব রক্ষা 
করা যাইবে না। এই কারণে তাঁহারা ভেদনীত খাটাইয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে 
দুর্বল করার ব্যবস্থা নেন। চতুর ইংরাজ শাসকেরা লক্ষ্য করেন যে 
পানে ভারতীয় জনসংখ্যার বেশ বড় অংশ হইল মুসলিম সম্প্রদায়ের 
লোক। ইহাদের যাঁদ কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় 
তবে জাতীয় কংগ্রেস দুর্বল হইয়া পড়িবে ৷ চরমপন্থী নেতাগণও হতাশ হইয়া পড়িবেন । 
"এই কথা বঢুঝিয়া ধূরন্ধর ইংরাজ শাসকগণ মুসালম সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ 
সংষ্টর চেষ্টা চালান । ভারত সচিব স্যার চাল‘স উড ( ১৮৬১ গ্রাঁঃ ) এবং ইংরাজ 
কর্মচারী হাণ্টার, কলাভন প্রভ্তৃতিও ইংরাজ সরকারকে এই নীতি গ্রহণের জন্য পরামর্শ 
দেশ। লর্ড ডাফারন এই দিকে বিশেষ নজর দেন বালিয়া জানা যায়।১ ডাফাঁরন 
খোলাধ্দালভ্াবে বহু জাতির বাসভূমি: ভারতে সকল-জাতির প্রাতনাধ হিসাবে জাতীয় 


2. British Faramountcy and Indian Rennissance 


মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ৪ ইংরাজের ভেদনীতি ২৩৯ 


কংগ্রেসকে স্বীকাতি দিতে অস্বীকার করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ কাউন্সিল আইনের এক . 
সংশোধনী আইন দ্বারা পরোক্ষভাবে মুনিম সম্প্রদায়কে স্বতন্ নির্বাচনের অধিকার 
দেওয়া হয়। 
মুসলিম সম্প্রদায়ের মনে বিচ্ছিন্নতা বোধ সৃষ্টির জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের 
দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ, শিক্ষায় অনগ্রসর, শিল্প বাণিজ্যে পিছাইয়া 
পড়া মন্সালমগণের উন্নতির জন্য হিন্দ: সমাজের কোন মাথাব্যথা ছিল না। দেশের 
এক অংশ পিছাইয়া পড়লে অপর অংশ আগাইতে পারে না এই বোধ তাহাদের ছিল না। 
জওহরলাল নেহরুর মতে “হন্দদের সহিত অর্থনৈতিক ও শিক্ষার ব্যবধান মুসলিমদের 
মনে ভীতি সৃষ্টি কাঁরত”। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজের লেখা ভারতের ইতিহাসে মুসালমদের 
বহিরাগত আরুমণকারা হিসাবে বর্ণনা করা হয় । ম্সলিমগণ যে ভারতীয় জনসাধারণের 
অংশ, ভারতের উন্নাত যে তাঁহাদের বাদ দিয়া হইতে পারে না এবং ভারতবর্ষ তাঁহাদের 
মাতৃভূমি এই ধারণা বহু হিণদ: মনে রাখেন নাই । ইহার ফলে মুসলিম সমাজে বিচ্ছিন্নতা 
বোধ বাড়ে । তৃতীয়তঃ, হিন্দ; সংসকারকেরা বেদ ও বেদান্তের আলোকে সমাজের উন্নতির 
চেষ্টা করিলে স্বভাবতই মুসাঁলম সংস্কারকেরা মুসলিম আদর্শকে বড় করিয়া ধরেন ৷ 
ইহার ফলে ধর্মনিরপেক্ষ দ:ষ্টি ও জাতীয় এক্য গড়িয়া উঠিতে বাধা পায় । চতুর্থতঃ, 
সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীরা হিন্দ ধর্মের আদর্শকে বড় করিয়া ধরায় মুসালমগণ ভীত 
হইয়া পড়েন। ধর্ম নিরপেক্ষতার দৃষ্টি ইহাতে ক্ষ হয় । ইহার ফলে ইংরাজ ভেদনশীত 
খাটাইবার সুযোগ পায়। এদিকে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলনের 
নেতাগণ বিভেদপহ্থী সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রকাশ করিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে পঙ্গু 
কাঁরয়া দেন। আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ বেক সাহেবের 
৪:89 ( Theodore Beck ) প্রভাবে স্যার সৈয়দ আহমদ জাতীয়তা 
আহমদ ও আলিগড় বিরোধ! সাম্প্রদাঁয়ক মত প্রকাশ কারয়া মুসালম সমাজকে বিভ্রান্ত 
18155 করেন। স্যার সৈয়দ ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর লোক । ইংরাজী 
পশীক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুগণ সরকারী পদে নিযুক্ত হইলে এবং মুসলিম আভিজাতগণ ইংরাজী 
না শাঁখয়া পিছাইয়া পাঁড়িলে, ‘তান মনে করেন যে দেশের শাসন ক্ষমতা হিন্দুদের হাতে 
চীলয়া যাইবে । এদিকে জাতীয় কংগ্রেস নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাতানধিত্বমূলক শাসন- 
ব্যবস্থা দাবী করিলে স্যার সৈয়দ মনে করেন যে শিক্ষিত হন্দগণ নির্বাচনে 'জাতিয়া 
শাসন ক্ষমতা হাতাইয়া লইবে ৷ সংখ্যালঘ [পছাইয়া-পড়া ম:সালমগণ বাণ্চিত হইবেন। 
এই কথা মনে করিয়া স্যর সৈয়দ মুসলিম সমাজকে কংগ্রেস আন্দোলন হইতে দূরে 
থাকতে বলেন । তিনি মুসলিমগণকে ইংরাজ সরকারের প্রাতি আনুগত্য জানাইয়া নিজ 
সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার পরামর্শ“ দেন। এমন কি তিনি হিন্দ ও মুসালম সম্প্রদায়কে 
দুই পৃথক জাতি বলিয়া বলেন । কংগ্রেসকে তান হিন্দুগণের প্রতিষ্ঠান বলিয়া আভভাহত 
করেন। তাঁহার বিখ্যাত লক্ষে বন্তুতায় (১৮৮৭ ীঃ ) বলেন যে কংগ্রেসের প্রাতানীধত্ব- 
মুলক শাসন ব্যবস্থার দাবী ভারতীয় মুসালমগণের স্বার্থ বিরোধী ।. কারণ নির্বাচনের 
দ্বারা সংখ্যাগুরু হিন্দ:গণ সংখ্যালঘু মুসালমগণের উপর-নিজ-আধপত্য চাপাইয়া 


২৪০ আধুঁনক ভারত 


দিবে । স্যার সৈয়দের এই বিচ্ছন্নবাদী মতবাদ ভারতীয় মুসলিম সমাজের উ“্চু তলার 
বহু নেতাকে প্রভাবিত করে। মুসালম নবাব, জমিদারগণ স্যার সৈয়দের মতে প্রভাবিত 
হইয়া জাতীয়তা ও কংগ্রেস বিরোধী মত প্রচারে নামিয়া পড়েন।৯ ইংরাজ সরকার 
আলিলগড় সম্প্রদায়ের বিচ্ছিল্নতাবাদকে বিশেষ কাজে লাগান । 
লর্ড কার্জন বড়লাট নিযুক্ত হইয়া বিলাতে মুসলিম সমাজের বিশেষ অধিকার 
বঙ্গভঙ্গ করেন।২ তান বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিয়া পূর্ব বাংলায় একটি 
দল জদনীতি মুসালিম সংখ্যার প্রদেশ গঠন করিয়া মুসলিম সমাজে বিচ্ছিতা 
বাদকে দঢ় কারবার ব্যবস্থা করেন। ঢাকার নবাব সালমূল্লাহকে তিনি বহু টাকা সরকার? 
ঝণ দয়া সাম্প্রদায়িক বিচ্ছন্নবাদের সমর্থকে পাঁরণত করেন । লর্ড কার্জন যে 
সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ান তাহা পূর্ব বাংলার নৃতন লাট ব্যামীফল্ড ফুলার আরও 
বিষাইরা তুলেন। তান মনসালমগণকে তাঁহার “সুয়োরাণী” বাঁলয়া তাহাদের স্বার্থ 
সাধনের বিশেষ প্রতিশ্র্ৃতে দেন৷ বাঁরশাল ও খুলনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে । 
ইতিমধ্যে ইংরাজ্র সরকার নূতন শাসন সংস্কার চাল, কারবেন বালিয়া জানা যায়৷ 
, আলিগড় বা বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসালম নেতাগণ ইহাতে ভর পান 
জারা! যে, নুতন শাসন সংস্কার চালু হইলে হিন্দঃগণের হাতে সকল ক্ষমতা 
ভেদনীতি চলিয়া যাইবে । এজন্য তাঁহারা মহামান্য আগা খাঁর নেতৃত্বে 
১৯০৬ থ্রীঃ সিমলায় বড়লাট মিণ্টোর নিকট এক আর্জি পেশ 
করেন! আলিগড় কলেজের নূতন অধ্যক্ষ আর্টিবল্ড সাহেব এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা 
করেন। আগা খাঁ তাঁহার আর্জতে ভারতীয় মুসালম সমাজের দ্বার্থরক্ষার জন্য স্বতন্ত্র 
ব্যবস্থার দাবী জানান । মুসালম নেতাগণের এই আলাদা বা 'বাচ্ছন্নতাবাদী মনোভাব 
দৌঁখরা চতুর লর্ড মিণ্টো মুসাঁলমগণকে হিন্দ আধিপত্য হইতে রক্ষার প্রতিশ্রুতি।দেন ৷ 
লর্ড মিশ্টোর এই আশ্বাসের ফলে হিন্দমুসলিম ভেদনীতির বীজ ভালভাবে রোপন 
হয়। মৃসালম নেতাগণের জ্বতন্ন দাবীর কথা জোর গলায় প্রচার করিয়াই ইংরাজ 
সরকার ইহার পর বাঁলতে থাকেন যে জাতীয় কংগ্রেস মুসালমগণের প্রাতীনাধিত্ব 
করে না। 
আগা খাঁর আত্মজীবনী হইতে জানা যায় যে, সিমলায় থাকবার সময় মুসলিম 
নেতাগণ উপলাব্ধ করেন যে তাঁহারা একটি স্বতন্ত রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন না করিলে 
্ মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র দাবী-দাওয়া আদায় করা যাইবে না।৩ 
508 সম্ভবতঃ লর্ড মিণ্টো এই বিষয়ে মুসলিম নেতাগণকে গোপনে 
উৎসাহ দেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ল দল স্থাপিত 
_হইলে জাতীয় কংগ্রেস দর্বল হইয়া পড়িবে। এদিকে মুসলিম নেতা আমীর আলি 
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মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা £ ইংরাজের ভেদনীতি ২৪১ 


আহার পানিকায় ( Nineteenth Century ) স্বতল্র মুসলিম রাজনৈতিক দল স্থাপনের 
দাবা জানান। নবাব সলিমুল্লাহ বাশষ্ট মুসালম নেতাগণের নিকট একটি মুসলিম 
রাজনৈতিক দল স্থাপনের প্রস্তাব পাঠান। ১৯০৬ খ্রীঃ ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকা শহরে 
সর্বভারতীয় মুসলিম নেতাগণের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সর্বভারতীয় 
লীগ নামে দল গঠিত হর । মহামান্য আগা খাঁ ইহার সভাপতি, মহসীন উল-মূলক ও 
ভিকার উল মুলক ইহার যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন। মুসলিম লীগের সংবিধানে এই 
দলের নিয়ালাখত উদ্দেশ্য লওয়া হয়, যথা (১) ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইতরাজ 
সরকারের প্রতি আনুগত্য স্থাপন ; (২) ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক, 
জধিকার ও স্বার্থ রক্ষা এবং সরকারের নিকট এ বিষয়ে দরবার করা; (৩) লাগের 
উপরোক্ত আদর্শ অক্ষুম রাখিয়া, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতের অন্য সম্প্রদায়ের প্রত 
বৈরীভাবের নিরসন করা । y 
মুসলিম লীগ স্থাপিভ হইবার ফলে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ উগ্র হইয়া উঠে ৷ 
ইংরাজ শাসকগণের গঢপ্ড প্ররোচনায় এবং কিছু সংখাক নেতার সাম্প্রদায়িক মনোভাবের 
প্রজবে লীগ নিজেকে ভারতাঁয় মুসাঁলমগণের একমাত্র মুখপাত্র হিসাবে দাবা করে। 
জাতাঁয় কংগ্রেস মুসালমগণের প্রতিনিধি নহে ইহাই লীগের বন্তব্য 
18855 হয়। এছাড়া লীগ ১৯৩৭ খাঁঃ মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে 
দ্বিজাতিতত্ব প্রচার করিয়া ভারতে হিন্দ:-মুসলিম দুই পৃথক জাতি বলিয়া ঘোষণা করে 
এবং সুললমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে ভারত ব্যবচ্ছেদ দাবী করে। ইহার ফলে পাকিস্তান 
সৃষ্টি হয়৷ স্মরণ রাখা দরকার যে বহু স্বচ্ছ বৃদ্ধি, উদার প্রাণ, জাতীয়তাবাদী মুসলিম 
নেতআ লীগের সাম্প্রদ্ায়ক আদর্শে বিশ্বাস করিতেন না। মৌলনা আবুল কালাম 
জাজাদ, বদরুদ্দিন তায়েবজী প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী নেতাগণ লীগের ঘোর বিরোধী 
ছিলেন৷ কিন্তু ইংরাজ সরকার ইহাদের মত উপেক্ষা করিয়া লীগের নেতাগণকেই 
প্রাধান্য দিয়া ভেদ নাত খাটান। 
মুসলিম লীগেল কার্যকলাপ, ১৯০৬--১৯১৯ গ্রীঃ (Early 
activities of the Muslim League): ১৯০৬ খ্রীঃ মুলালম লাগ প্রাতীষ্ঠত 
হইবার পর কিছুকাল লীগের নেতৃত্ব আলিগড় সম্প্রদায়ের হাতে থাকে। এই সম্প্রদায় 
ইংয়াজ সরকারের প্রতি অচলা তান্তি এবং মুসালমগণের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অধিকারের 
কথা বলেন । ভারতের বিভিন্ন শহরে মুসলিম লীগের শাখা দ্থাপত 
275 হইলে উচ্চ শ্রেণীর মুসলিমগণ প্রায় সকলেই জীগের আদর্শকে 
আইন সমর্থন জানান । ১৯০৮ ধীঃ লীগের প্রাদেশিক শাখা দ্থাপত হয় । 
ধনী মুসলিম জাঁমদারগণ ইহার নেতৃত্ব দেন ।৯ ১৯১৯ খ্রীঃ মার্ল- 
সিপ্টো আইনে স:সালমগণের স্বতন্ নির্বাচন চালু হইলে লীগ নেতাগণ গভীর ক্ষোভ 
প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, ম:সালমগণের স্বার্থ বঙ্গভঙ্গ রদ কাঁরয়া ক্ষু্ন করা 
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২৪২ আধুনিক ভারত 


ইতিমধ্যে মৃসাঁলম লীগে একশ্রেণীর উগ্রপহুণ মধ্যাবত্ত মুসলিম নেতা ঢুকিয়া পড়েন । 
ই'হারা পুরাতন ইতরাজভন্ত আভিজাত শ্রেণীর কর্তাতজা নীতিতে বিশ্বাস করিতেন না । 
লেমানী, শিবলী, মহম্মদ আলি প্রভাত নবীন নেতাগণ দাবী করেন যে মুসলিম লীগ 
ইংরাজ ভজনা করিয়া জাতীয় আন্দোলন হইতে অনর্থক দূরে থাঁকতেছে। লীগের 
উচিত জাতীর আন্দোলনের সামল হওয়া। এই নেতাগণ আগা খাঁ প্রভৃতি পুরাতন 
নেতাগণকে ক্রমে কোণঠাসা কাঁরয়া ফেলেন। ইতিমধ্যে বলকান বুদ্ধের ফলে ইসল্যমীয় 
ধর্ম জগতের খাঁলকা তুরস্কের সুলতানের রাজ্য আক্রান্ত হইলে এবং ইংরাজ সরকার 
সুলতানের বিরোধিতা করিলে ভারতীয় মুসলিম নেতাগণের 
লীগে নবীন নেতৃত্ব ৯ 
্বায়স্বশাদন দাবী ইংরাজ ভান্ত কাঁময়া যায়। ফলে ১৯১২ প্রীঃ লীগের লক্ষ্য 
অধিবেশনে লাঁগের সংবধান পাল্টাইরা ফেলা হয়। আবামশ্র 
ইতরাজ ভাত বাদ দিয়া ভারতে স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠাকেই লীগের আদর্শ‘ হিসাবে গ্রহণ 
করা হয়।৯ নবীন মতের নেতাগণ লীগের নেতৃত্ব লাভ করেন ৷ 
ইতিমধ্যে মহন্মদ আলি জিন্নাহ ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ কাঁরলে একটি নৃতন 
যুগের সুচনা হয়। জিন্নাহ ছিলেন তীক্ষণ বুদ্ধির আইনজশীব । "তান প্রথমে কংগ্রেস 
আন্দোলনের সাহত৷ যদন্ত ছিলেন । তিন কংগ্রেস নেতাগণকে বুঝান যে ম:সালমগণের 
স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবী না মানিয়া লইলে মুসলিম নেতাগণের সহযোগিতা পাওয়া যাইবে 
না ।. অপর দিকে লীগ নেতাগণকে তান বুঝান যে জাতীয় কংগ্রেসের সহযোগিতা না 
কারলে ভারতের দ্বায়ত্ব শাসনের দাবী কোনদিনই পূর্ণ হইবে না । এদিকে প্রথম বিশ্ব- 
যুদ্ধে তুরদ্কের সুলতানের বিরোধিতা করার লীগ নেতাগণ ইংরাজ সরকারের উপর 
লীগ-কংগরেন কক ক্ষোপিরা যান। সুতরাং জিন্নাহর চেষ্টার কংগ্রেস ও লীগ লক্ষে] 
লক্ষী চুক্তি; মংন্মদ টা (১৯১৬ শ্রীঃ) সম্পাদন করে। মুসালম সম্প্রদায়ের . জনা 
আলি জিন্নাহ কেন্দ্রীয় আইন সভার ই আসন ছাঁয়া দেওয়া হয়! কংগ্রেস 
আপাততঃ দশ বৎসরের জন্য মুসলিমগণের জ্বতন্্ নির্বাচনের দাবী 
মানিয়া নেয়। কংগ্রেস ও লীগ যূগ্মভাবে ভারতে ডোমানয়ন স্টেটাস বা ব্রিটিশ 
সাগ্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া স্বায়ত্ব শাসন লাভের জন্য আন্দোলন পারচালনার সিদ্ধান্ত নেয় । 
কংগ্রেস ও লীগ দাবী করে যে আইন সভার & সভ্যকে নির্বাচিত কাঁরতে হইবে ॥ এছাড়া 
দেশরক্ষা ও বৈদোশক নীতি ছাড়া সমন্ত বিষয়ে আইন সভাকে ক্ষমতা দিতে হইবে । ক্রমে 
লীগের নেতৃত্ব মহম্মদ আল জিন্নাহর হাতে পড়ে । 
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স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা 
( Separate Electorate ) 


স্বতক্র সাম্প্রদীত্রিক নির্বাচন প্রথা ( The System of 
Separate Communal electorate }ঃ ভারতের জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস কারবার 
জন্য সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ শাসকগণ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আমদানী করেন। 
ব্রিটিণ সরকারের ইংরাজ শাসকেরা বুঝিতে পারেন যে জাতীয় কংগ্রেস প্রাতানধিত্ব- 
সাম্বাজাবাদী স্বার্থে মুলক শাসন, ভারতায়গণকে উচ্চ সরকারী পদে নিয়োগ প্রভৃতি যে 
সাম্প্রদায়িক নীতি সকল দাবা কাঁরতেছে তাহা পৃরণ করলে ইংরাজ আধিপত্য বিনষ্ট 
হইবে । কংগ্রেসের এই সকল দাবা বানচাল করিবার জন্য তাঁহারা 
মনসালম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ -ছড়ান। তাঁহারা মুসলিম সম্প্রদায়ের 
কছু নেতাকে এই কথা বুঝান যে ভারতে হিন্দঃগনই সংখ্যাগারভ্ঞ ৷ বাঁদ প্রাতানধিত্ব- 
মুলক শাসন চালু হর তবে হিন্দুগণ বেশী ভোট ও বেশী আসন পাইয়া ক্ষমতা দখল 
৷ ফলে মুসলিম সম্প্রদায় আথকারহীন হইয়া কোনঠাসা হইয়া পাড়বে, মুসালম 
সম্প্রদায় যথোচিত সুযোগ পাইবে না । যাঁদ মুসলিম সম্প্রদায়কে স্বতন্ন জাতি হিসাবে 
গণ্য কাঁরয়া জ্বতন্ত্র নির্বাচনের আঁধকার দেওয়া হয় তবে তাহাদের দাবাইয়া রাখা 
যাইবে না। 
স্যার সৈয়দ আহমদ, মহসীন উল-মূলক প্রভৃতি মদলিম নেতাগণও সাম্প্রদায়িক 
মনোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া ইংরাজের এই পরামর্শ শিরোধার্য করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ 
বলেন যে হিন্দু ও মুসালম হইল পৃথক জাতি । কংগ্রেস মুসলিমদের প্রাতানাধ নহে। 
স্যার সৈয়দ ও তাঁহার সমর্থকেরা মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বতন্ দ্বার্থ, স্বতন্ত্র নির্বাচন ও 
আইনসভায় আসন সংরক্ষণের দাবী জানান । আগা খাঁর নেতৃত্বে এক মুসলিম প্রাতীনাধ 
মুদলিম ল দল ১৯০৬ খ্রীঃ বড়লাট মিন্টোর নিকট ম:সালম সমাজের স্বতন্ত্র 
লাগের 
নামা কক দাৰা দ্বার্থ রক্ষার আবেদন জানান আগা খাঁ বলেন যে (১) হিন্দঃগ্রণের 
ভোটে হিন্দু ও মুসলিম ভোটে মুসলিম প্রীতানাধ নির্বাচনের 
বা কারতে হইবে । (২) সংখ্যালবূ ম:সালমগণের ক্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের 
নাতির সংখ্যা হিন্দু প্রাতানীধর অনুপাতে বাড়াইতে হইবে। আলিগড় কলেজের 
ক্ষ আকর্বজ্ড সাহেব আগা খাঁর আবেদ পর্রের খসড়া রচনা করেন। 
১৮৯২ খাঁঃ ভারতীয় কাউন্সিল আইনের এক সংশোধনীতে ইংরাজ সরকার সর্বপ্রথম 
সম্প্রবায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের সূত্রপাত করেন। ইহার পর মুসালম লীগ 


নে 
অ আমীর আলি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ নির্বাচন দাবী করিয়া বিলাতে জোর 
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প্রচার চালান। [বিলাতের টাইমস পত্রিকা এই দাবীর সমর্থনে প্রচার চালায় । বড়লাট 
লর্ভ মিণ্টোও ভারতীয় মুসলিমদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের জন্য চাপ 
কবে মাতার সিকি বলেন ৰো কেবলমার মুসলিম 
সতত ভোটে মুসালম প্রতিনিধিকে নির্বাচিত কারিতে হইবে ।১ ইহার 
ফলে ১৯০৯ ঘ্ৰীঃ মার্লমণ্টো আইনে মুসালমগণের জন্য ্বতন্ত 
নির্বাচন চাল? হয়! কেন্দ্রীয় আইন সভায় ৬ জন মুসলিম সত্যকে কেবলমান্র মূসাঁলম 
ভোটে নির্বাচিত কারবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাদোশক আইনসভাগ;লিতেও অনুরূপ- 
তাবে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন চালু হয়। ভারতায়গণের জাতীয়তাবাদী এঁক্যে কুঠারাঘাত 
পড়ে। মহাত্মা গান্ধী এজন্য মন্তব্য করেন যে “গাললমণ্টো সংস্কার আমাদের সর্বনাশ 
করিয়াছে ।”২ দ্বিতীরতঃ, মুসলিম সম্প্রদায়ের নাঁজর ধারয়া ভারতের ?ণখ ও অন্যান্য 
ধায় সম্প্রদায়ের স্বতন্ব নির্বাচন দাবীর কথা উঠে। ভারতের জাতীর এঁক্যে এই ফাটল 
সৃষ্ট বন্ধ করিবার জন্য কংগ্রেস ও লীগ ১৯১৬ থাঁঃ লক্ষে চান্ত সম্পাদন করে । এই 
ছাঁওতর দ্বারা কংগ্রেস কেন্দ্রীয় আইন সভার 3 সভ্যের আসন মুসালম সম্প্রদায়ের জম্য 
ছাঁড়রা দের । কংগ্রেস আপাততঃ পৃথক নির্বাচনের দাবী মানিয়া নেয় । 
কিন্তু লক্ষে চুক্তি সাফল্যমাণ্ডত হয় নাই। ইংরাজ সরকারের ভেদনীতি এই 
সমঝোতাকে ভাঙিয়া দেয়। ১৯১৯ প্রঃ মণ্টেগ্‌চেমসফোর্ড সংস্কার আইনেও 
মস সাম্প্রদায়িক নির্বাচন বহাল রাখা হর। কেন্দ্র আইন সভার 
ভন নির্বাচন. মুসলিম ভোটে ৩০ জন মুসলিম সভ্য ও শিখ ভোটে ২ জন শিখ 
সভ্য গ্রহণের ব্যবস্থা হর। প্রাদোৌশক আইন সভায়ও অনুরূপ 
ব্যবস্থা বহাল থাকে৷ জাতীর কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ইংরাজের এই ভেদনীতির 
তীর নিন্দা জানায় । কিন্তু পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল থাকে। 
কটব্া্ধ ইংরাজ জাতীয় কংগ্রেসকে দূর্বল করার এই সুযোগ ছাড়ে নাই। মুসাদম 
সম্প্রদায়ের তথাকথিত স্বার্থ রক্ষার জন্য কংগ্রেস হিন্দ; প্রতিষ্ঠান ইহা প্রমাণ করার মিথ্যা 
১1 চেষ্টা চলে । দ্বিতীয়তঃ, মুসালম নেতাগণ ইংরাজের প্রীত অনুগত 
কা থাকেন। তৃতীয়তঃ, কংগ্রেসের আদর্শ যথা হিন্দ: মুসলিম ভাই ভাই 
রী এবং তাহারা একই ভারতীয় জাতি তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। 
উতুর্যতঃ, মুসলিম সম্প্রদার ক্রমে জাতীর জীবনস্রোত হইতে 'বিচ্ছন্ হইয়া দ্ৰতন্দ্ 
অধিকারের কথা ভাবিতে আরম্ভ করেন। মুসলিম সম্প্ররার ক্রমে পৃথক রাষ্ট্রে 
কথা ভাবিতে আরম্ভ করেন । পাঁরণামে ভারত ব্যবচ্ছেদ হইয়া পাকিস্তানের সৃষ্টি হর। 
ইংরাজের ভেদনীতি সফল হয় । 
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( Towards Freedom : Non-Violent Non-Co-operation : 
Khilafat : Civil Disobedience Movement ) 


অহিৎস, অসহস্বোগ আন্দোলন ১৯২০-২২ ভ্রীঃ (Non 
Violent, Non-co-operation Movement ) £ ১৯২০ খ্রীঃ ভারতের ইতিহাসে 
একট স্মরণীয় বৎসর । এই বৎসর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তাহার ৩৫ বতসরেনন 
পঢ়রাতন “আবেদন নী” বা “রাজনৈতিক ভিক্ষা বৃত্তি”কে ত্যাগ করিয়া সাক্য় আহংস 
আন্দোলনের পথে পা বাড়ায় । এই আন্দোলনের হাতিয়ার ছিল অহিংসা ও অসহযোগ । 
আঁহংস ও অসহযোগ আন্দোলনের সেনাপাঁতি ছিলেন মহাত্মা গান্ধী । এই আন্দোলনের 

লক্ষ্য ছিল ভারতবাসীর স্বরাজ লাভ ৷ 
অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০ খ্রীঃ) পশ্চাতে অনেকগুলি এীতহাসক কারণ 
৷ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতবাসী ইংরাজকে বুদ্ধ জয়ে বিশেষ সাহাঝ্য 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে করে। ভারত সরকার এই যঢদ্ধে ভারতীয় রাজস্ব হইতে ১২ কোট 
ভারতবাসীর প্রত্যাশ। ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করেন। এছাড়া ভারতীরগণ ইংরাজ সরকারকে 
পূরণে মট-ফোর্ড ৬ কোটি ২১ লক্ষ পাউণ্ড চাঁদা যুদ্ধ বাবদ দেয়। ১২২ লক্ষ 
১ ভারতীর সেনা প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ইংরাজের হইয়া লড়াই করে এবং 
১০ হাজার ভারতণর সেনা য্ধক্ষেতরে প্রাণ দেয়। ভারতাঁয়গণ আশা করে যে ইহার 
বিনিময়ে ইংরাজ সরকার ভারতবাসীকে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দিবে । ১৯১৯ প্রাঃ 
স্টেগুচেমসফোভ আইন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়। 
স্বায়ত্ব শাসন দানের পরিবর্তে ভায়াকরণ বা দ্বৈরাজ্য বা দ্বৈত শাসন এবং সাম্প্রদায়িক ভোট 
প্রচলন করিয়া ভারতীয় জাতীরতাবাদে মণ্ট-ফোর্ড আইন কুঠারাঘাত করে । কংগ্রেসের 
অমতসর অধিবেশনে এই আইনকে “অপর্যাপ্ত, অসন্তোষজনক ও হতাশামর” ( Inade- 
quate, un-satisfactory and dissapointing) বলা হর। মণ্টেগুচেমসফোর্ড' 
প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় জাতীয় কংগ্রেসকে দাবী আদায়ের জন্য সাক্রয় 

পথ ধাঁরতে হয় । 

এদিকে যুদ্ধের দরুন দরকারী 'জাঁনষপত্রের দাম আকাশছোঁয়া হইয়া পড়ে । পাইকারী 
মালের দাম ১০০% ভাগ বাড়ে। খাদ্যন্রব্যের দাম ৯৩% বাড়ে। ইহার ফলে শ্রামক, 
কালীন সু বদি কৃষক ও সাধারণ লোকের পক্ষে সংসার নির্বাহ কিন হইয়া পড়ে। 
অদনেসাধারলের চাকুরীজাীবগণ নিদিষ্ট আরে সংসার প্রতিপালন কাঁরতে [হমাঁসম 
হইতে ; খায়। এদিকে ভূঁম রাজদ্বের বার্ধত হারের ফলে চাষী নিঃস্ৰ 
ও থাকে। যুদ্ধের সময় শিল্পপাঁতগণ মাল বোঁচরা ফুলয়া ফাঁপয়া উঠলেও 
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শ্রমিককে খুবই নীচূ হারে মজুরী দেওয়া হয় । এজন্য শ্রামকেরা অসন্তুষ্ট ছিল । 
যুদ্ধের পর প্রচণ্ড মন্দা দেখা দিলে ভারতীয় কলকারখানাগাল বন্ধ হইতে থাকে। 
ফলে শ্রমিক ছাঁটাই আরম্ভ হয়। এই সকল অর্থনৈতিক কারণে সকল শ্রেণীর মধ্যে 
অসন্তোষ দেখা দেয় । 
ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে রাজদ্রোহ নিবারণের জন্য সরকার রাউলাট আইন ( ১৯১৯ খ্রীঃ ) 
রী নামে এক প্রচণ্ড উৎপাঁড়নমূলক আইন চালু করেন। এই আইনের 
টাল । ইলা সালাতে কোন ব্যাক্তিকে বিশেষ বিচারে দণ্ড 
বাশের হত্যাকাণ্ড দেওয়া যাইত। এই রায়ের উপর কোন আপাল করা চলিত না। 
রাউলাট আইনের স্বেচ্ছাচারকে নিন্দা জানাইরা জাতীয় কংগ্রেস 
১৯১৯ খ্রীঃ ৬ই এপ্রিল “ভারত বন্ধ” আহবান করে। রাউলাট আইনের প্রাতিবাদের 
জন্য পাঞ্জাবের একটি জনতা জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রাচীর ঘেরা স্থানে ১৩ই এপ্রিল 
একটি শান্তিপূর্ণ সভা করে । ইংরাজ সেনাপতি মাইকেল ডায়ার এই 'নিরস্য ও নিরাহ 
জাতির উপর নির্মম গুলি বর্ষণ করিলে শিশু, নারীসহ প্রায় এক হাজার লোক নিহত 
হয়। এছাড়া পাঞ্জাবে সামারক আইন জারী করিয়া লোকজনকে বেত্রাঘাত, নির্যাতন 
এবং শহরে জল ও বিদ্যুৎ বন্ধ কারয়া শাস্তি দেওয়া হয়। €১ জন লোককে প্রাণদণ্ভ 
দেওয়া হর । রাউলাট আইন ও জালিরানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতায় সমগ্র 
দেশ শিহরিয়া উঠে। কাবগুর রবীন্দ্রনাথ এই বর্বরতার প্রতিবাদে ইংরাজ সরকারের 
নেওয়া “নাইট” উপাধি ত্যাগ করেন। জাতাঁর কংগ্রেস এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত 
করিয়া সরকারকে দোষা সাব্যস্ত করে। এই বাঁভৎসতার প্রাতবাদে জাতীয় কংগ্রেসকে 
ক্মপিন্থা স্থির করিতে হয়। 
ইতিমধ্যে বলা প্রশ্নে ভারত ম:সলিমগণ ইংরাজের বিরদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। 
বি গান্ধীজী মনে করেন যে খিলাফত সমস্যা উপলক্ষে হিন্দ; 
সসলমান এক্যের এক সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে । তান আরও 
বলেন যে, “মু র যদি আমাদের ভাই মনে কারি তবে তার বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য 
করা কতব্য”। গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস খিলাফৎ দাবীকে সমর্থন জানার ৷ 
ইহার ফলে বিলাফং সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেসকে কর্মপন্থা সির কলা 
এই সঙ্কট সময়ে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের হাল ধরেন । মহাত্মা ইহার আগে 
দাক্ষণ আফ্রিকায় ভারতীয়গ্রণের উপর শ্বেতাঙ্গ সরকারের বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
আহংস প্রতিরোধ জানাইয়া সফলতা লাভ করেন। ভারতে আসিয়া তিনি চম্পারণ, 
খরা ও আমেদাবাদে সত্যাগ্রহ করেন । এই সকল সত্যাগ্রহে তিনি অত্যাচারী নীলকর, 
স্থানীয় সরকার ও {মল মালিকদের বিরুদ্ধে আহংস পন্হায় আন্দোলন কাঁরয়া অভূতপূর্ব 
সফলতা লাভ করেন। সত্যাগ্রহের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গান্ধীজী জনসাধারণ ও 
া্জা গা নেতৃত্ব “কসর নেতৃত্ব লাভ করেন! মহাত্মা গান্ধী সংগ্রামের জন্য আহংস 
হাতিয়ার আবিষ্কার করিয়া স্বভাবতই জাতির নেতৃত্ব লাভ করেন । 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধী যুগের’ আরম্ভ হয়। তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের 


স্বাধীনতা আন্দোলন ২৪৭. 


কাছের মানুষে পারণত হন ৷ মধ্যবিত্ত ব্যাদ্ধজীবিরাও গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া 
নেয়। | র 
মণ্ট-ফো্ড আইনে ভারতবাসীকে প্রকৃত স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দানে বঞ্চনা কংগ্রেস 
ক্ষমা কাঁরতে প্রস্তুত ছিল না। মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বরাজ দাবী আদায়ের জন্য 
অহিংস হাতিয়ার সৃষ্টি করিলে : 
জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনের 
জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। ১৯১৯ 
খাঁঃ অমৃতসর কংগ্রেসে ইহার ক্ষন্র প্রস্তুত হয়। ১৯২০ 
প্রাঃ কাঁলকাতা কংগ্রেসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
কলিকাতা কংগ্রেসে স্বরাজ লাভের জন্য আন্দোলন 
চালাইবার সিন্ধান্ত লওয়া হয় । এীতিহাসিক বিপান 
চন্দ্রের মতে, “মহাত্মা গান্ধী কলিকাতা কংগ্রেসে 
নিপুণভাবে মধ্যপন্হী ও চরমপন্থী ভাবের মিশ্রণ 
ঘটান ৷” মধ্যপন্হীদের ভাবধারা অনুযায়ী পূর্ণ বারা! 
স্বাধীনতার বদলে স্বরাজ বা স্বায়ত্ব শাসন এবং চরম- 
পহ্ছীদের মত অনুযারী অসহযোগ কর্মসুচী নেওয়া হয়! এই সঙ্গে খিলাফৎ সমস্যার 
সমাধানও দাবী করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১৯১৭ শ্রীঃ রুশ বিপ্লব ভারতের 
স্বাধীনতা-কামীদের মনে নূতন আশার সঞ্চার করে। রুশ শ্রমিক ও জনসাধারণ এই 
বিপ্রবে যে নব আঁধকার পান তাহা ভারতীয় বডদ্ধিজাবিদের প্রভাবিত করে । আরার- 
ল্যাণ্ডে মাইকেল কালিন্সের নেতৃত্বে গেরিলা য.দ্ ও আইরাঁশ বিদ্রোহীদের সিনবোইন 
আন্দোলন জাতীর কংগ্রেসের নিস্কিয় চেতনাকে চণ্চল করিয়া তুলে। মিশরের জাতীয় 
মেতা আদ জগলুল পাশার নেতৃত্বে মিশরের গণ অভ্যুথান ও ব্রিটিশ বাহিনীর সাহত 
সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতাকামীদের মনে নৃতন আশা জাগায়। তুরস্কের নব নেতা 
ম.স্তাফা কামাল পাশা তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মিত্র শব্তির সাহত যে আপোষহীন 
সংগ্রাম চালান তাহার দণ্টান্ত জাতীয় কংগ্রেসকে প্রভাবিত করে । 
এই সকল কারণে জাতীয় কংগ্রেস হাতার নেতৃত্বে ১৯২০ প্রীঃ স্বরাজ লাভের জন্য 
অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয় । 
গান্ধীজী বলেন যে, অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ দুইটি লক্ষ্য লইয়া চালত হইবে ; প্রথম, 
"রাজ লাভ এবং দ্বিতীয়, দেশের সমাজ ব্যবদ্থা হইতে অস্প্শ্যতা ও জাতিভেদ দুর করা । 
গান্ধীজী বলেন যে, যতদিন অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভৃতি পাপ জাতিকে আচ্ছন্ন রাখবে 
অহিং ততাঁদন দেশের প্রকৃত একা ও স্বাধীনতা আসিবে না। গাদ্ধীজী 
‘ন অনহযোগ i রঃ 
নীতি অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করিবার জন্য-_(১) সরকারী খেতাব 
বন ; (২) ছান্র-ছাতীগণের স্কুল-কলেজ বর্জন ; (৩) আইন- 
আাবিগণের আদালত বৰ্জন ; (৪) আইন সভার সভ্যপদ বর্জন; (6) বিলাতী কাপড় 
ব্য বজন ও হাতে কাটা খাদি পরিধান ; (৬) সরকারী খাজনা বর্জনের পন্হা ?িদেশ 


কলিকাতা কংগ্রেসে 
সরা দাবী 


২৪৮ আধ্যানক ভারত 


করেন । গান্ধীজী আশ্বাস দেন যে “তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী চালজে এক বৎসরের মধ্যে 
স্বরাজ লাভ হইবে৷” তান দেশবাসীকে পূর্ণ অহিংসা লইয়া অসহযোগ আন্দোলন 
চালাইতে সর্তক করেন । 

গান্ধীজীর ডাকে দেশবাসী অভূতপূর্ব সাড়া দের । ইহার আগে ভারতে এইর্‌প 
গণজাগরণ কখনও দেখা যায় নাই । জনগণ বিলাতী কাপড় পোড়াইয়া, ছান্রগণ স্কুল- 
- কলেজ ছাড়িয়া, নেতাগণ আইনসভা ছাড়িয়া গান্ধীজ্রীর ভাকে 
আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। দেশের সর্বত্র “বন্দেমাতরম”, 
“গান্ধীজী কি জয়” ধবাঁনতে কম্পিত হয় । চিত্তরঞ্জন ও মাতলাল বহু লক্ষ টাকার আইন 
ব্যবসায় ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগ দেন। সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. চাকুরী ছাঁডিয়া 
আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এক বৎসরের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার লোক আহংসভাবে 
গ্রেপ্তার বরণ করেন। ইংরাজ সরকার গুলি ও লাঠির সাহায্যে আহংস জনতাকে শায়েন্তা 
কারবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন ৷ মহাত্মা বড়লাটকে জানাইয়া দেন যে সাত দিনের মধ্যে যাঁদ 
সরকার বর্বর দমন নীতি না ছাড়েন তবে তান জনগণকে খাজনা বন্ধ করার নির্দেশ 
দিবেন এবং ব্যন্তিগতভাবে সত্যাগ্রহ কারবেন। এঁতহাসিক বিপান চন্দ্রের মতে “ধন'- 
দার, পুরুষ-মহিলা, হিন্দু মুসলমান, রক্ষণশীল-উদারপন্হী সকলেই এই আন্দোলন 
প্রভাবিত হন” । মহিলারা দলে দলে পর্দা ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগ দেন । 'খলাফৎ 
কাঁমটি ম:সলিমগণকে সেনাদলে যোগ না দিতে বলে। গ্রামাণ্ুলে আন্দোলন ব্যাপক 
ছড়াইয়া পড়ে । রায়বেরিলী ও গণ্টুর জেলায় খাজনা বন্ধের আন্দোলন আরব্ভ হয় । 
ছোটনাগপনরে আদিবাসীরা ভগৎ আন্দোলন ছারা অহিংস আন্দোলনের সামিল হন। 
চিত্তরঞ্জন প্রভাতি নেতারা গ্রেপ্তার বরণ করেন। 


অসহযোগ আন্দোলন 


ইাতিমধ্যে উত্তর প্রদেশের চৌরীচৌরা নামক স্থানে জনতা পঢ়লিশের অত্যাচারে উত্তেজিভ 
হইয়া (১১২২ 


শীঃ) থানায় আগুন লাগাইয়া ২২ জন পুলিশকে পুড়াইয়া সার । 
চৌরীচৌরা ঘটন।?  গাম্ধীজণ এই ঘটনায় মর্মাহত হন । তিনি মনে করেন যে আন্দোলনে 
পান্দোলন প্রত্যাহার হিংসা চুকিয়া পড়িয়াছে। সূতরাং তান অসহযোগ আন্দোলন 
পদ করেন। হতমধ্যে গান্ধাজা গ্রেপ্তার হন এবং কারাদণ্ডে দাত হন । 
অসহযোগ আন্দোলনের ধাক্কায় ইংরাজ সরকার বেশ কাবু হইয়া পড়েন। গান্ধীতণ 
ইহা হঠাৎ রদ করার দেশের সর্বত্র আশাভঙ্গের ছায়া নামে । কেহ কেহ বলেন যে 
ie “গান্ধীজি একটি হ্থানের জনতার পাপের জন্য সমগ্র দেশকে শান্ত, 
দেন” । সভাষচন্দ্র আন্দোলন রদের সিদ্ধান্তকে “দুর্ভাগ্যজনক” 
বলেন । বিদ্তুগান্ধীজী মনে করেন যে আন্দোলন তাহার পথ হইতে সারা যাইতেছে । 
সাহা হউক এই আন্দোলন;উপলক্ষে যে অভুতপর্ব গণজাগরণ ঘটে এবং হিন্দদমনসলমান 
নাতৃঘবের যে চিত্র দেখা যায় তাহা ইংরাজ শাসনের ভিত কাঁপাইয়া দেয়। বিপান চন্দ্রের 
মতে “এই আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের শান্তর পরিচয় দেয়”। কংগ্রেস অতঃপর 
- জনসাধারণের সমর্থন-পষ্ট হইয়া জাতীর প্রতিষ্ঠানে পারণত হয় । মহাত্মা ইহার পর 
সস্পূশঃতা বর্জন ও সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মানয়োগ করেন। 
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খিলাফ্কহ আন্দোলন ( Khilafat Movement ) 2 প্রথম মহাযুদ্ধে 
তুরস্কের সুলতান ইংরাজের শত্রু জার্মানীর কাইজারের পক্ষে যোগ দেন । ইংরাজ সরকার 
তুরস্ককে জব্দ কারবার জন্য তুরস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত মিশর ও মরক্কো অধিকার করেন । 
প্রথম মহায;ুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় হইলে সেভরের সান্ধ ছারা তুরস্কের সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের 
আয়োজন করা হয়। ভারতাঁয় মনসালমগণ তুরস্কের সুলতানকে খাঁলফা বা ধর্মগুরু 
ৰালয়া মনে কাঁরতেন। ৮৫ 15170 বা বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববাদ অনুযায়ী 
ভাঁহারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিমগণের ইসলামাঁয় ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ বলিয়া মনে 
কাঁরতেন । সূতরাং তুরস্কের ম:সলিমগণ ও খাঁলফার প্রতি দুর্বযবহারে তাঁহারা ক্রুদ্ধ 
হম। ভারতীয় মড্সলিম নেতা মৌলনা সৌকত আলি, মহম্মদ আলি, মৌলনা আব্দুল 
কালাম আজাদ প্রভৃতি খলিফা বা খিলাফৎ সমস্যা লইরা ইংরাজের বিরোধিতা করার 
সংকজ্প নেন। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের ছারা খিলাফং দাবী সমর্থন কারয়া ভারতাঁর 
8 গণকে কংগ্রেসের সমর্থকে পরিণত করার অপূর্ব সদযোগ 
দেখিতে পান ৷ মহাত্মা মনে করেন যে খিলাফৎ উপলক্ষ্যে ইংরাজ্রের 
তেঘনশীতিকে ধসাইয়া কংগ্রেস হিন্দ: মুসলিম এক্য গঠন কাঁরতে পারিবে । ইয়ং ইণ্তিয়া 
পাশ্রিকায় মহাত্মা বলেন যে, “মুসলমান আমার ভাই । সুতরাং তার বিপদে সাহায্য করা 
কর্তব্য।” এই কথা মনে করিয়া তান ১৯১৯ প্রাঃ নিখিল ভারত খলাফৎ সম্মেলন 
সভাপতি হন। জাতাঁর কংগ্রেস খিলাফৎ দাবা না মেটা পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন 
শ্জাই্ে সংকচ্প নেয়। এইভাবে মহাত্মা মুসলিম সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা আন্দোলনের 
সাঁমল করেন। খিলাফৎ উপলক্ষে বহু মুসলিম অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দের | 
পরে তুরস্কের নবান নেতাগণ বা তরুণ তুকাঁগণ কামাল পাশার নেতৃত্বে খাঁলফার পদ 
লোপ করিলে ভারতে খিলাফং আন্দোলন চাপা পাড়া যার । 
কোন কোন লেখক মনে করেন যে, মহাত্মা শখলাফৎ দাবীকে সমর্থন করিয়া 
পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন করেন। ইহা ভারতের জাতীয়তাবাদের পক্ষে 
ক্ষতিকারক হর। তাছাড়া খিলাফৎ প্রশ্ন ছিল একটি অন্য দেশের সমস্যা! ভরের 
le মুসালমগণ এই সমস্যায় জড়াইয়া পড়ার তাঁহাদের ইসলামীয় 
| ভ্রাতৃত্বই প্রকাশিত হয়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রাত ইহার ছারা 
আস্থা প্রকাশিত হয় নাই। অনেক লেখক এই মত সমর্থন করেন না! ত'হারা মনে 
করেন বে খিলাফং প্রশ্নে ইংরাজের ভেদনগতিকে ব্যর্থ করার সুযোগ দেখা দেয়। ইহার 
ফলে শহুরাণ্চলের ম:সলিমেরা কংগ্রেস পতাকার পাশে আসিয়া দাঁড়ান। 
আইন অমান্য আন্দোলন? ১৯৩০_৩৪ 8: (The Civil 
Disobedience Movement )£ আঁহংল অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার (১৯২২ 
থীঃ) ফলে ভাতার জীবনে িছুকালের জন্য অবসাদ ঘনাইরা আসে । মহাত্মা গান্ধী 
কারারযদ্ধ থাকায় এই সময়ে জাতিকে নেতৃত্ব দিতে উপফুন্ লোকের 
অভাব হয়। এই সময়ে স্বরাজ্য দলের নেতা চিত্তরঞ্জন ও 
মোিলালের দেশে স্বরাজ্য দল ১৯১৯ প্রাঃ আইন অন:সারে নির্বাচনে জাতয়া আইন 


স্বরাজ) দল 


২৫০ আধুনিক ভারত 


সভায় দাঁড়ায় । আইন সভায় এই নেতাগণ সরকারের বিরোধিতা করিয়া সরকারকে 
হায়রানি কারবার নতি নেন । অবশ্য ১৯২৩ খ্রীঃ নির্বাচনে স্বরাজ্য দল জয়ী হইলেও 
শেষ পর্যন্ত তাহারা আইনসভা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কারণ নেতারা বুঝিতে 
পারেন যে আইন সভায় গোলমাল করিয়া কিছু করা যাইবে না। ইতিমধ্যে ১৯২৮ শী 
মহাত্রার কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হইলে? তিনি পূনরায় স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে 
আসিয়া দাড়ান । মহাত্মা জাতিকে নবতম সংগ্রামের ডাক দেন । 
এদিকে শাসন সংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য ইংরাজ সরকার 
১৯২৭ থাঁঃ সাইমন কাঁমশন নিয়োগ করেন । সাইমন কাঁমিশনে কোন ভারতীয়কে 
সভ্য হিসাবে গ্রহণ না করায় ভারতীয় নেতাগণ ইহাতে 
চা অত্যন্ত দ্ধ হন। ফলে সাইমন কাঁমশনকে সকল: দল বয়কট 
করে। দেশের সর্বত্র “সাইমন ফিরিয়া যাও” ( Go back 
5imon ) ধবানতে মুখারত হইয়া উঠে । সাইমন কমিশন বয়কট উপলক্ষে বিমাইয়া 
পড়া জাতীয়তাবাদ পুনরায় চাচ্গা হইয়া 
উঠে। “সাইমন ফিরিয়া যাও” আন্দোলন 
কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ছড়াইরা পাঁড়লে 
ইহাকে উপলক্ষ্য কারয়া বামপন্থী ছাত্রসংস্থা 
স্টুডেন্টস ফেডারেশনের জন্ম হর । ইংলন্ডের 
রক্ষণশীল ভারত সচিব লর্ড“ বাকেনহেড ভারত- 
বাসীকে বিদ্রুপ করিয়া বলেন যে “সংবিধান 
রচনা সহজ কাজ নয়। যদি ভারতীয়গণ সকল 
পক্ষের গ্রহণযোগ্য সংবিধান রচনা কারতে 
পারেন তবে তিনি তাহা সমর্থন কারবেন ৷” 
549: লর্ড বাকেনিহেডের চ্যালেঞ্জের জবাবে 
মোতলাল নেহেরুর সভাপাঁতত্বে একটি সর্বদলীয় কমিটিকে সংবিধানের খসড়া রচনার 
তার দেওয়া হয়। এই কামাট নেহেরু রিপোর্ট নামে (১৯২৮ গ্রীঃ) এক সংাবধানের 


খসড়া রচনা করে। ইহাতে ভোমানরন ক্টেটাস বা '্রাটশ ডোমিনিয়নের ভিতর থাকিয়া 
ভারতে শাসনের আদর্শ গৃহীত হয় । ভারতে নির্বাচিত পার্লামেন্টের 
হাতে সার্বভোম 


} মতা দেওয়ার কথা বলা হয়। সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য আইন 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় । 
শর কংগ্রেস (১৯২৮ গ্রীঃ) অধিবেশনে নেহেরু রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা 
হয়! নেহের; রিপোর্টে ডোমিনিয়ন চ্টেটাসের কথা বলা হইলেও, তরুণ কংগ্রেস নেতা 
গওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি পূর্ণ স্বরাজ দাবীর জন্য কংগ্রেসকে আন্দোলন চালাইতে 
২৯ 
র্‌ দিলেও ১৯২৪ খ্রীঃ তাহাকে মুক্তি দেয়। কিন্তু 


নি ১৯২৮ খীঃ পৰ্যন্ত মেয়াদ পালন করিবেন। এই সময়ের 
[লনে তিনি যোগ দিতেন না । 


ব্ৰিটিপ সরকার মহাত্মাকে ১৯২৮ খাঃ পযন্ত কারাদণ্ড 
নহাত! বলেন যে তিনি মুক্তি পাইলেও আইনভঃ তি 
মধ্যে নিগ্রেকে বন্দী ভাবিয়া! কোন জাতীয় আন্দে 
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চাপ দেন। পঢ়ুরাতনপন্থী নেতাগণ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দাবাঁকেই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণের 
জন্য বলেন । শেষ পর্যন্ত মহাত্মার মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে, যাঁদ এক 
বছরের মধ্যে ইংরাজ সরকার ভারতীয়গণকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস 
না দেন তবে এক বৎসর পর কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজকে লক্ষ্য লইয়া 
আন্দোলনে-নামবে । তখন ডোমানিরন স্টেটাস আর গ্রহণ করা হইবে না। 

বড়লাট লর্ড আরউইন অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া (১৯২৯ খ্রীঃ ) ভারতকে ডোমানয়ন 
স্টেটাস দানের প্রাতশূতি দেন। আরউইনের এই ঘোষণার ফলে ভারতে সর্বত্র গভীর 
প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিলাতের রক্ষণশীল দলের বিরোধিতার ফলে লর্ড আরউইন 
এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। ইহার ফলে কংগ্রেস নেতাগণের মনে গভীর হতাশা 
জাগে । তঁহারা বুঝিতে পারেন যে বিনা আন্দোলনে ইংরাজ সরকারের নিকট হইতে 
এজ দাবী আদায় করা যাইবে না। মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেন 
নেতাগণের হতাশ! যে, “আর আমার কারবার পথ নাই। সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী (I 

have burnt my boat)!” ইংরাজ সরকারের এই অনমনীয় 

মনোভাবের ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম আনবার্য হইয়া পড়ে । ১৯২৯ গ্রীঃ কংগ্রেসের পক্ষে 
আন্দোলনে নামিয়া পড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সাইমন কমিশন বয়কট উপলক্ষে 
যে উদ্দীপনা দেখা দেয় তাহাকে কাজে না লাগাইয়া নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত ছিল না। 
পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায়ের সাইমন বিরোধী মোর্চায় পরলশের লাঠির আঘাতে মত্যু 
হইলে লোকে উত্তোজত হয় । এই অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে নিক্িয় থাকা সম্ভব ছিল না। 
তাছাড়া সন্লাসবাদণগণ নাঁবচারে পুলিশ ও সরকারা কর্মচারী হত্যা করিয়া আন্দোলনকে 
হিংসার পথে ঠোলিয়া দিতোঁছল | কংগ্রেসের তরুণ নেতা সুভাষ ও জওহরলাল প্রভাত 
সক্রিয় আন্দোলনের জন্য প্রবল দাবী জানান । এমতাবস্থায় সকল দ্বিধা ত্যাগ করিয়া 
সক্ৰিয় আন্দোলনের সিদ্ধান্ত কংগ্রেস লইতে বাধ্য হর । 

লাহোর কংগ্রেসে ( ১৯২৯ খাঃ) পূর্ণ স্বরাজ আদর্শ গৃহীত হয়! ডোমানয়ন 

ক্টেটাসের দাবীকে নাকচ করা হয়। জাতীয় কংগ্রেস দ্বিধাহীনভাবে 


লাহোর কং 2 
সহ পি জাতিকে লক্ষ্য পুরণ না হওয়া পর্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলন 
অমান্য আন্দোলন চালাইতে আহবান জানায় । মহাত্মা গান্ধীকে এই আন্দোলন 


কেবলমাত্র আত্মিক শান্তর জোরে বলদপাঁ ইংরাজের হাত হইতে তাহাদের নাষ্য আঁধকার 


আদায় কাঁরতে শপথ নেয় । 

১৯২৯ খ্রীঃ ৩১শে ডিসেম্বর মব্যরাত্রে কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল ত্রব্ণ রঞ্জিত 
পতাকা উড়াইয়া দিয়া আন্দোলনের সূচনা করেন৷ যতাঁদন না জাতি দ্বাধীনতা লাভ 
২৬খে জাহি়ারী করে ততাঁদন প্রতি বংসর ২১শে জানুয়ারী দিনাটকে স্বাধীনতা 
সাধানতা দ্বিবন পালন দিবস, হিসাবে পালন করার সংকলগ নেওয়া হয়। ১৯৩০ খ্রীঃ ২৬শে 

জানুযলারী মহা-সমারোহে পালিত হয়। স্বাধীনতা দিবসের শপথ- 


নাম গ্রামে গঞ্জে-শহরে সবন্ধ পাঠ করা হর। এই শপথনামার বলা হয় যে, “আমরা 


কলিকাতা কংশ্রেন 


১৯২৮ খ্রীঃ 


৯৫২: আধ:নিক ভারত 


“বাস কাঁর, ভারতবাসী ভথা সমগ্র মানব জাতির স্বাধীনভার সফল ভোগ করার 
মৌলিক অধিকার আছে।” এইভাবে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। মহাত্মা 
ইং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় বলেন যে, সম্পূর্ণ আহংস পন্থায় আইন অমান্য আন্দোলন 
চাঁলৰে ৷ পূর্ণ স্বরাজ লাভ এই আন্দোলনের লক্ষ্য ৷ 

মহাত্মা সর্বপ্রথম লবণ আইন ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেন ৷ তান জানতেন যে, 
ইংরাজের আইনে দরিদ্র ভারতবাসী দেশী লবণ তৈয়ারী কাঁরতে পারে না। লবণ 
ঠা ভান ব্দাধয়া ফেলেন । মহাত্মা সাবরমতী আশ্রম হইতে ৭৯ 


লবণ আইন ভঙ্গ কাঁরতে পদযাত্রা করেন। হীতিহাসে ইহা 'ভাঁ্ড আঁভষান' নামে 
খ্যান্ড ৷ ১৯৩০ থরাঁঃ ৬ই এপ্রিল ডাণ্ডিতে সমদদ্র জল হইতে লবণ তৈয়ার কারয়া মহাজা 
জাইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন । 
ডাণ্ভি অভিযানের কাহিনী দেশের সর্বত্র অতৃতপ্চর্ব উন্মাদনা সৃষ্ট কক্স ৷ 
এত্হাসিক বিপান চন্দ্রের মতে, ভাশ্ভির পথে গান্ধীজী লাঠির উপর ভর দয়া শরণ 
্ কৃষকের মত যে পদযাত্রা করেন ভাহা সাধারণ লোককে ভীষণ 
অদান্ত লাালন নাড়া দেয়। মধ্যবিত্ত, মালা, দারদু কৃষক ইহার ফলে আইন 
ভঙ্গের কাজে ঝাপাইর়া পড়ে। গান্ধীজী মাহলাদের চরকায় সভা 
বাটা এবং বিলাভা মালের দোকানে পিকেটিং করার আবেদন জানান । ফলে, মাহলারা 
ললে দলে আগাইয়া 
আসেন। বহু মহিলা 
কারাবরণ করেন । মোঁদিন?- 
পুরের কাঁথি, চাক্ষিশ 
পরগণার মহ্ষবাথান, 
গুজরাটের ধারসানা ও 
ওয়াডালার লবণ আইন 
ভঙ্গ ও সত্যাগ্রহ চলে। 
গান্ধীজী ধারসানা সত্যা- 
গ্রহের জন্য গ্রেপ্তার 
হইলে আন্দোলন ভৱ 
হইয়া উঠে । ধারসানার 
সত্যাগ্রহে শ্রীমতী সরোজিন' 
নাইডু বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়া 
ডাঙি অভিযান অশেব খ্যাতি পান। 
কাঁলকাতার মেয়র জে. এন 
বিলাতী কাপড় ও মদের 


সেনগস্ত নাষষ্ধ রাজনৈতিক পুস্তক পাঁড়রলা আইন ভাঙেন। 


৮১৫০ 


দোকানে 1পকোটিং আরম্ভ হয় । মোদনীপ্ুরের কাঁথ ও তমলুক মহকুমার প্রতি গ্রামে 
অবন আইন ভঙ্গ কারযা প্রতিবাদ জানান হর । মোদনীপুর জেলায় আইন অমান্য 
আন্দোলন তীব্রভাবে দেখা দেয়। সরকার বর্বর অত্যাচার কাঁরলেও জনতা আহংস- 
ভাবে আন্দোলন চালার ৷ সত্যাগ্রহীগণের গৃহদাহ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় 
হিজলপীর বন্দশীশাবরে নিরদ্্র বন্দীগণের উপর গুলি চালান হয়। মোঁদনীপ্রবাসণীলন 
আত্মত্যাগ সমগ্র ভারতে প্রণংপা পায় । ইতিমধ্যে সরকার কংগ্রেসকে বেআইনন বলিয়া 
ঘোষণা করেন । 
উত্তর-পাশ্চম প্রদেশে খান আবদুল গফুর খানের নেতৃত্বে খোদাই খিদমৎগার নামক 
না তি লাল কোর্তা পরা পাঠান স্বেচ্ছাসেবকগণ অহিংস আইন অমান্য 
উই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন । প্রচণ্ড পুলিশী [নর্য তনেও তাহারা 
আন্দোলন শান্ত থাকে । খান আবদুল গফুর খান এজন্য “সীমান্ত গান্ধী” 
নামে অভিহিত হন ৷. দিল্লীতে প্রায় দেড় হাজার নরনারী কারা- 
বরণ করেন । নারাঁগণ গৃহকোণ ছাড়িয়া দেশের মুত সংগ্রামে যোগ দেন । বোম্বাই, 
পাঞ্জাব, বিহার সর্বত্র আন্দোলন ব্যাপক আকার ধরে। সরকার প্রায় ৯০ হাজার লোক 
প্রেপ্তার কাঁরলেও আন্দোলন নব শান্ততে জাগিয়া উঠে। উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা, 
পূর্ববাংলার কিশোরগঞ্জে এবং বেরারের বুলডাঙ্গায় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দের। কৃষকেরা 
সরকারী খাজনা দেওয়া বন্ধ করে । 
আইন অমান্য আন্দোলন হাতের বাহরে চাঁলরা যাইতেছে বুয়া ব্রিটিশ সরকার 
র্ {বলাতে গোল টোবল বৈঠক ডাকিয়া আলোচনার জন্য কংগ্রেসকে 
রিনা যোগ দিতে আহ্বান জানান । ১৯৩০ খ্রীঃ লাইমনের পরামর্শে" 
পিচের সিহ্কাভড প্রথম গোল টোবিল বৈঠক ডাকা হয়। এই বৈঠকে কংগ্রেস যোগ না 
দেওয়ার ফলে বৈঠক নিস্ফল হয়। সরকার বুঝিতে পারেন বে 
কংগ্রেস যোগ না দিলে এই বৈঠক সার্থক হইবে না। যাহাতে কংগ্রেস গোল টোবদ 
বৈঠকে যোগ দেয় এজন্য মহাত্মা গান্ধীর সাহত বড়লাট লর্ড আরউইনের এক চু 
(১৯৩১ শ্রাঃ ) স্বাক্ষরিত হয়। ইহা গান্ধী-আরউইন চুক্তি নামে খ্যাত। এই চুঁ 
অনুযায়ী সরকার আপাততঃ রাজবন্দীদের মুক্ত দেন ও দমনসংলক আইন রদ করেন । 
বিপ্লবী ভগৎ সিং, সুখদেব প্রভৃতির প্রাণদন্ড মকুব কাঁরতে গান্ধীর অনুরোধ বড়লাট 
অগ্রাহ্য করেন। এই চুক্তির পর গাম্ধীজী গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন । গান্ধীজী 
দ্বিতীয় গোল টোবল বৈঠকে যোগ দিয়া খাল হাতে ভারতে ফিরিয়া আসেন । 
মহাত্মা গান্ধীর স্বায়ত্ব শাসন দাবী এই বৈঠকে স্বাকৃত হয় নাই। মহাত্মা মুসলমানদের 
জন্য পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা কারলেও ব্রিটিশ সরকার তাহাতে কান দেয় নাই। 
ইংরাজের চক্রান্তে মুসলিম নেতাগণ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ অধিকার আগে দাবী 
কাঁরলে গোল টোবল বৈঠক ব্যর্থ হয়। ১৯৩৩ ঘীঃ সরকার তৃতীয় গোল টোবল 
বৈঠক ডাকিলে কংগ্রেস তাহা বয়কট করে । ফলে এই বৈঠকও ব্যর্থ হয় । 
ইতিমধ্যে নুতন বড়লাট লর্ড উইলিংডন পারকাঁজ্পতভাবে দমন নাতি চালাইয়া 


২৫৪ আধ্নক ভারত 


আন্দোলনের শিরদাঁড়া ভাঙিরা দেন। তিন গাম্ধী-আরউইন চুক্তি ভাঙিরা প্রচণ্ড 
ধরপাকড় চালান । এই অবস্থার কংগ্রেস পুনরার আইন অমান্য 
নালোগল *ল ই আন্দোলনের ডাক দের। বড়লাটের আদেশে মহাত্মা গান্ধী, 
আরম্ভ ; হংরাজের বৈ 
দাতি বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি বহ নেতা গ্রেপ্তার হন ৷ সংবাদপন্রগুলৈর 
| কণ্ঠরোধ করা হয়। বড়লাট চারটি কুখ্যাত আঁডনান্স দ্বারা 
আন্দোলন দমাইয়া দেন। কংগ্রেস কার্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কংগ্রেস কমাঁর 
সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়, জনসাধারণের উপর শা্তিমূলক গণকর চাপান হয়। নিরদ্দ্ 
ও আঁহংস জনতার উপর বর্বর আক্রমণ চালান হয়। 
আন্দোলনের কণ্তরোধ করার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র্যামজে ম্যাকডোন্যাল্ড 
“সাম্প্রদায়িক বাঁটোরারা” জারী করেন । ইহাতে বলা হর যে মুসলমান, শিখ, তপাঁশলী 
হন্দঃগণকে পৃথক নির্বাচনের আধকার দেওয়া হইবে । এই ঘোষণা ভারতের জাতীয় 
এক্যকে ভাঙিয়া দেওয়ার উপক্রম করে। মহাত্মা ইহার প্রাতবাদে আমরণ অনশন 
করেন । শেষ পর্যন্ত পঃণা চুপতি দ্বারা বর্ণ হিন্দু ও তপাশলী অনুন্নত শ্রেণীর 'হন্দুগণের 
মধ্যে এক রফা হয়। তপাঁশলী নেতা ডাঃ আম্বেদকরকে আশ্বাস 
ইংরাজ সরকার দেওয়া হর যে অনুন্নত শ্রেণঈকে আইন সভায় সরকার যত আসন 
নাল্রদায়িক oY ০ 
বাটোয়ার!ঃ পুণা চুক্তি নাঁদ্টি করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা দুই গুণ বেশী আসন দেওয়া 
হইবে। ইহার ফলে অনূন্নতশ্রেণী পৃথক নির্বাচনের দাবী ত্যাগ 
করে। গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন। গান্ধীজীকে জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় । 
ইহার পর আইন অমান্য আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে। গান্ধীজী কিছুকাল ব্যান্তগত 
আইন অমান্য চালাইয়া কারাবরণ করেন। অবশেষে কংগ্রেসের নির্দেশে ১৯৩৪ প্রঃ 
8 আইন অমান্য আন্দোলন রদ করা হয় । মহাত্মা কংগ্রেসের সভ্যপদ 
খান্দোলনের বিফলতা ত্যাগ করিয়া হারিজন আন্দোলন ও গ্রামসেবার কাজে আত্মনয়োগ 
করেন। গাদ্ধীজীর প্রভাবে সকল হিন্দু মন্দিরের দরজা হরিজন- 
দের জন্য খ্যালয়া দেওয়া হর। অস্পৃশ্যতাকে পাপ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৯৩০- 
৩৪এর আইন অমান্য আন্দোলন জাতির মনে যে রাজনৈতিক চেতনা জাগায় তাহা 
ভাবষ্যং আন্দোলনের পথ তৈয়ারী করে । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সন্ত্রানবাদ $ কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন 
(Terrorism : Peasant’s and Workers’ Movement ) 
সন্রাসবাদেন্ল পুলল্রাল্রভ্ড 8 ব্ল্পববাদ (Terrorism ) 
১৯২০ থাঁঃ মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় সরকার বিপ্লবীগণকে মনন দেন। ১৯২২ খাঃ 


অনহষেগ আন্দোলন বিফল হইলে দেশে হতাশা নামিয়া আসে। এই কারণে 
বিপ্রবীগণ পুনরায় সন্মাসবাদী আন্দোলন জোরদার করেন । বাংলায় এই আন্দোলন 


সন্ধাসবাদ £ কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন টু 


প্রবল আকারে দেখা দের । বিনয় বাদল দিনেশ রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করেন । 
সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। বিপ্লবের এই পর্যায়ের বিবরণ 
নবম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে ( পঃ ২২৯ দেখ )। 
ককৃবৰক শু শ্রমিক আন্দোলনঃ ট্রেড ইউনলিক্ন্ন 
তলা্াজিন্ন ( Peasants’ and Workers’ Movements 8 Trade Union 
Movement )3 ভারতে বড় বড় কল-কারখানা স্থাপিত হইলে শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশ 
হয়। ফলে শ্রামক সমস্যাও ধূমায়িত হইতে থাকে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের 
এমপ্রেস কটন মিলে সর্বপ্রথম শ্রমিক ধর্মঘট হয় বালয়া জানা যায় । 
১৮৮৪ খ্রাঁঃ লোখাণ্ডে নামে এক বোন্বাইয়ের পত্রিকা সম্পাদক 
সর্বপ্রথম শ্রামক সংগঠনের চেষ্টা করেন ৷ প্রথম মহাযুদ্ধের আগে 
পর্যন্ত বোম্বাই, কানপুর ও সরকারী রেল কারখানায় শ্রামকগণ দাবী-দাওর়া আদারের 
জন্য ধর্মঘট করে। কিন্তু সংগঠিতভাবে কোন শ্রমিক আন্দোলন এই সমর গঠিত 
হয় নাই। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর শ্রামকগণের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় । 
১৯১৭ খীঃ রাশিয়ায় কাঁমউানষ্ট বিপ্রব ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনকে নৃতন প্রেরণা 
দেয়। মধ্যাবন্ত 1শাক্ষত শ্রেণীর কহ লোক এই সমর শ্রমিক সংগঠন গঠনের চেষ্টা 
করেন। 'ব. পি. ওয়াঁদয়া মাদ্রান্গে শ্রমিক সংগঠন (১৯১৮ খীঃ ) গঠন করিলে ভারতে 
প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সত্রপাত হয়। বাঁকংহাম কটন মিলে ১৯২১ খ্রীঃ 
লাগাতার ধর্মঘট চালায় এবং মিল কর্তৃপক্ষ লক আউট ঘোষণা 
টং রর করে। আমেদাবাদে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে শ্রমিকগণ কাপড়ের 
মান্দোলন £ ভারতীয় কলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে। ১৯২০ খ্রীঃ ভারতীয় ট্রেড 
ট্রেড ইউনিয়ন কগগ্রেন ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপিত হয়। বোম্বাইয়ে লালা লাজপও রায় 
পতি ইহাতে সভাপতিত্ব করেন ৷ ১৯২৪ খীঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ভারতীয় 


প্রথম মহাযুদ্ধের আগে 
শ্রমিক আন্দোলন 


ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন । 
ইতিমধ্যে এস. এ. ভাঙ্গে প্রভাত শ্রামক নেতা ভারতীয় ট্রেড. ইউনিয়ন আন্দোলনে 
সমাজতন্তী আদশ* সণ্ডার করেন ৷ ১৯১৮ খ্রীঃ সর্বভারতীয় শ্র'মক ও কৃষক দল স্থাপিত 
EAC Th বা এই বংসর ভারতীয় কমিউনিল্ট পার্টিও স্থাপিত হয়। শ্রামক 
ও টা ন আন্দোলনে কমিউনিষ্ট কমাঁগণ আত্মনয়োগ করেন। বামপল্থা 
এন - নেতৃত্বের প্রভাবে শ্রমিক আন্দোলন ক্রমে সংগ্রামী চরিত্র ধারণ নক 
বোম্বাইয়ের কারখানা শ্রমিকেরা গিরানি-কামগড় শ্র'মক সংগঠন 
স্থাপন করে। বিভন্ন মিলে শ্রমিকের দাবী আদায় ও কাজের সময় কমাইবার জন্য 
ধর্মঘট ডাকা হয়। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বামপন্থী মাকসবাদাগণের সহিত 
দাক্ষণপন্থীগণের বিবাদ দেখা দিলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কিছুকাল বিমাইয়া পড়ে । 
শেষ পর্যন্ত উভয়. দলে আপোষ হইলে নাগপুর অধিবেশনে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে 
“জোয়ার দেখা যায় ।_.- 


২৫৬ আধুনিক ভারত 


১৯২৯ শীঃ বোম্বাই শহরে গরান-কামগড় কাপড়ের কলের শ্রমিক ইউনিয়ন এবং 
রেলের শ্রামক যুশ্মভাবে ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট কলিকাতা ও নাগপুর পর্যন্ত 
ছড়াইয়া পড়ে । এই ধর্মঘট দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ডাঙ্গে, মুজাফর আমেদ 
প্রস্ততি নেতাকে গ্রেপ্তার করে । 

ভারতার জাতীয় কংগ্রেসও শ্রমিক আন্দোলন হইতে দুরে থাকে নাই । কিছ? সংখ্যক 
প্রতিবাদী কমাঁ কংগ্রেস সোস্যালম্ট দল নামে জাতীর কংগ্রেসে ১৯৩৪ প্রঃ এক সংগঠন 
স্থাপন করেন। এই সংগঠনকে ভারতী ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তভূর্তি রাখা হয়৷ 

এই সংগঠন স্থাপনের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে সমাজবাদী দৃষ্টি 
কেনের সোালিউ সগ্ারিত হর; জাতীর কংগ্রেস কেবলমাত্র দেশের স্বাধীনতার জন্য 
কাজ না কাঁররা শ্রীমক ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনশয়ভা 
। অনুভব করে। এইভাবে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন গাঁড়রা উঠে। কংগ্রেস 
সোস্যািষ্টগণ মনে কাঁরতেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রামক-কৃষবের 
মুক্তির জন্য আন্দোলন চালান দরকার । নতুবা স্বাধীনতা নিরর্থক হইয়া পাড়বে । 
ভারতীয় কৃষক শ্রেণী ইংরাজ্ আমলে নানাভাবে শোষিত ও নির্যাতিত হয় । কৃষক 
প্রেণাই হইল ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড । সুতরাং কৃষকের চ্বার্থ রক্ষার বিষয়ে 
জাতীয় নেতাগণ উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। জাতীয় কংগ্রেসের নেতাগণ কৃ 
সমাজের দুদ“শা দূর করার অন্য কিছু কিছ; স্থানীয় আন্দোলন করেন । মহাত্মা গান্ধী 
চ্পারণে নীলকরগরণের অত্যাচার হইতে কৃষকগণকে রক্ষার জন্য ১৯১৭ প্রীঃ চম্পারণ 
নহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ করিয়া সাফল্য লাভ করেন। গঢ়জরাটের খররা জেলায় 
নেতৃত্বে স্থানীয় সরকারী কর নীতির বিরুদ্ধে কৃষকগণের পক্ষ লইয়া তান কর বন্ধ 
28 আন্দোলন করেন। সর্দার প্যাটেল ও মহাত্মা গান্ধী গুজরাটের 
বারদৌলীতে কৃষকগণের পক্ষ লইয়া সত্যাগ্রহ করেন। মহাতর 
প্রভাবে কৃষকগণ দেশের দ্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে । ১৯৩০ প্রীঃ আইন অমান্য 
আন্দোলনের কর্মসূচীতে কৃষকদের খাজনা কমাইবার কর্মসূচি গৃহীত হয়। এজন্য 
দরকার হইলে খাজনা দেওয়া বন্ধ করার কথাও ভাবা হয় । জমিদারদের অত্যাচার হইভে 
কৃষককে রক্ষা করার কথাও কর্মসূচীতে রাখা হয় ৷ ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলম 
আরম্ভ হইলে অযোধ্যায় কর বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয় । মানবেন্দ্র নাথ রায় এই সময় 
গ্রামে গ্রামে প্রচার চালান । পূর্ব বাংলার পাটচাষীরাও খাজনা দেওয়া বন্ধ করে । 
নধ্যপ্রদেশের বেরারের তুলাচাষীরাও এই আন্দোলনের সামিল হয়। এই কৃষক 
আন্দোলনকে সম্ঘবদ্ধ করার জন্য কিছু নেতা আগাইয়া আসেন । 

১৯৩৬ থাঁঃ কংগ্রেস সমাজবাদীগণের চেষ্টায় নিখিল ভারত কিষাণ সভা স্থাপিত 
হয় । ইহার ফলে কৃষক সংগঠন জোরদার হয় । ফৈজপুরে জাতীয় কংগ্রেসের আঁধবেশনে 
কংগ্রেসের নেতৃত্বে. (১৯৩৬ প্রাঃ ) প্রায় ২০ হাজার কৃষক যোগ দেয়। জাতীয় কিষাণ 
115 সভার অধীনে প্রাদোশক ও জেলা কিষাণ সভা স্থাপিত হয় । ১৯৩৭ 
প্রঃ ভারতের বিভন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে কংগ্রেসের সহায়তার 


স্বাধীনতার অগ্রগতি £ ১৯৩৫ শ্রীঃ ভারত শাসন আইন ২৫৭ 


কিষাণ আন্দোলন জোরদার হইরা উঠে।৯ কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কিষাণ 
সভার বৈঠকে কিষাণগণের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে 
‘দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইলে জাতীয় কংগ্রেস কিষাণ, শ্রমিক সংগঠনগুলির উপর 
সরকারী নিষেধাজ্ঞা চাপাইরা দেওয়া হইলে কষাণ-শ্রীমক আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে ৷ 
ভারতে শ্রামক ও কৃষক আন্দোলন গড়িয়া উঠিলে ব্রিটিশ সরকার দমন নাতির দ্বারা 
তাহা ধৰংস করার চেষ্টা করেন । ১৯২৬ খ্রীঃ ট্রেড ইউনিয়ন আইন রচনা কাঁরয়া ভারতের 
শ্রমিক আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হয়। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া 
করিয়া চারজন শ্রমিক নেতা যথা ডাঙ্গে, সওকত ওসমানী, মুজাফর আমে, ও দাশগুপ্তকে 
না ৪ বৎসরের জনা জেল দেওয়া হয়। ফসেট কাঁমশনের পরামর্শ 
রাজ নরকারের দমন নু 
নীতি ঃ কানপুর ও অনযায়ন শ্রামিকগণকে সন্তুষ্ট রাখিবার উন্দেশো কাজের সময় হাস 
মীরাট যড়যন্ত্রমামল! করার জনা আইন পাশ করা হর । শ্রমিক বিরোধ মিটাইবার জন্য 
ট্রইবুন্যাল গঠন করা হর। ১৯২৯ গ্রীঃ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার 
সরকার প্রধান শ্রামক নেতাগণকে গ্রেপ্তার করেন৷ ইহার ফলে শ্রমিক নেতাগণের দীর্ঘ 
কারাদণ্ড হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারত রক্ষা আইন দ্বারা শ্রামক ও কৃষক 
আন্দোলনকে দমাইয়া ফেলা হয় । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
স্বাধীনতার অগ্রগতি £ ১৯৩৫ খীঃ ভারত শাসন আইন 


( Towards Freedom : The Government of India ~ 
Act of 1935 ) 


১৯৩৫ খ্ৰীঃ ভাবত শাসন জাইন (The Government of Indis 
4৫৮ ০1 1985) ১১৩০ প্রীঃ সাইমন কাঁমশন ভারতের শাসন সংস্কার সম্পকে 
রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ইহাতে ইংরাজ শাসনাধীনে এক ভারতীয় যডজ্তরাজ্ট গঠনের 
সুপারিশ করা হয়। ইহার পর ভারতের শাসন সংস্কার সম্পকে আলোচনার জন্য 
১৯৩২ বং ভীরত . ভারতের রাজনৈতিক দলগডলিকে বিলাতে গোলটোবল বৈঠকে ডাকা 
শাদন আইনের হয়। প্রথম গোলটোবল বৈঠক (১৯৩০ খ্রীঃ) কংগ্রেস বর্জন 
পউসথমিক। কারিলে ইহা ব্যর্থ হয়! দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩১ খ্রীঃ ) 

ব্রিটিশ সরকারের সমর্থনে লীগ নেতাগণ মহসালম সম্প্রদায়ের জন্য 
সাম্প্রদায়িক নির্বাচন দাবী কারলে মহাত্মা ইহার বিরোধিতা করেন। ফলে ইহা বিফল 
হয়। তৃতীয় গোলটোবল বৈঠকে (১৯৩২ প্রাঃ) সাম্প্রনারিক ভাত্তিতে অর্থাৎ মুসলিম 

2. ই P. Dutt—India Today. 7, 957. 
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২৬৮ আধ্মানক ভারত 


সমাজের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী গ্রহণ করা হয়। ইহার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রাতিবাদ 
কার্যকরী হয় নাই। ইতিমধ্যে ভারতের জাতীয়তাবাদকে আরও দুর্বল করার জন্য 
ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড “সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা” বা হিন্দ সম্প্রদায়ের 
অনন্নত শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের কথা বলেন। ইহার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী 
আমরণ অনশন করিলে বর্ণ হিন্দ; নেতাগণের সাঁহত তপাশিলী বা অনুন্নত হিন্দু নেতা- 
গণের আপোষ রফা হর। ইহার নাম হর পুণা চুক্তি । প.ুণা চুক্তির দ্বারা অনুন্নত 
শ্রেণীর জন্য আইন সভায় বহু আসন সংরক্ষিত করা হয়। ইহার 'বানময়ে তপশিলা 
নেতাগণ স্বতন্দ নির্বাচনের দাবী ত্যাগ করেন। পুণা চুন্তির দ্বারা আপাততঃ ইংরাজের 
ভেদনীতি ব্যর্থ করা হর । ইংরাজ সরকার ইহার পর তৃতীয় গোলটোঁবল বৈঠকের সুপারিশ 
অনন্সারে ১৯৩৫ গ্রীঃ ভারত শাসন আইন পাশ করেন। এই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য 
ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করা ৷ ঃ 

১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনে নিয়ালাখত ব্যবস্থা করা হয়--(১) ব্রিটিশ 
ভারত ও দেশীয় রাজ্যগন্ীলকে লইয়া কেন্দ্রে এক য্বস্তরাম্ট্র গঠনের ব্যবস্থা হয় । দেশশর 
রাজ্যগুলিকে ইচ্ছাধানে যোগদানের অধিকার দেওয়া হয়। (২) কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন 
প্রচলিত হয় । ইহার অর্থ হইল এই যে, কিছ; কিছু বিষয় বড়লাটের নিজস্ব এন্তিয়ারে 
থাকে এবং তাহাতে আইন সভার কোন এন্তিয়ার থাকে না। আবার কিছ: বিষয় আইন 
সভার এন্তয়ারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। (৩) সংরক্ষিত বিষয় ( 7২০5০:৩৫ ) যথা, 
দেশরক্ষা, আইন-শৃংখলা, ধর্ম প্রভৃতি বড়লাট ও তাঁহার তিন উপদেষ্টার হাতে থাকে । 

১৯৩৫ ধীঃ ভারত (8) হন্তান্তারত বিষয়গুলির দায়িত্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার হাতে 
শানন আইনের দেওয়া হয়। (৫) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যগণকে বড়লাটের 
টা আইনসভার সভ্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচন কারবার নিয়ম করা 

| হর। মন্তীগণকে তাঁহাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়” 
থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। (৬) বড়লাট দরকার মনে কারলে মন্ত্রীগণকে পদচুাত 
করার ক্ষমতা পান। (৭) বড়লাট দরকার মনে করিলে হস্তান্তারত বিষয়ে আইন 
সভা ও মন্বীগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিজ ইচ্ছানসারে কাজ করার আঁধকার পান। 
(৮) বড়লাট তাঁহার কাজের জন্য বিলাতের পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকেন। (৯) 
কেন্দ্রে দুই কক্ষযডুক্ত আইনসভার ব্যবদ্ছা করা হয়। নিয় কক্ষে ব্রিটিশ ভারতের ২৫০ জন 
প্রাতানাধ থাকার ব্যবস্থা হয় । (১০) সাম্প্রদায়িক দাবী অনুসারে মুসালমগণের জন্য 
স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। (১১) কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন রচনার জন্য 
বড়লাটের পূর্ব অনুমাত গ্রহণের বিধি রাখা হয়। বড়লাট আর্ডনান্স জারীর 
আঁধকার পান । 

১৯৩৫ রী: আইনে প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসন লোপ করা হয়। (১) কেন্দ্রের ন্যায় 
প্রদেশে আইন-শখলা, ধর্ম প্রতি বিষয় গভণ'রের সংরক্ষিত দপ্তর হিসাবে রাখা হয়। 
এ বিষয়ে আইন সভার কোন এন্তর়ার রাখা হয় না। (২) অপর িষরগ্ীলতে 
প্রাদোশক আইনসভার এন্ডিয়ার স্থাপিত হয় । (৩) প্রদেশগ্ীলতে স্বায়হ শাসন চাল: 
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হয়। গভর্ণরকে মন্বীগণের পরামর্শ অনুসারে চলিবার নিদেশ দেওয়া হয়। 
প্রাদেশিক শাসন (৪) আইনসভার সভ্যগণের মধ্য হইতে গভর্ণর মন্তরীগণকে নিয়োগ 

করার বিধি রাখা হয়। (৫) আইনসভার সভ্য নির্বাচনের জন্য 
সম্পত্তির অধিকারের ভীত্ততে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। মুসলিম সভ্যগণকে 
মবসলিম ভোটে নির্বাচনের নিয়ম করা হয়৷ (৬) অনন্ত শ্রেণীর প্রাতানাধকে পঢা চুক্তি 
ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় । আইন রচনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার 
এন্ডিয়ার ঠিক করা হয়। (ক) কতকগ্যাল বিষয়ে একমাত্র কেন্দ্রীয় আইন সভাই আইন 
রচনার অধিকার পায়। (খ) কতকগঢ়ল বিষয়ে একমাত্র প্রাদেশিক আইনসভা আইন 
রচনা করিবার ক্ষমতা পায়। (গ) কতকাল যুগ্ম বিষয়ে উভয় আইনসভা আইন রচনা 
কারবার ক্ষমতা পায়। 

এইভাবে ১৯৩৫ গ্রীঃ ভারত শাসন আইনে শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা হয়। ভারতের 
সকল রাজনৈতিক দল এই আইনের কেন্দ্রীয় সরকার সম্পাকত ধারাগুলিকে গ্রহণের 
সমালোচনা অযোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করে। তবে প্রাদেশিক ধারা- 
গুলিকে সর্তসাপেক্ষে আপাতঃ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। 
কংগ্রেসের বামপন্থী মহল এই আইনের ঘোর নিন্দা করেন ৷ কংগ্রেসের তরফে এই আইনের 
সমালোচনায় বলা হয় যেঃ (১) এই আইনে বড়লাটকে অহেতুক অতারন্ত ক্ষমতা দেওয়া 
ইইয়াছে। (২) দেশায় রাজ্যগলির ইচ্ছার উপর যুত্তরাষ্ট্রের গঠন নির্ভরশীল করা 
হইয়াছে। (৩) প্রকৃত স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার হইতে দেশবাসীকে বাণ্চত করা হইয়াছে । 
(6) সাম্প্রদায়িক নিবণচন বহাল রাখা হইরাছে। জওহরলাল নেহেরু এই আইনকে 
এক নূতন অধ্যায়” বলিয়া বর্ণনা করেন । ইংলণ্ডের শ্রমিক দলও এই 
র সমালোচনা করে। শ্রমিক নেতা লর্ড এটল বলেন যে, “কংগ্রেসকে শাসন 
তায় বাশ্চিত করার জন্যই এই আইন রচিত হইয়াছে” ৷ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
পাকিস্তান দ্রাবী 3 সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


( Pakistan Demand : Growth of Communalism ) 


সুসনল্দিম লীগের সাম্প্রদান্রিকতা ও পাকিস্তান প্রস্তাব 
( ৮ Of communalism leading to the Pakistan Resolution ) ই 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে খিলাফং আন্দোলনের কর্ম সূচী গ্রহণ 
কারলে মহম্মদ আলি জিন্নাহ প্রভৃতি নেতাগণ বিরন্ত হন। কংগ্রেসের ১৯২০ খ্রীঃ 
সাধবেশনে তান খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন৷ 'নিয়মতা্ব্রিক 


২৬০ আধুনিক ভারত 


পন্হা ছাড়া অন্য ধরণের আন্দোলনে তান পক্ষপাতী ছিলেন না।১ তাছাড়া দারিদ্র 
জনসাধারণকে লইয়া গণ আন্দোলন করা তাঁহার নীতি বিরোধী 
5885 ছিল৷ এজন্য জিন্নাহ বিরক্ত হইয়া কংগ্রেসের সাহত ১৯২১ খ্রীঃ 
লীগে যোগদান সম্পর্ক ত্যাগ কাঁরয়া মুসলিম লীগে যোগ দেন। মুসালম 
জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণী তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মিঃ 
জিন্নাহকে মদ দেন। তাঁহারা আশা করেন যে, মুসালম জনসাধারণের পক্ষ লইয়া 
তাঁহারা ক্ষমতা দখল কাঁরতে পারবেন । 

১৯২৭ খীঃ সাইমন কমিশন নিযুক্ত হইলে সাম্প্রদায়িক রাজনশীত পূনরায় মাথা 
মুদলিম লীগের দিজী তুলে! মুসলিম লীগ দিল্লী ইন্তাহার ( Delhi Manifesto ) 
ইস্তাহার £ সাম্প্রদায়িক দ্বারা জানার যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় উ আসন মুসালমগণের জন্য 
দাবী সংরক্ষিত রাখিতে হইবে । 


ভারতের ভাঁবষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার জন্য লক্ষে]ী-এ একাঁট সর্বদলীয় সভা ডাকা" 


হয়। ইহাতে লীগ নেতা মিঃ জিন্নাহ দিল্লী ইন্ভাহার গ্রহণের 
সর্বদলীয় বৈঠক £ 
কংগ্রেসের দিল্লী: জন্য কংগ্রেসকে চাপ দেন। জাতীয় কংগ্রেস বিশ্বাস কারত যে 
ইন্তাহার নাকচ কংগ্রেস হইল 'হন্দ-ম:সলমান সকল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান । সুতরাং 
দিল্লী ইস্তাহারে সাম্প্রদায়িক প্রস্তাব ভারতীয় কংগ্রেস নাকচ করে । 
১৯২৮ থাঃ কিকাতার সর্বদলীয় বৈঠকে নেহের্‌ রিপোর্ট আলোচিত হইলে মিঃ 
জিন্নাহর অন্যায্য দাবার ফলে তাহা কার্যতঃ বানচাল হইয়া যায়। ফলে হিন্দ:-মুসালম 
সমস্যা আরও তীর হইয়া উঠে । 
মহম্মদ আলি জিন্নাহ অতঃপর সর্বভারতীয় মুসলিম কনফারেন্স ( ১৯২৯ খ্রীঃ) 
নি টিযাছো। আহ্বান কাঁরয়া তাঁহার বিখ্যাত ১৪ দফা দাবী ঘোষণা করেন । 
১৪ দফা দাবী ইহার প্রধান দাবীগীল ছিল -(১) ভারতে যুক্তরাষ্ট্র শাসন 
ব্যবস্থা স্থাপন । (২) সকল অঙ্গ রাজ্যের সমান আঁধকার দান। 
(৩) প্রাত নির্বাচিত সংস্থায় মৃসালম ভোটের ভিত্তিতে উপযু্ত-সংখ্যক মুসলিম 
প্রতিনিধির আসন সংরক্ষণ । (8) কেন্দ্রীয় আইনসভার আসন ম.সালম প্রাতানাধর 
জন্য সংরক্ষণ । (৫) মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার স্বীকার । (৬) 
বাংলা, উত্তর প্রদেশ ও উত্তর-প্চম সীমান্ত প্রদেশে মুসালমগণের আইনসভার সংখ্যা- 
গারষ্ঠ আসন দান । (৭) পথেক 'সিন্ধপ্রদেশ গঠন ৷ (৮) মুসালমন্সংস্কৃতি, ধর্ম ও 
উদ;ভাষা রক্ষার প্রাতশ্রুতি দান। 1৯) সরকার পদে যথেষ্ট সংখ্যক মূসালম নিয়োগ । 


(১০) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্দ্রীসভার ই অংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মন্ত্রী হইতে হইবে 
ইত্যাদি । 


১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন পাশ হইবার পর প্রাদেশিক আইনসভার সভ্য 
ব্যবস্থা হয়। মিঃ জিন্নাহ প্রস্তাব দেন যে ভারতের সকল প্রদেশে কংগ্রেস ও 
লীগের যুগ্ম মন্ত্রীসভা গঠন করা হউক। কংগ্রেসের ধর্মীনরপেক্ষ জাতীর আদর্শের 


২২২২২, 


১. H, Bolifttho—Jinnah P. 84. 


পাকিস্তান দাবী £ সাম্প্রদায়ক রাজনীতি ২৬১ 


সাহত লীগের সাম্প্রদায়ক আদর্শের মিল ছিল না। সুতরাং জাতীর কংগ্রেস মনে 
হিসি িনিক নে লীগের সাহত কংগ্রেস রর বাঁধলে লীগের সাম্প্রদায়িক 
আইন সভায় 5 সমর্থন করা হইবে । কংগ্রেস লীগের এই প্রস্তাব নাকচ 
নির্বাচন; লীগের করে। ১৯5৭ খ্রীঃ নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় 
নিরিহ ঘটে। কংগ্রেস ৭টি প্রদেশে সংখ্যাগারজ্ঠতা লাভ করিয়া মন্রীসভা 
ত গঠন করে। নির্বাচনে হারিলেও লীগ নেতা মিঃ জিন্নাহ মনোবল 
হারান নাই। তিনি লীগ সংগঠনকে শক্তিশালী কারা বাংলা, পাঞ্জাব 
ও আসামে লীগের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন বাংলায় ফজলুল হকের কৃষক প্রজাদল 
আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়। মুসলিম লীগ কৃষক প্রজাদলের সাঁহত যোগ 
দিয়া বাংলার মন্ত্রীসভা গঠন করে এবং ক্ষমতা করায়ন্ত করে। 
'বাভন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্নীসভাগ্যীলকে হঠাইবার জন্য মুসলিম লীগ কংগ্রেসী 
শাসনের বিরূদ্ধে ঘোর অপপ্রচার চালাইতে থাকে । এীতহাসিক 


মে শাগনের পান চন্দ্রের মতে কংগ্রেসের ভূমি সংস্কার নীতির ফলে মুসলিম 
অপপ্রচার জাঁমদারেরা ভয় পাইয়া যান। উত্তর প্রদেশের ধনী জাঁমদার 

লয়াকং আলা খান প্রভাতি মিঃ জিন্নাহর ভক্তে পরিণত হন.। এই 
সকল মুসাঁলম জামিদারেরা মনে করেন যে কংগ্রেস যদ কৃষি সংস্কার আরম্ভ করে তবে 


দারদু মসলমানেরা তাঁহাদের হাতের বাহিরে চলিয়া যাইবে । এজন্য তাঁহারা লীগকে 
জোর সমর্থন দেন। সিঃ জিন্নাহ অভিযোগ করেন যে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগ্ীলতে 
মনসালমগণের উপর ঘোর অত্যাচার চলতেছে ৷ তিনি কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদ বলিয়া কংগ্রেস 
মন্বীত্বের নিন্দা জানান । বাব: রাজেন্দপ্রসাদ কংগ্রেসী শাসনের বিরদ্ধে লীগের 
অপপ্রচারের নিরপেক্ষ তদন্তের জনা ভারতের প্রধান বিচারপতির দ্বারা তদন্ত দাবী কারলে 
মিঃ জিন্নাহ তাহা অগ্রাহ্য করেন! মিঃ জিন্নাহ পীরপঢুরের নবাবের নেতৃছছে পারপ্তর 
রিপোর্ট প্রকাশ কাঁরয়া কংগ্রেসী শাসনের বিরদ্ধে কল্পিত অভিযোগ প্রকাশ করেন । 

ইতিমধো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় । এই যুদ্ধে ভারতবাসীর মতামত না লইয়া 
কেন যন্ীমভার ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে ভারতকে জড়াইয়া দেন৷  ভারতবাসীর 
পদত্যাগ  মুদলিম স্বায়ত্ব শাসন দাবী সম্পর্কে কোন আশ্বাস না দেওয়ায় কংগ্রেস 
1 নিস্কৃতি প্রাদোশক মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করে। মুসলিম লীগ ও নমঃ 

I জিন্নাহ ইহাতে আনন্দ প্রকাশ কারয়া লীগের নেতৃত্বে “নস্কীঁত 

দিবস” ( Deliverenee Day ) পালন করেন । তিনি বলেন যে, “এতদিনে মুসালমগণ 
কংগ্রেসের অপশাসনের হাত হইতে রক্ষা পাইল” । 

অতঃপর মিঃ জিন্নাহ বলিতে আরম্ভ করেন যে হন্দুমুসালম হইল দুই পৃথক 
জাঁতি। মুসলিমগণের জন্য ভারতের একাংশ লইয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র 
বা পাকিস্তান গঠন করা দরকার | এই ব্যাপারে 'ব্রটিশ শাসকগণ 
তাঁহাকে গোপনে সমর্থন করেন । 

কাঁব মহম্মদ ইকবাল লীগের এলাহাবাদ আঁধবেশনে (১৯৩০ প্রীঃ) সর্বপ্রথম 


পাকিস্তান দাবী 


২৬২ আধুনিক ভারত 


পাকিস্তান নামে ভারতের যবন্তরাষ্টেরে ভিতর একটি মুসলিম প্রধান মুসলিম শাসিত রাষ্ট্রের 
কথা বলেন। পাকিস্তান কথার অর্থ হইল পাব স্থান ৷ পরে চৌধুরী রহমৎ আলি নামে 
কোম্ব্িজ বি*বাঁবদ্যালয়ের এক ছাত্র পাঁকন্তান দাবী প্রচার করেন ।১ পাঞ্জাবের (P), 
আফগানিস্তানের (4), কাশ্মীরের (€), সিন্ধুর (5) ও বালুচিম্থানের (569) লইয়া 
পাঁকন্তান শব্দট রাঁচিত হর । ১৯৪০ প্রীঃ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান 
দাবী গৃহীত হয়। ভারতকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া পাকিস্তান সৃষ্টির দাবী জানান হয়। 
১৯৪১ গ্রীঃ মুসালম লীগের সংবিধানে দবিজাতিতন্ যুত্ত হয় ।২ ইহার অর্থ হইল হিন্দু 
ও মুসলিম দুই পৃথক জাতি। মিঃ জিন্নাহ বলেন যে “হিন্দ: ও মুসলমানের মধ্যে 
ভারত ভাগই হইল ভারতের সমস্যার একমাত্র সমাধান” ( Partition is the only 
solution ) | মুলালম লীগ পাকিস্তান দাবী আদায়ের জন্য প্রাণপণ চৈষ্টা চালাইভে 
থাকে । ১৯৪৬ প্রাঃ ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ইংলন্ডের মন্রীমিশন ভারত ব্যবচ্ছেদ 
বা পাকিস্তান দাবা অগ্রাহ্য করিলে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ( Direct Action ) 
ঢঘোবণা করে। ১৯৪৬ গ্রীঃ ১৬ই আগম্ট কলিকাতায় মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ 
করিয়া হিন্দ:-মুসলিম দাঙ্গা আরম্ভ করে। ইহার ফলে প্রায় তিন হাজার লোক প্রাণ 
হারায়। ব্যাপক লুণ্ঠন ও নির্যাতন চলে । বাংলার লীগ মন্ত্রীসভা ও ইংরাজ গভর্ণর 
কাঁলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে চরম নিষ্কিয়তা দেখান। কলিকাতা হইতে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পূর্ব বাংলা, বিহার, পাঞ্জাবে ছড়ায় । অবশেষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা 
হইলে তাহা থামে । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি £ ক্রীপস প্রস্তাব 
( India and the Second World War £ Cripps Mission ) 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভ্ৰিটিশ সং্কান্রে আপোষ নীতি 
(India and the Second World War: British efforts of concilia- 
tion): ১৯৩৯ প্রাঃ দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধ আরম্ভ হইলে জার্মানী 
ইংরাজ্রে প্রাথমিক * পোল্যাণ্ড জয় করিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্র শাভকে 
পরাজয় ইংাজ আক্রমণ করে । জার্মানীর আক্রমণে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যাশ্ডের 
ইবির পতন হয । ইংরাজ সেনা ডানকাকের যুদ্ধে হারিয়া প্রাণ লইয়া 
প্রয়োজনীয়তা কোনক্রমে ইংলণ্ডে পলাইয়া যাইতে সক্ষম হয় । ইহার পর জার্মান’ 
ইংলণ্ড আক্রমণে উদ্যত হয়। ব্রিটিশ সরকার বুঝিতে পারেন যে, 

এই সংকটজনক অবস্থায় ভারতবাসীর সাহায্য ছাড়া ইংলণ্ডের আত্মরক্ষা সম্ভব নয় ৷ 


১৬৮০১৫৯১২২৬ 
2, Oxford History of India—P. Spear. 


2২. A History of Pakistan—Gankovsky and Polonskaya, 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি ৪ ক্লীপস প্রস্তাব ২৬৩ 


ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস প্রভাতি রাজনৈতিক দলগুলির সাহত আলোচনা না করিয়া 
ভারতবর্ষকে এই যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলে । ইহাতে কংগ্রেস নেতাগণ ক্ষুদ্ধ হন। তাঁহারা 
বলেন যে এত বড় প্রশ্নে ভারতবাসীর মতামত না লইয়া ইংরাজের এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
অনায্য হইয়াছে । 
কংগ্রেস প্রস্তাবে বলা হর যে জাতীয় কংগ্রেস ফ্যাসীবাদী শীল্তগরীলর বিরোধী ইহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু কংগ্রেস এই সঙ্গে ইংলণ্ডকে জানাইয়া দিতে চায় যে যাঁদ ব্রিটিশ 
সরকার তাহাদের সাম্রাজ্য অক্ষুপ্ন রাখার জন্য এই যুদ্ধ চালান কংগ্রেস তাহাতে যোগ 
কসর পরব দিবে না। জাতীয় কংগ্রেস দাবী করে যে, যুদ্ধের পর ইংরাজ 
স্বাধীনতা! দাবী সরকার ভারতবাসীকে কি অধিকার দিবে তাহা এখনই স্পষ্ট করিয়া 
বাঁলতে হইবে৷ কংগ্রেস রামগড় আধবেশনে প্রস্তাব নেয় যে, 
“স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই ভারতবাসী গ্রহণ করিবে না।” যুদ্ধ চলাকালে একটি 
অন্তবত্ণ সরকার এবং যুদ্ধের পর পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে । একমাত্র এই শর্তে 
কংগ্রেস যুদ্ধে সহযোগিতা করিবে । 
ইতিমব্যে যুদ্ধের অবস্থা আরও খারাপ হয়। বড়লাট লর্ড লিনালথগো ১৯৪০ প্রীঃ 
ই আগন্ট এক ঘোষণা দেন । ইহা আগষ্ট প্রস্তাব নামে খ্যাত। ইহাতে বলা হয় যে 
Ee (১) যুদ্ধ শেষ হইলে ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া 
১১০8 আগষ্ট হইবে। (২) য্ব্ধান্তে সংবিধান রচনার জন্য ভারতীয় প্রাতানাধি- 
গণের এক সংবিধান সভা ডাকা হইবে। এই সভা ভারতের 
শাসনতন্ রচনা কারবে। (৩) এই শাসনতন্তে সংখ্যালঘু মৃসিমগণের স্বার্থরক্ষার 
ব্যবস্থা করা হইবে । ম.সালমগণ সন্তুষ্ট হইলেই তবে শাস নতন্ত্ গৃহীত হইবে । (৪) 
ব্রিটিশ সরকার যূদ্ধান্তে কেবলমাত্র কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবেন না। (৫) 
আপাততঃ যুদ্ধ চলার সময় ভারতীয়গণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাইবে না। বড়- 
কাটের আগষ্ট প্রস্তাব ছিল ঘোর দুরভিসান্ধিমূলক। 0৮1৬ 
কংগ্রেস হিন্দু- উভয় শ্রেণীর প্রাীনাধ নহে । তাছাড়া আগষ্ট প্রস্তাবে ভারত 
2 দেওয়া হয়। সংবিধান অপছন্দ হইলে মুসলিম লীগকে ইহা 
নাকচ করার ক্ষমতা দেওয়া হয় । তাছাড়া ভারতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ইহাতে 
স্বীকৃত হয় নাই। যুদ্ধ চলার সময় ভারতবাসীকে কোন আঁকার দানের কথাও ইহাতে 
বলা হয় নাই। এই সকল কারণে জাতীয় কংগ্রেস আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। 
জওহরলাল নেহেরু বলেন যে “ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রস্তাব এখন দরজায় পেরেকের 
প্যায় মৃত ৷” 
আগষ্ট প্রস্তাব ব্যর্থ হইলে কংগ্রেস কিছুকাল ব্যন্তিগত সত্যাগ্রহ চালায় । ১৯৪১ প্রীঃ 
মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে ইহা তুলিয়া নেওয়া হয়। 
স্রীপস শ্রস্তাব, ১৯৪২ খীঃ (Cripps i55০ ) 3 দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
১৯৪২ প্রীঃ এক সৎকটজনক অবস্থা ধরে! একদিকে জার্মানী ইওরোপে তাহার বিজয় 
বাহিনী লইয়া ছুটিয়া চলে । অপর দিকে দুর প্রাচ্যে জাপান মিত্রশান্তর বিরুদ্ধে যুদ্ধে 


ত আধুনিক ভারত 


নাময়া পড়ে । দুর প্রাচ্যে মার্কন নোঘাঁট পার্ল হারবার ধংস করিয়া জাপান বিপুল 
ক্রমে ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, 'ফাঁলাপন, সিঙ্গাপুর 
আঁধকার করিয়া ব্ৰহ্মদেশ ও ভারতের দিকে আগাইয়া আসে । 
এমতাবস্থায় ভারতবাসীর পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া ইংরাজের পক্ষে 
জাপানকে বাধা দেওয়া সম্ভব ছিল না। ভারতবাসীকে শাসনতন্ত্র ও স্বাধীনতার আশ্বাস 
না দলে এই সহযোগতা পাওয়া যাইবে না ইহা সকলে বুঝতে পারে । ইংরাজের মিত্র 
মাঁকন প্রোসডেণ্ট রুজভেল্ট ভারতকে শাসন সংস্কারের আশ্বাস দেওয়ার জন্য ইংরাজের 
উপর চাপ দেন। তান বলেন যে, ভারতকে শাসনতন্ত্র সংস্কারের আশ্বাস না দিলে 
যুদ্ধে ভারতবাসীর কোন সহযোগিতা পাওয়া যাইবে না।৯ এমতাবস্থায় ব্রিটিশ 
প্রধানমন্ত্রী উইনজ্টন চার্চিল ভারতীয় নেতাগণের নিকট একটি প্রস্তাব লইয়া মন্ত্র সভার 
সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্লীপসকে ভারতে পাঠান। স্যার স্ট্যাফোড* ক্রীপস ছিলেন 
নিরামষ ভোজা, সাত্বক প্রকৃতির সমাজতন্্বাদী মানুষ । তাঁহার চেহারাটও ছিল 
হী), ব্যাদ্ধদীপ্ত। এজন্য ভারতে তাঁহার ভাব- 
BE মুর্তি ভালই ছিল। ঝান রাজনপীতিজ্ঞ 
চার্চিল এজন্য ক্লীপসের হাত দিয়া 
প্রস্তাব পাঠান । 
ক্লীপস প্রস্তাবে বলা হয় যে_(১) 
যদ্ধান্তে ভোমিনিয়নের পূর্ণ মর্যাদা 
লইয়া ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হইবে। 
ইহার অর্থ হইল এই যে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকলেও ভারত, 
কানাডা প্রভৃতির ন্যায় দ্বায়ত্ব শাসন 
ভোগ করিবে। (২) বুদ্ধ শেষ হইলে 
ভারতীয় প্রতিনাধগণকে লইয়া সংবিধান 
সভা গঠিত হইবে । এই সভা নূতন 
Ee সংবিধান রচনা কারবে । (৩) বড়লাটের 
সী কার্য-নির্বাহক সভায় আঁধক সংখ্যক 
ভারতীয় প্রতিনিধি নেওয়া হইবে । (৪) ভারতের কোন প্রদেশ যদি ভারতীয় ইউনিয়নে 
উন থাকিতে না চায় তবে তাহা স্বীকার করা হইবে । (6) কোন দেশীয় 
রাজা ভারত ইউনিয়নে থাকিতে না চাহিলে তাহা স্বীকার করা 
হইবে। (৬) সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়ের ( মডসালম ) স্বার্থ রক্ষার জন্য পূর্ব ঘোষিত 
US (৭) ভারতবাসীর সহযোগিতা ও সম্পদ যুদ্ধের জন্য ব্যবহার 
র । 


(৮) যুদ্ধকালে ভারতের নিরাপন্তা ও প্রাতিরক্ষার সকল দায়িত্ব ব্রিটিশ 
সরকার নিজ হাতে রাখবেন । 
লজ হাতে রাখ 


ক্রীপন প্রস্তাবের 


পটভুমিকা 


Durga Das—india from Curzon to Nebru. P. 200. 


ভারত ছাড় আন্দোলন ৪ স্বাধীনতা আন্দোলন ২৬৫ 


কলীপস প্রস্তাব যেইদিন প্রকাশ করা হয়, সেইদিন জাপান আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার 
করে। ক্লীপস যোঁদন ভারত ত্যাগ করেন, সেইদিন জাপান কলিকাতায় বোমা ফেলে । 
যাহা হউক, জাতীয় কংগ্রেস নিয়লাখত কারণে ক্লীপস প্রস্তাব নাকচ করে। (১) এই 
প্রস্তাবে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের কোন আশ্বাস দেওয়া হয় নাই । (২) ইহাতে 
NE মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবাঁকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করা হয় । 
সাব পরশ্যাথখনের কারণ কোন প্রদেশ ইচ্ছা কাঁরলে স্বতন্র থাকবে একথা বলা হয়। 
কারণ ইহার অর্থ হইল মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ ভারত ইউনিয়নের 
বাহিরে থাঁকতে পারিবে । (৩) দেশীয় রাজ্যগীলকেও বিচ্ছিন্ন 
থাকার আঁধকার দেওয়া হয় । (৪) বড়লাটের পরামর্শ সভায় ভারতীয় সদস্যগণের 
যদ সম্পর্কে মতামত প্রকাশের অধিকার দেওয়া হয় নাই। ইহা দ্বারা ব্রিটিশ সরকার 
ভারতীয় নেতাগণের প্রাত আব*বাস প্রকাশ করেন । (৫) ব্লীপস প্রস্তাবের সকল প্রাতশ্রাত 
ভবিষ্যতে কার্যকরী করার ব্যাবস্থা হয় । আপাততঃ ইহাতে ভারতবাসীকে কোন আঁধকার 
দেওয়া হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধের যে অবস্থা তাহাতে ভাবষ্যতে ইংরাজের জয়ের সম্ভাবনা 
অনিশ্চিত ছিল। মাহাত্মা গান্ধী এজন্য ক্ৰীপস প্রন্তাবকে “একটি ফেলপড়া ব্যাঙ্কের উপর 
আগামী তাঁরখের চেক” (A post dated cheque on ৪. crashing bank ) 
বলিয়া আঁভাহত করেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগালও স্বতন্দ কারণে ব্লীপস প্রস্তাব 
নাকচ করে। 


বন্ঠ পরিচ্ছেদ 
ভারত ছাড় আন্দোলন £ স্বাধীনতা আন্দোলন 


( Quit India Movement ¢ Freedom Movement ) 


জালত আন্দোলন, ১৯৪২ ্ৰীঃ ( Quit-India Movement 
To হা দু আৰম্ভ হইলে আন্তরিক পাঁরাস্থাত ভারতের স্বাধীনভা 
লাভের পক্ষে অনুকুল হয়। ইওরোপে জার্মানীর হাতে এবং পূর্ব এশিয়ায় জাপানের 
হাতে মার খাইয়া ব্রিটিশ সিংহের দাপট কমিয়া যায়। ইংরাজের সামারক শীল্ত যে ক্ষয় 
পাইরাছে তাহা স্পণ্ট বুঝা যায়। সনতরাং জাতীয় কংগ্রেস এই সুযোগে ভারতের 
স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইতে মনস্থ করে। ক্রীপস মিশনের ব্যর্থতায় সারা দেশে ক্ষোভ 
দেখা দেয়। এমন কি মহাত্মা গান্ধীও গভীর নৈরাশ্য বোধ করেন । হাতে কলমে ছু 
কারয়া স্বাধীনতা আনা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই ইহা সকলে বত পারে। দ্বিতীয়তঃ, 
ইংরাজেরা মালয়, বর্দেশ প্রভৃতি সাম্রাজ্য জাপানী আক্রমণের চাপে ত্যাগ কাঁরয়া পাইয়া 
আসে। কংগ্রেস নেতাগণ আশঙ্কা করেন যে, ইংরাজ শান্ত ভারতে কায়েম থাকিলে 


২৬৬ আধাঁনক ভারত 


জাপানীরা ভারত আক্রমণের অজুহাত পাইবে । ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিলে ভারত 
জাপানী আক্রমণ হয়ত এড়াইতে পারে । মহাত্মা গান্ধী এজন্য হরিজন পান্রকায়১ বলেন 
বে, “ইংরাজের এখন উচিত ভারত হইতে চালয়া যাওয়া ৷ ইংরাজ ভারতে থাকবার জন্যই 
জাপান ভারত আরুমণের তোড়জোড় কাঁরতেুছ ৷ ইংরাজ চাঁলয়া 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ £ গেলে ভারত নিরাপদ হইবে 1” তৃতীয়তঃ, ইংরাজ সরকার জাপানী 
জাপানী আক্রমণের আক্রমণের মুখে যাঁদ হঠাৎ ভারত ত্যাগ করে তবে সমগ্র দেশকে 
সম্ভাবনা ; কংগ্রেসের 
আশঙ্। ঘোর বিশৃংখলার মধ্যে ফোলয়া যাইবে বালয়া কংগ্রেসের আশঙ্কা 
হয়৷ পূর্ব এশিয়ায় ইংরাজেরা জাপানী আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য যে 

“পোড়া মাট' নীতি লইতোঁছল তাহা জাতীর নেতাগণকে শিহাঁরত করে। যাঁদ ইংরাজেরা 
ভারতে তাহা করে তবে দেশ ছারখার হইয়া যাইবে বলিয়া আশওকা করা হয়। জাপানী 
আক্রমণের আশঙ্কায় বাংলাদেশে 'ব্রাটশ সরকার লক্ষ লক্ষ নৌকা ও সাইকেল দখল কারয়া 
ধবংস করেন । শস্য চলাচলের ব্যাপারেও আরম সৃষ্টি করা হয় । ইহার ফলে জাপান 
আক্রমণ আরম্ভ হইলে কি ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিবে তাহা কিছুটা অনুমান করা সম্ভৰ 
হয়। এমতাবস্থায় মহাত্মা ও কংগ্রেস নেতারা বলেন যে দেশ রক্ষার দায়িত্ব ভারতবানীর 
হাতে দেওয়া হোক। ভারতীয়গণ সরকার গঠন করিয়া শত্রুর মোকাবিলা কাঁরবে ৷ 

ইংরাজ সরকার জাপানাদের হাতে প্রবল মার খাইলেও তখনও আশা কারতেন ষে 
ইংরাজের দাস্প্রদায়িক ভারতে শেষ পর্যন্ত তাঁহারা কায়েম থাকিবেন। এজন্য জাতীর 
জ্দনীতি; কংগ্রেসের আন্দোলনকে দুর্বল কারবার জন্য তাঁহারা সাম্প্রদায়ক বিভেদ 
lp জাগাইয়া রাখেন। জাতীয় কংগ্রেস বুঝিতে পারে যে, যতদিন 
ইংরাজ ভারতে থাকিবে ততাঁদন ভেদনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার খেলা চলিবে । 

রামগড় কংগ্রেসে (১৯৪০ থীঃ ) পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গৃহত হইয়াছিল । এই 
দার্ঘীকে সফল কারবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষে আন্দোলন ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। 
মান রাষ্ট্রপতি রনজরভেষ্ট ও চীনের রাষ্ট্রপাত চিয়াংকাই-শেক নর রাষ্ট্র ব্রিটেনকে 
জরতবাসীর সাহত একটি মীমাংসার আসিবার' জন্য প্রস্তাব দেন । কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আপোষ প্রস্তাব নাকচ করিয়া বলেন ষে, “ইংলন্ডের 
রাজার সাম্রাজ্য বাজেয়াপ্ত কারবার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীর পদ লই নাই ৷” ইহাতে 
ইংরাজের সাহত আপোষের সকল আশা বিনষ্ট হয়। পূণ স্বাধীনতার দাবা আদায় 
এবং দ্বতীর বিশ্বযদ্ধের পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্য বোম্বাইয়ে ১৯৪২ 

খ্রীঃ কংগ্রেসের এক এঁতিহাসিক অধিবেশন বসে । এই কংগ্রেসে 
বোম্বাই কংগ্রেস £ না রঃ 
১৯৪২ ধীঃ ভারত ছাড় মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বিখ্যাত “ভারত ছাড়” প্রস্তাব দেন! জাতীয় 
প্রস্তাব গ্রহণ _ কংগ্রেস “ভারত ছাড়” ( Quit India ) প্রস্তাব (১৯৪২ গ্রীঃ, ৮ই 
? আগন্ট ) গ্রহণ করিয়া ইংরাজকে ভারত ছাড়ার দাবশী জানায় ৷ 
রত ছাড়’ প্রস্তাবে বলা হয় যে “ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার পর ভারতে একটি জাতীয় 
সরকার স্থাপিত হইবে ৷ এই সরকার জাতিসত্ঘের সাহত মিন্রতা দ্থাপন কারিবে। যাঁদ 


১. হরিজন ১৯৪২, ১৯শে এপ্রিল । 


ভারত ছাড় আন্দোলন ঃ স্বাধীনতা আন্দোলন উন 


ই ভারতবাসীর দাবা না মানে তবে ভারতবাসী তার সর্বশক্তি দিয়া আন্দোলন 
1” জাতীয় কংগ্রেস জানায় যে “ভারত ছাড়” আন্দোলন আরম্ভ হইলে “ভারতের 
সকল নার্গারক নিজেদের স্বাধীন নাগাঁরক মনে করিয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পাড়বে । 
যতদিন না লক্ষ্য পূর্ণ হয় ততাঁদন এই আন্দোলন চলবে ৷"? মহাত্মা গান্ধী জাতিকে 
করাইয়া দেন যে পূর্ণ“ স্বাধীনতা ছাড়া আর ছুই এখন গ্রহণীর নর । এই আমাদের 
শেষ লড়াই । “করেঙ্গে ইয়ে মরেছে” (19০ or Die )। 
ভারত ছাড় প্রস্তাব গৃহত হইলে ৯ই আগষ্ট ৯৯৪২ গ্রীঃ সকালে মহাত্মা গান্ধীসহ 
4 সকল স্তরের কংগ্রেস নেতাগণ ইংরাজ সরকারের নির্দেশে প্রেপ্তার 
কাগ্রেদ নেতাগণের al 
গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেস 
নেতাগণকে গ্রেপ্তার কাঁরয়া সরকার ‘ভারত ছাড়' আন্দোলনের 
মান্তভ্ক নণ্ট করার চেষ্টা করেন । ভারত ছাড়' প্রস্তাব ৮ই আগশ্ট গৃহীত হয় বালয়া, 
এই আন্দোলনকে আগন্ট আন্দোলন বলা হয় । 
কংগ্রেসের ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাব সমগ্র দেশে উন্মাদনা সাষ্টি করে। নেভাগণের 
গ্রেপ্তারের সংবাদে জনসাধারণ ক্রোধে ফাটিয়া পড়ে । জনসাধারণ আঁহংস ও সাহংস 
উভয় পথেই স্বতক্ষুর্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করে ॥ আসমন্্র হিমাচল, ঢাকা হইতে লাহোর, 
দা ৃ দিল্লী হইতে মাদ্রাজ দেশের সর্বত্র গণ বিদ্রোহ দেখা দের হারজ্রন 
গণধিক্ষোভীন+  পানিকায় মহাত্মার ঘোষণা “সারে হিন্দুস্থান মে জং 
ফুটেগন” বর্ণে বর্ণে সত্য হয়। ভারতবর্ষ আগ্রেয়াগারর ন্যায় 
বিস্ফোরণে উদ্বেল হইয়া উঠে ৷ শতান্দীর অভিশাপ কাটাইয়া স্বাধীনতা লাভের উপর 
বাসনায় জাতি অধীর হইয়া পড়ে। ভারতের জনসাধারণ যেন যৌবনের খরতেজে 


ভারতের আকাশ বাতাস “ইংরাজ ভারত ছাড়” ধৰিতে মুখাঁরত হয় । জনা 
থানা পোড়াইয়া, রেল লাইন উপড়াইয়া, রাস্তা কাটিয়া, ডাকঘর পৃড়াইয়া, কোর্ট-কাছারাঁ 
ধংস করিয়া, খাজনা বন্ধ করিয়া, ব্রাটশ পতাকা ফেলিয়া জাতীর 


জনতার সহিংস 
আন্দোলন £ সরকারী পতাকা উড়াইয়া ইংরাজ সরকারকে অচল করিয়া দেয়! কাল- 
পিসির বৈশাখীর ঝড়ে যেমন সব. লণ্ড-ভণ্ড হইয়া যায় তেমনই জনগণের 


র্ররোষে কিছুদিনের জন্য ইংরাজ শাসনের চিহ্ন লোপ পার ! 

‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন ভারতের সর্ব প্রচণ্ডভাবে দেখা দের । বাংলার মোঁদনীপার 
জেলা এই আন্দোলনের পৃরোভাগে দাঁড়ায় । কলিকাতায় একাঁট স্বাধীন বেতারকেন্দ্ 
স্থাপিত হয় । মোঁদনীপুরে এই আন্দোলন প্রথমে ধ্বংসকারী ও পরে সাংগঠানক 
টি 45 লইয়া দেখা দেয়। না বিপ্লব মোদনীপুরের তমলুক 
আগষ্ট আন্দোলন মহকুমার গর তর আকার ধরে। এক মাল জনতা তমলুক- 

শহরের কোর্ট দখল করিবার জন্য আগাইয়া আসে। বিপ্লবী 
মাতাঁ্গণী হাজরা মাঁছিলের পঢুরোভাগে থাকেন। তিনি ভারতীয় পতাকা হাতে লইয়া 


১. Sitarammayya—History of Indian National Congress. Vol. IL. P. 849-46. 


২৬৮ আধুনিক ভারত 


বন্দেমাতরম ধ্বাঁন দিয়া ইংরাজের গুলির সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়া শহীদ হন । 
তমলুকের মাহষাদল ও সূতাহাটা 
থানার জনতা থানা দখলের চেণ্টা 
করে। মহিষাদলে পুীলশের গুলিতে 
অনেকে প্রাণ দেন। স.তাহাটায় 
বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপ অগ্রাহ্য 
করিয়া জনতা থানা দখল করে । 
যদন্ত প্রদেশের বালিয়া কিছুদিনের 
জন্য ইংরাজ শাসন লোপ পায়। 
বাংলার সতীশ সামন্ত, বিহার ও উত্তর 
প্রদেশে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রাম 
মনোহর লোঁহয়া এবং অরুণা আসফ 


মাতঙ্গিণী হাজরা 


আলি গুপ্ত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। 
ইংরাজ সরকার আন্দোলনের শিরদাঁড়া ভাঙিবার জন্য প্রচণ্ড দমন নাতি গ্রহণ করেন । 
গল ও লাঠি চালাইয়া, ঘর জবালাইয়া, ব্যাপক নারা ধর্ষণ করিয়া সরকারী সেনা ও 
পলিশ আন্দোলন দমনে বিফল হয় । 
কমে আন্দোলন সাংগঠনিক রুপ ধরে । তমলমূকের ৪টি থানা লইয়া স্বাধীন জাতীয় 
সরকার স্থাপিত হয়। এই সরকারের তিনটি শাখা ছিল যথা (১) গেরিলা বাহিনী 
ই বা বিদ্যৎবাহিনী, (২) সংবাদ আইন-প্রদান বিভাগ, (৩) আহত 
সরকার প্রতিষ্ঠা গণের সেবা । এই সরকারের বিপ্রবী নামে এক সংবাদপন্র ও 
| নিজস্ব ডাক ও অর্থ দপ্তর ছিল। ১৯৪২-৪৪ থীঃ পর্যন্ত ইহা 
ইংরাজ সরকারের সাঁহত সমান্তরালভাবে চলে। পরে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে ইহা 
তারা দেওয়া হয়। মোদনীপুর ছাড়া ফরিদপুর, ঢাকা, খুলনা জেলায় আগষ্ট 
আন্দোলন চলে । 
হাতমব্যে বাংলায় পণ্ডাশের মন্বন্তর দেখা দেয় । মোদনীপুরে এক প্রলয়ঙ্কর সমদুদ্র 
প্লাবনে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে । পণ্চাশের মন্বন্তরে রাস্তাঘাটে 
ক্াশের মন্বস্তর 
লোক অনাহারে মারা পড়ে । ইংরাজ সরকার দেশবাসীর এই 
দুদশার দিকে চক্ষু বুজাইয়া থাকেন। 
এদিকে ইংরাজ সরকারের দমন নাীতিও তাঁর আকার ধরে। দল্লীতে ১১ই ও ১২ই 
আগঞ্টের গাল চালনায় ৭৬ জন নিহত হন ৷ মোঁদনীপ,রে পাইকারা হারে ঘরে আগুন, 
বিনা নারী নির্যাতন ও গাল চালনা করা হয়। ভারতবাসীকে হিংসাত্মক 
বিফলতা কাজের জন্য বড়লাট দায়ী করায় মহাত্মা জেলে ২১ দিন অনশন 
[.. করেন। দমন নীতির চাপে ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনে ভাঁটা গড়ে । 
এই আন্দোলনের ফলে ইংরাজ শাসনের ভিত কাঁপয়া যায়। সিপাহী বিদ্রোহের পর 
'আরত ছাড়’ আন্দোলনের মত গণ বিদ্রোহ আর ভারতে দেখা যায় নাই। 


সুভাষচন্দ্র বন: ও আজাদ হিন্দ আন্দোলন ২৬৯ 


ভ্ভাল্পতি ছাড়? আন্দোলনেব্র বিফ্ণলতানব্র কাব্বণ ও 
এই আন্দোলনেন্র গুরুত্ব ( Causes of the failure of the 
Quit India Movement and its significance )3 ১৮৫৭ শীঃ মহা- 
বিদ্রোহের পর, ১৯৪২ খ্রীঃ ভারত ছাড়’ বিপ্রবের ন্যায় গণবিদ্রোহ ভারতে আর 
দেখা যায় নাই। ইংরাজের প্রচণ্ড দমন নীতির চাপে এই বিদ্রোহ শেষ পযন্ত 
বিফল হয়। এ্রীতহাসিক পান চন্দ্রের মতে “১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর সারা দেশে 
সরকারী দমননশীতির এরুপ ব্যাপক ও নিষ্ঠুর প্রকাশ আর দেখা যায় নাই।” পহালশ 
ও সেনার গালি বর্ষণে প্রায় দশ হাজার ভারতবাসী প্রাণ দেয় । দ্বিতীয়তঃ, নেতাগণকে 
সর্বাগ্রে গ্রেপ্তার কাঁরয়া সরকার আন্দোলনের মাপ্ত্ক নষ্ট কাঁরয়া দেন। ফলে! 
আন্দোলন বিভিন্নভাবে চলে এবং বাভন্ন অঞ্চলের সাহত যোগাযোগ কারয়া সংগঠন 
গঠন করা দুত্কর হয় । নিরম্ত্র জনতাকে পাঁরচালিত করার উপযুন্ত নেতা না থাকায় 
প্রাথামক বিস্ফোরণের পর আন্দোলন বিমাইয়া পড়ে । তৃতীয়ত, পণ্চাশের মন্বন্তরের 
ফলে কৃষানির্ভ'র গ্রাম বাংলার অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই প্রাকীতক বিপর্যয়ের 
ধাক্কা বাংলায় আন্দোলনের গতি কমাইয়া দেয়। চতুর্থতঃ, ভারতের সকল রাজনৈতিক 
দল এই আন্দোলনের সামিল হর নাই। মুসলীম লীগ চিরাচারতভাবে এই 
আন্দোলন হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকে । পণ্চমতঃ, এই আন্দোলনকে দণ্ড কারবার জন্য 
কৃষক ও শ্রামককে সামিল করার চেষ্টা করা হয় নাই। এই সকল কারণে ১৯৪২-এর 

তবে একথা সত্য যে আগষ্ট বিপ্লব ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজাইয়া 
দেয়। িপানচন্দ্রের মতে “৪২এর বিদ্রোহকে মুক্তি সংগ্রামের চুড়ান্ত পর্যায় বলা ষায় ৷” 
যাঁদও এই আন্দোলন বিফল হয়, ভারতের স্বাধীনতা যে আঁচরেই লাভ হইবে সে সম্পকে 
এই আন্দোলন গভাঁর প্রত্যাশা লাভ করে। মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীকে বলেন যে, 
“এখন হইতে প্রীত ব্যক্তি যেন মনে করেন যে তিনি স্বাধীন । তাঁরা আর সাম্রাজ্যবাদের 
পদানত নন” ইংরাজ যে ভারত ছাড়তে বাধ্য হইবে এ সম্পর্কে আর সন্দেহ ছিল না। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ আন্দোলন 
( Subhas Chandra Busu and I. N. A.) 


জসুন্ভান্তচন্দ্ৰ জন্তু ও আজাদ হিন্দ আন্দোলন ( Subhas 
Charndra Busu and the Azad Hind Movement ): ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলন ত্রিমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়, যথা, কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণ আন্দোলন, সন্মাস 
বাদী বা বিপ্লবী আন্দোলন এবং সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ইংরাজের হাত হইতে ক্ষমতা 
ছিনাইয়া লইবার আন্দোলন ৷ শেষের ধারার প্রভাব ১৮৫৭ প্রঃ মহা বিদ্রোহে দেখা 


২৭০ আধুনিক ভারত 


ষার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস আজাদ হিন্দ সেনাদন ছারা 
ইংরাজের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালান তাহা ছিল এই ধারার শেষ সঙ্গীত।১ 
সুভাষচন্দ্র তাঁহার ছান্রজীবন হইতে স্বামী বিবেকানন্দের নব বেদান্তবাদ ও স্বদেশ 
মন্দে প্রভাবিত হন। ছান্রজীবন হইতে তিন ছিলেন বিদ্রোহী। প্রেসিডেন্সস কলেজে 
পড়ার সমর অধ্যাপক ওটেন নামক জনৈক ইংরাজ অধ্যাপকের ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবের 
জন্য ছাত্রগণ তাঁহাকে লাঞ্ছিত করে। সুভাষ- 
চন্দরকে কলেজ কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার জন্য দায়ী 
করিয়া কলেজ হইতে বাইদ্কার করেন । ওটেন 
ঘটনা হ£তে সুভাষচন্দ্রের নিভাঁক ও বিদ্রোহ 
চাত্রের প্রমাণ পাওয়া 
উদ মর সভা বলে৷ 
যে, “আমার অধ্যক্ষ 
আমাকে বাহিস্কার কাররা আমার ভাবয্যৎ 
OD LT জাঁবনের গতি "থর করিয়া দেন।”২ ইহার 
LS A পর স্কটিশ চার্চ কলেজের ভারত-প্রেমিক 
পৃ £ আক তাঁহাকে কলেজে ভা 
অধ্যক্ষ ডাঃ আকর্ট ত কলেজে 
সুভাষচন্দ্র বহ করেন৷ দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ 
এই কলেঞ্জ হইতে স:ভাষচন্্ বি. এ. পাশ করেন । তান বিলাতে গিয়া কোম্রজ বিশ্ব 
ম অধ্যয়ন করেন এবং আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া 
আসেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর ডাকে দেশে আহংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ 
ইন। সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. চাকুরী ত্যাগ করিয়া দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
ঝাঁপাইয়া পড়েন। 
সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল প্রভৃতি তরুণ নেতাগণ কংগ্রেসে বামপনুী, সমাজতান্মিক 
ভাবধারা প্রবর্তন করেন। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই ছল সুভাষচন্দ্র লক্ষ্য । নরমপন্ 
কংগ্রেস নেতাগণের আপোষমুখী মনোভাব এবং ডোমানয়ন ক্টেটাস দাবী {তানি ঘোর 
অপচ্ছন্দ করতেন । সুভাষ ছিলেন দেশের তরুণ সমাজের আদর্শ । ভারতের যুব 
শির জাগরণে তাঁহার অবদান ছল অসাম। কংগ্রেসে যুব গোষ্ঠীর তিনিই ছিলেন 
হুগাকন্তরের দ্বারা. নেতা । ১৯৩৮ খ্রাঁঃ হারপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সভাপতি 
কংগ্রেদেয তরণও নির্বাচিত হন। এই কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে কাঁলকাতার 
৬ গডাবের  শ্রন্ধানন্দ পাকের বন্তুতায় সুভাষচন্দ্র জাতিকে পর্ণ স্বাধীনতা 
রি লাভের জন্য নিভাঁক সংগ্রামের আহবান দেন ।৩ হরিপূরা 
কংগ্রেসে স-ভাষচন্দ্ ভারতের শ্রামক, কৃষক ও মেহনতী মানুষদের লইয়া সংগ্রামের কথা 
১ 


৮2 উপ 
নপিনী [কশোর গুহ__বাংলায় বিপরববাদ। 

2. “Uy principal expelled me ; but he made my career”, 
৩, Amrita Bazar Patrika Febuary 7, 1938. 
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বলেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আপোষহান সংগ্রামের দাবীও তান করেন। সূভাষের 
এই বিপ্লবী নীতি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্হী নেতাগণের বিরাগ সৃষ্টি করে। পর বৎসর 
ত্রিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সভাপতি নির্বাচিত হইলেও, দক্ষিণপন্থী নেতাগণের 
অসহযোগতার জন্য কংগ্রেস হইতে তিন পদত্যাগ করেন। কংগ্রেস ত্যাগের পর তিনি 
ফরোয়ার্ড রক' নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন । 
ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। সুভাষচন্দ্র এই সুযোগে বহিঃশন্তির 
দ্বিতীয় বিযুদ্ধ : সহায়তা লইয়া সশস্ত্র যুদ্ধের ছারা ইংরাজের হাত হইতে ভারতের 
বৈদেশিক সাহাযা স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইবার পাঁরকল্পনা করেন। সুভাষচন্দ্র মনে 
নগর বির করেন যে আন্তর্জাতিক পারাস্থিতির সুযোগ গ্রহণ না করিয়া 
ইতরাজের সাঁদচ্ছার আশায় বসিয়া থাকিলে ভারতের স্বাধীনতা 
[পছাইরা যাইবে । ভাবিষ্যৎ বংশধরগণ এই ভুলকে কখনও ক্ষমা কারবে না। 
সুভাষচন্দ্র ইওরোপের অন্যান্য শান্তির সহিত যোগাযোগের চেষ্টায় আছেন ইহা 
ইংরাজের গোরেন্দাগণ আঁবজ্কার করে। ফলে ইংরাজ্র সরকার তাঁহাকে দ্বগৃহে অন্তরীণ 
কাঁরয়া রাখে । কিন্তু তান ইংরাজ পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া ১৯৪১ গ্রীঃ ১৭ই 
লী জাত জানঃয্লারী পলায়ন করেন। সুভাষ আফগানিস্থান ও রাশিয়া দিয়া 
জার্মানী আগমন" শেষ পর্যন্ত ইংরাজের ঘোর শত্রু নাৎসী জার্মানীতে আসেন । কোন 
কোন লেখকের মতে সুভাষচন্দ্র ভারতের মযান্তর জন্য সোভিগ্লেড 
রাশিয়ার সহায়তা আশা করেন । কিন্তু এই সময় রুশ নেতা স্ট্যালিন স:ভাষকে সাহায্য 
' দিয়া ইংরাজকো চটাইতে রাজী হন নাই ।৯ 
ভার্মানীতে আসিয়া সুভাষচন্দ্র আফ্রিকার যুদ্ধে জার্মানীর হাতে বন্দী ভারতীয় 
সেনাদলকে লইয়া আজাদ হিন্দ সেনাদল গঠন করেন । তিনি আজাদ হিন্দ বেতার নামে 
একটি স্বাধীন বেতার কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ভারতের স্বাধীনতা 
নিতে নাগাদ. আন্দোলনের স্বপক্ষে প্রচার চালান। এই বেতার কেন্দ্র হইতে 
বলা হইত “হে জ্বদেশবাসী অস্ত্র ধর, অস্ত্র ধর” ( To arms to 
arms, My countrymen )| নাতসী নেতা হিটলারের নিকট হইতে সুভাষচন্দ্র 
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাহায্য পান নাই! ইতিমধ্যে জার্মানী ১৯৪১ খ্রীঃ রাশিয়া 
আক্কমণ কাঁরলে সুভাষচন্দ্র হতাশ হইয়া পড়েন । ৰ 
এদিকে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নামিয়া দুর প্রাচ্যে ইতরাজ শত্তিকে ধ্বংস কাঁরয়া 
ফেলে। সুভাষচন্দ্র বুঝিতে পারেন যে জাপানের সাহায্য লইয়া 
সর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা সহজ হইবে ৷ সুভাষচন্দ্র সাবমোরণে 
মিত্ৰতা লাভ চাড়া প্রাণ তুচ্ছ করিয়া হাজার হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়া 
জার্মান হইতে জাপানে চালয়া আসেন । তিনি জাপানের প্রধান 
সেনাপতি তোজোর নিকট হইতে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে জাপানী সহায়তার প্রাতশ্রৃতি 
আদায় করেন । 


oR MU TS ৯০ ৯ ৯ 
১. কৃঞ্চ, বই _ইাতিহাপের সন্ধানে । 
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ইংরাজের সাঁহত যুদ্ধে জাপানের হাতে বহু ভারতীয় সেনা বন্দী হয়। ভারতীর 
বিপ্রবী রাসাবহারী বস? এই সেনাদলকে লইয়া ভারতীয় মুক্তি বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা 
5) করেন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং এই সেনাদল গঠনের দায়িত্ব পান ৷ 
সদর হিল কার সুভাষচন্দ্র ব্যাংককে আসিলে রাসাঁবহারী তাঁহাকে আজাদ 
সেনাদলের দায়িত্ব অর্গণ করেন । পূ এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয় 
এবং আজাদ সেনাদলের মনে সুভাষচন্দ্র এক প্রচণ্ড উন্মাদনা সৃস্টি করেন। ১৯৪৩ খ্রীঃ 
২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ সরকার বা স্বাধীন ভারত 
সরকার দ্থাপন করেন। ভারতের জাতীয় পতাকার তলায় দাঁড়াইয়া সুভাষচন্দ্র স্বাধীন 
ভারতের ঘোষণা পত্র পড়েন। তান 
জাতিকে আহ্বান করেন, “আমাকে 
রন্ত দাও; আমি তোমাকে স্বাধীনতা 
দিব।” লক্ষ লক্ষ ভারতীয় এই 
সমাবেশে আবেগ মান্দ্রত হৃদয়ে ধান 
তুলে “দিল্লী চলো” ও “জয় হিন্দ”। 
আজাদ হিন্দ সরকারের যুদ্ধ সঙ্গীত 
হিসাবে “কদম কদম বড়ায়ে যা” 
গৃহীত হয়। জাপান, জার্মান? প্রভাত 
৮াঁট দেশ আজাদ হিন্দ সরকারকে 
স্বীকৃতি দেয়। জাপান এই সরকারের 
হাতে আন্দামান ও নকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের আঁধকার য়া দেয়। 
সম্ভাষচন্দর ইহার নাম রাখেন "শহীদ দ্বীপ" ও “রাজ টি FRE 
আজাদ হিন্দ সেনাদল গান্ধী, বাহাদুর, নেহের; প্রভাত ব্রিগেডে বিভন্ত হইয়া 
আজাদ সেনাপাঁতগণের পরিচালনায় প্হ্মদেশ দিয়া ভারতের পূর্ব সামান্তে মণিপুর 
মাঙ্গাদ হিন্দ রাজ্যে চুকিয়া পড়ে । স_ভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা ছিল যে, ভারতের 
নাদলের মণিপুর. পর্ব সীমান্ত দিয়া তান ক্রমে ক্রমে দিল্লীতে উপনীত হইবেন। 
তং আজাদ বাহিনী মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভারতমাতার মন্ত্র জন্য 
ইংরাজ ও মাঁ্কন বিমান ও সেনাবাহিনীর সাঁহত প্রবল বিরমে 
লড়াই চালায়। কোহিমা দখল কারয়া আজাদ বাহিনী ইম্ফল আঁধকারের জন্য দুই দিক 
দয়া সাঁড়াশী অভিযান চালায় । কিন্তু জাপানী সরকার ইহাদের উপযুক্ত বিমান ও ট্যাড্ক 
দতে বিরত থাকেন। ফলে আজাদ সেনাদলের গতিবেগ কমিয়া যায় । ইতিমধো 
সাগান যুদ্ধে কাব; হইয়া পাঁড়য়া পিছু হঠিতে থাকে। শেষ পযন্ত জাপান আত্মসমর্পণ 
করে। ফলে আজাদ সেনাদল অস্ত্র সরবরাহের অভাবে বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন হইয়া পড়ে ! 
বহন প্রাণহানির পর আজাদ সেনাদল পছ: হঠিতে বাধ্য হয় । এই সেনাদলের সেনাপতি 
শাহ নওয়াজ, ধীলন প্রভাত ইংরাজের হাতে বন্দী হন । নেতাজীর স্বপ্ন অপূর্ণ থাকে । 


সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ আন্দোলন ২৭৩ 


সুভাষচন্দ্র ইহার পর রণক্ষেত্র হইতে মাণ্চুরিয়ার পথে রাশিয়ার দিকে যাত্রা করেন 

বালিয়া জানা যায়। জাপানী স্ংবাদসূত্রে জানা যায় বে তাইওয়ান বা ফরমোজার 

ইউ তাইহোকু বিমানক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের বিমান দুর্ঘটনায় পড়ে। এই 

নেতাজী প্রাণ হারান। ভারত সরকার নিযুক্ত খোসলা 

কমিটিও অনুরূপ রিপোর্ট দিয়াছেন ॥ কিন্তু এই রিপোর্টে বহু অসঙ্গতি থাকায় অনেকে 
ইহাকে অগ্রাহা করেন । অনেকের মতে নেতাজীর মৃত্যুর কাঁহনী রহস্যাবৃত। 

সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের পর দেশবাসীর নিকট হইতে নেতাজী” 

খেতাব পান। দেশবাসী মহাত্মা গান্ধীকে যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত 'মহাত্মাজী নাম 

দিয়াছে, সুভাষচন্দ্রকে তাঁহার আত্মদানের জন্য সেইভাবে নেতাজী 

858 নাম দিয়াছে । অনেকে মনে করেন যে সুভাষচন্দ্র জাপানের ফ্যাসিষ্ট 


আন্দোলনের i ? 
সমালোচনা ও ফলাফল শত্তির সাহায্য লইয়া ভূল করেন। যদি জাপান যুদ্ধে জয় লাভ 


করিত তবে ভারত জাপানের হাতে চালয়া যাইত । ইহার উত্তরে 
সন্ভাষচন্দ্রের সমর্থকগণ বলেন যে -এইরুপ আশঙকা ছিল নিতান্তই অমূলক | প্রথমতঃ, 
নেতাজী জাপানের নিকট হইতে আজাদ হিন্দ সরকারের সার্বভৌমতার দ্বীকাত আদায় 
করেন। ফলে জাপানের পক্ষে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার না করার প্রশ্নই ছিল অবান্তর ৷ 
য়তঃ, নেতাজী মনে কাঁরতেন যে আজাদ সেনাদল ভারতের ভিতর ঢুকতে পারিলে 
যে ভারতে গণ বিদ্রোহ ঘটিত তাহার ফলে ইংরাজ সরকার উড়িয়া যাইত। ভারতের 
জনশানপ্তির উথানকে অগ্রাহ্য করা ইংরাজ ও জাপান কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না॥ 
তৃতীয়তঃ, যুদ্ধের পর শান্তি বৈঠকে আজাদ হিন্দ সরকার যোগদান করিয়া আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির সুযোগে ভারতের স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইবার সুযোগ পাইবে বলিয়া তিনি 
মনে করেন। চতুর্থতঃ, সুভাষচন্দ্র মনে করেন যে যদি জাপান পরাজিত হয়, তবুও 
বিজয়ী ইংরাজ যুদ্ধে এমনই অন্তঃসার-শুন্য হইয়া পড়িবে যে ভারতকে আর ধরিয়া 
রাখিতে পারিবে না। নেতাজীর এই বিশ্লেষণ লইয়া মতভেদ আছে । তবে আজাদ 
আন্দোলনের ফলে ভারতে যে জাগরণ ঘটে তাহা কম নহে। লালকেল্লার বন্দী 
আজাদ সেনাপতিগণের বিচারের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতে ইংরাজের বিরুদ্ধে ধিকার দেখা 
দেয়। বোম্বাইরে ভারতীয় নৌ সেনা বিদ্রোহ করে। ভারতীয় সেনাদলে চণ্ডলঅ 
জাগে । মৌলনা আজাদের মতে ইংরাজের ভারতীয় পুলশগণও চণ্চল হইয়া উঠে? : 
ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এটলী বলেন যে “আর ভারতীয় সেনা-পলেশ লইয়া দেশ শাসন 
করা যাইবে না”। আজাদ হিন্দ আন্দোলন ভারতীয়গণের মনে স্বদেশপ্রেমের আগুন ' 
জধালাইয়া দেয়। নেতাজীর আজাদ হিন্দ আন্দোলন ছিল ভারতের সশস্র স্বাধীনতা 
সংগ্রামের শেষ অধ্যায় । 


বল ক 


০১৪৮৬ 
2. Azad—India Wins Freedom. 
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( Cabinet Mission £ Independence and Partition ) 


সত্তর সিশন্েত্ব পর্রিক্ত লনা ( Cabinet Mission plan) তায় 
বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজ সরকার শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিলেও এই যুদ্ধে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া 
বিষহীন চোঁড়া সাপে পরিণত হয় । ইতিমধ্যে বিলাতের নির্বচনে সাম্রাজ্যবাদীর রক্ষণশীল 
দলের পরাজয় ঘটে। উদ্ারপন্হা শ্রামক দল ক্ষমতা পার । শ্রমিক দল ছিল ভারতীয়গণের 
প্রীত সহানুভূতিশীল । এদিকে সোভ (রত রাশয়া ও মাকিনি য্যন্তরাষ্্র ভারতের স্বাধীনতা 
দাবার প্রতি সমর্থন জানার । ইহার ফলে ব্রিটিশ সরকার আন্তজাতিক চাপে পড়ে, 
এদিকে ভারতে স্বাধীনতার দাবা উদগ্র হইয়া উঠে । ভারতীয় সেনা ও নৌবাহিনীতে 
ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রো হ।ত্রক মনোভাব দেখা দেয় । ১৯৪৬ প্রীঃ বোম্বাইয়ে ভারতীয় 
নৌসেনা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহারা বন্দেমাতরম' ও ‘জয় "হিন্দ" ধ্বনি দিয়া অন্র 
ধরে। ভারতীয় বিমান বাহিনীতে বিদ্রোহের গুঞ্জন শোনা যায়॥ 
তি জব্বলপণ্রে ভারতাঁয় সিগন্যাল বাহিনী ধমণ্ঘট আরম্ভ করে। 
ক্ষ: শ্রমিক দলের : এদিকে দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ সেনাপতিগণের বিচারের 
ক্ষমতা হস্তাত্তর প্রতিবাদে সারা ভারত ক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। ইহার ফলে শ্রমিক 
মতি সরকার বুঝিতে পারে যে, ভারতকে আর দাবাইয়া রাখা সম্ভব 
হইবে না। শান্তিপূর্ণভাবে ভারতীয়গণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রধানমন্ত্রী লর্ড 
এটলী তিনজন ব্রিটিশ মন্ব্ীর একটি মিশন ১১৪৬ খীঃ ভারতে পাঠান। এই প্রতিনিধি 
দলে 'ছিলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্লীপস, লর্ড পেথিক লরেন্স ও এ. ভি আলেকজান্ডার ৷ 
মন্রীমশন ভারতের বাভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাহত আলোচনা করিয়া ১৯৪৬ 
খাও ১৬ই মে তাঁহাদের প্রস্তাব দেন। ইহাতে বলা হয় যে 
(১) ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যকে লইয়া একটি ভারতীয় 
বনরাম্ট্ গঠিত হইবে । (২) হিন্দ:প্রধান প্রদেশ “ক” শ্রেণী ; মুসালমপ্্রধান প্রদেশ 
পথ শ্রেণী এবং বাংলা ও আসাম “গ” শ্রেণীভুক্ত হইবে । (৩) এই তিন অঞ্চলের 
ও দেশীয় রাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া সংবিধান সভা বা গণপারষদ গঠিত হইবে ॥ 
গণপরিষদকে ভারতীয় যডন্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হইবে। (৪) “ক” 
পবা ও “এ? শ্রেণীভুক্ত প্রদেশগুলে ইচ্ছা কাঁরলে নিজ নিজ এলাকার জন্য আলাদা 
শাসনতন্ম রচনার আঁধকার পাইবে । অর্থাৎ হিন্দু প্রধান অঞ্চলের জন্য ও মুসলমপ্রধান 
অঞ্চলের জন) আলাদা শাসনতন্ত্র গঠনের আঁধকার স্বীকার করা হইবে। (৫) যতাঁদন 
না সংবিধান রচিত হইবে, ততাঁদন শাসনকার্! চালাইবার জন্য ভারতীয় রাজনৈতিক 
দলগ্‌ুলর প্রাতানাঁধ লইয়া একটি অন্তর্তী জাতীয় সরকার গঠন করা হইবে । (৬) গ্রণ 
পরিষদের নির্বাচন সাল্প্রনায়ক ভিত্তিতে করা হইবে ৷ মন্ত্রী (মিশনের প্রস্তাবের পর 


মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব 


মন্ম্রীমিশন £ স্বাধীনতা লাভ ই ভারত ব্যবচ্ছেদ ২৭৫ 


ব্রিটিণ সরকার আর একটি ঘোষণা দ্বারা (১৯৪৬ প্রাঃ, ৬ই ডিসেম্বর ) বলেন যে, 
গণপরিষদ যদি সকল শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য সংবিধান রচনা করে তবেই তাহা স্বীকৃত হইবে । 
কোন বিশেষ শ্রেণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংবিধান চাপাইয়া দেওয়া যাইবে না। এই 
ঘোষণার অর্থ এই ছিল যে, মুসলিম লীগ যাঁদ পাকিস্তান দাবী ছাড়া আর কিছু না 
মানে এবং সংবিধানে আপত্তি জানায় তবে তাহা বাতিল হইয়া যাইবে ৷ 
এদিকে ম.সালম লীগ পাকিস্তান দাবীতে মুখর হইয়া উঠে। পাকিস্তান আদায়ের 
জন্য লীগ “প্রত্যক্ষ সংগ্রামের” বা Direct action-এর ডাক দেয়। ফলে ১৯৪৬ খ্রীঃ ১৬ই 
আগষ্ট কলিকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদারিক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। বাংলার লীগ মন্ত্রীসভার 
মুখ্যমন্ত্রী সুরাবা্দ' ও বাংলার গভণ'র এই দাঙ্গা দমনে নিশ্চেষ্ট থাকেন। এই দাঙ্গা 
কমে পূর্ব বাংলার নোয়াখাঁল ও বিহারে ছড়াইয়া পড়ে । বহু হিন্দ মুসলমান নিহত 
ও ক্ষতিগ্রন্ত হয়। এই পটভূমকার মন্ত্রী মিণনের প্রন্তাব অনুসারে এক অন্তর্বতাঁ সরকার 
গঠিত হয়। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নেহেরু, প্যাটেল প্রভাতি এবং 
অন্তর্বভী সরকার £ রর রি 
এটলীর ভারত লীগের পক্ষ হইতে লিয়াকঃ আলি খান প্রভৃতি মন্ব্ীসভায় যোগ 
ত্যাগের ঘোষণা দেন। কিন্তু গণপরিষদের অধিবেশন বসিলে লাগ তাহা বর্জন 
করে। পাকিগ্তান দাবী পূরণ ছাড়া আর কোন শর্ত গ্রহণে লগ 
অরাজী হয়। এদিকে অন্তর্বতাঁ সরকারে কংগ্রেস ও লীগ মান্ররা এক্যবদ্ধ হইয়া কাজ 
করিতে অপারগ হন! এই অবস্থায় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এটলী ঘোষণা করেন যে ভারতে 
যাহাই ঘটুক না কেন ১৯৪৮ প্রাঃ জনন মাসের মধ্যে ইংরাজ ভারত ছাড়িবে। যাঁদ এই 
সময়ের মধ্যে সকল পক্ষের গ্রহণযোগ্য সংবিধান না রচিত হয় তবে ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছামত 
খে কোন রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবে। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা 
হস্তান্তরের জন্য ইংরাজ সরকার লর্ড মাউপ্টব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট নিয়োগ করেন । 
ভাবতেন স্বাথানতা লাভ ঃ পাকিস্তান গর্ুনঃ ভ্ডাক্পত 
স্বাধীন আইন, ১৯৪৭ খ্রীঃ ( The Independence of Indias Founda- 
tion of Pakistan : Indian Independence Act, 1947 ) ৪ লর্ড মাউণ্ট- 
ব্যাটেন ১৯৪৭ প্রাঃ বড়লাটের পদে যোগ দেন। তিনি কংগ্রেস ও লীগ নেতাগণকে 
মিন বুঝান যে ইংরাজ শীঘ্রই নিশ্চতভাবে ভারত ছাড়িবে। যেহেতু 
ব্যাটেন প্রস্তাব বৈ ঃ 
কংগ্রেস ও লীগ একমত হইতে অসমর্থ সেহেতু মুসলিম প্রধান 
অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান স্থাপন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। নতুন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও 
ও অরাজকতা দেশ ছারখার হইয়া যাইবে । পাঞ্জাবের বাঁভৎস দাঙ্গা নেতাগণকে শিহারত 
করে। ফলে মাউ'টব্যাটেনের যুক্তি কংগ্রেস ও লীগ নেতাগণের মনে ধরে। মহাত্মা 
গান্ধী প্রথমে ভারত বিভাগে আপাত্ত করিলেও শেষ পর্যন্ত ইহাতে সায় দেন। লর্ড 
নউ্যাটেন ভারত ব্যবচ্ছেদের জন্য সকল পক্ষের গ্রহণযোগ্য এক খসড়া রচনা করেন। 
বিশ মন্ত্রীসভা, কংগ্রেস ও লীগ এই খসড়া অনুমোদন করে। কংগ্রেস ওয়াঁকং কাম 
হু টি a দাবা ত্যাগ করে। মুসালগ লীগও তাহার আধকাংশ দাবী স্বীকৃত 
পাকিস্তান স্থাপনের সুযোগ পাইয়া সন্তুষ্ট হয় । 


২৭৬ আধুনিক ভারত 


ধব্রাটশ পার্লামেন্ট মাউণ্টব্যাটেন পাঁরকল্পনা অনুসারে, ১৯৪৭ খ্রীঃ ১৮ই জুলাই 
ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ করে । এই আইনে বলা হয় ষে_€১) ১৯৪৭ খ্রীঃ ১৫ই 
আগন্ট হইতে ভারত ও পাকিস্তান দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত 
অত হইবে ৷ এই দুই রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয় 
পাকিস্তান স্ষ্ পাঁরচালনা কাঁরবে । (২) সিন্ধু, বালচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ, পাশ্চম পাঞ্জাব, পূর্ব বাংলা লইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত 
হইবে । আসামের শ্রীহষ্ট জেলা গণভোট সাপেক্ষে পাঁকিপ্তানে যাইবে । গণভোট 
পাঁকপ্তানের অনুকূলে গেলে শ্রীহট্র পাকিস্তানে যু্ত হয়। সামান্য অংশ ভারতের 
সাঁহত বুন্ত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গণভোট সাপেক্ষে পাঁকস্তানে যোগ দেয় । 
(৩) অবশিষ্ট ব্রাটশ ভারত, পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাঞ্জাব লইয়া ভারতীয় 
ডোঁমানয়ন গঠিত হইবে । (৪) বাংলা ও পাঞ্জাবে ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা 
নির্ধারণের জন্য একটি কামশন নিয;ক্ত হইবে । এই কমিশন বাংলা ও পাঞ্জাবের কোন 
অঞ্চল কোন রাষ্ট্রে পাড়বে তাহা ঠিক করিয়া দিবে । (৫) ভারত ও পাকিস্তান ব্রিটিশ 
ডোমিনিয়নের মধ্যে থাকবে । উভয় ডোমানয়নে ব্রিটিশ সরকার গভর্ণর জেনারেল 
নিয়োগ কারবেন। (৬) প্রতি ডোমনিয়নের আইন সভা সেই ডোমানয়নের জন্য 
আইন রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা পাইবে । (৭) ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আইন ১৫ই আগস্টের 
পর ভারতবর্ষে বলবৎ থাকবে না। ' (৮) প্রতি ডোমানয়নের গণ পরিষদ সেই 
ডোমানয়নের জন্য সংবিধান রচনা করিবে। (৯) দেশীয় রাজ্যগুলি নিজ নিজ 
এলাকায় সার্বভৌম ক্ষমতা পাইবে । এই রাজ্যগুলি নিজ ইচ্ছানুযায়ী ভারত বা 
পাকিস্তানে যোগ দিবে। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশে গণভোট নেওয়া হয় । সীমান্ত গান্ধী দাবী করেন যে এই প্রদেশের পাঠানদের 
স্বত্ব পাকতুনিভ্ভান গঠনের অধিকার দিতে হইবে । লীগ তাহা স্বীকার না করায় 
লালকোতণ দল গণভোট বর্জন করে । উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিদ্তানে যুক্ত 
ইয়।  অনন্রূপভাবে শ্রীহট্ের বৃহদংশ গণভোটের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সহিত 
যুন্ত হয়। 
ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ হইবার পর ১৪ই আগম্ট, ১৯৪৭ গ্রীঃ মধ্যরান্ে 
বি ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হয় । ১৫ই আগষ্ট দিল্লীর লালকেল্লায় 
দা এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন 
জ্যাক নামাইয়া স্বাধীন ভারতের ন্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড়াইয়া 
দেন। অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ ধারয়া ভারতের সভ্যতা আবার নূতন উদ্যমে আগাইতে 
আরম্ভ করে। পাকিস্তানেও ১৪ই আগষ্ট অনুরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তর 
করা হয়। 


একাদশে অহ্যান্ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
সংবিধান রচনা 3 স্বাধীন ভারতের সংগঠন 


( Framing of a Constitution : Consolidation 
of Independence ) 


হিরা টিনা ( Framing of a Constitution )8 মন্ত্রী মিশনের 
প্রস্তাব অনুসারে ভারতের সংাবধান রচনার জন্য একটি গণপাঁরষদ আহত হয়। এই 
গণপাঁরষদ স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার কাজে হাত দেয় । স্বাধীনতা লাভের পর 
ইহরে নাম হয় সংবিধান সভা ( Constituent Assembly ) | ১৯৪৮ খ্রীঃ হইতে দুই 
বৎসর কাজ করার পর সংবিধান সভা ভারতের সংবিধান রচনা করে। ডাঃ বি. আর. 
আম্বেদকর "ছিলেন সংবিধান খসড়ার রচাঁয়তা । ভারতীয় সংবিধান রচনায় তিন তাঁহার 
অসামান্য প্রাতভার পরিচয় দেন৷ ১৯৫০ প্রীঃ ২৬শে জানুয়ারী সধাবধান প্রবাঁতত 
হয়। এজন্য ২৬শে জানুয়ারী দিনটি 'প্রজাতন্ত দিবস’ (7২০2৪৮1০199) ) হিসাবে 

স্বাধীন ভারতে উদযাপিত হইয়া থাকে। 
ভারতের সংাবধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একট “স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্তিক 
সাধারণতন্র” বাঁলয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রন্তাবনায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, 
Ee সংবিধানের দ্বারা ভারতীয় নাগারকগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
নের প্রস্তাবনা রাজনৈতিক ন্যায় বিচার ভোগ কারবে। স্বাধীনভাবে চিন্তা, 


মতপ্রকাশ, ধমপর স্বাধীনতা, সমান সুযোগ ভোগ করিবে। ভারতবাসী জাতীয় এক্য 


জাতীয় পতাকা 
ও ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধি করিবে । ভারতের জাতীয় পতাকা হিসাবে গোরক, শ্বেত ও সবুজ 


২৭৮ আধ্দানক ভারত 


বন্ববৰ্ণ পতাকা ও মধ্যে অশোক চক্র থাঁকবে ! ভারতীয় সংবধানে ভারতকে প্রঙ্গাভন্দ্ 
হিসাবে ঘোষণা করা হইলেও ইহা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত আছে । তবে সার্বভৌম 
ক্ষমতা ভারতীয় জনগণের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে । 
ভারতকে একট যডন্তরাষ্ট্র হিসাবে গঠন করা হইয়াহে । এজন্য কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদোশক সরকারগ্জীলর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে । কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় 
তিনটি বিভাগ আছে, যথা শাসন, আইন ও বিচার বিভাগ । 
১ রাষ্ট্রপীতি হইলেন ভারতীয় শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার 
ও ক্ষমতা আঁধিকারী। তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে ৫ বৎসরের জন্য নিষূত্ত 
হন। পার্লামেণ্টের উভয় সভার সদস্য ও অঙ্গরাজ্যগুলির আইন 
সভার সদস্য লইয়া রাস্ট্রপাতর নির্বাচক মণ্ডল গঠিত হয়। এই নির্বাচক মণ্ডল 
হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। রাজ্ট্রপাত সংবধান পালনের 
জন্য আনুগত্যের শপথ নেন। তান যাঁদ সংবিধান ভাঙেন তবে পার্লামেণ্টে তাঁহাকে 
অঁভিযডুন্ত করা যায় এবং উ সভ্য তাঁহার বিরুদ্ধে ভোট দিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায় । 
রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার পরামর্শে চলেন। [তান লোকসভার সংখ্যাগারষ্ঠ 
দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে তান অন্য 
মন্বীগণকে নিয়োগ করেন। তাছাড়া স্প্রীম কোর্টের বিচারপতি প্রভৃতি তাঁহার 
দ্বারা নিষন্ত হন। তিনি পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকেন এবং এই অধিবেশন মুলতুবা 
বা পার্লামেন্ট ভঙ্গ করিতে পারেন। সকল আইন তাঁহার সম্মতিতে কার্যকরী হয়। 
প্রয়োজন হইলে তানি দেশে জর;রী অবস্থা ঘোষণা কাঁরিতে পারেন। ভারতীয় সাবধানে 
উপরাষ্ট্রপাতও ৫ বসরের জন্য নিযুক্ত হন । তান রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন । 
কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী হইলেন ভারতীয় সংবিধানের প্রধান স্তম্ভ । লোকসভার সংখ্যা 
গাঁরণ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিষূক্ত হন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ 
প্রধানমন্ত্রী অন্ঃযায়ী রাষ্ট্রপতি চলেন । প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি অন্য 
কেন্দ্রীয় মন্ত্র নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কেন্দ্রীয় 
শাসন যন্ত্র চালয়া থাকে। 'তানই সরকারী নাতি দ্থির করেন এবং পার্লামেণ্টে সেই 
অনুযায়ী আইন পাশ হয় । প্রাদেশিক সরকারগ্যীলও পরোক্ষভাবে তাঁহার কথামতই চলে । 
কেন্দ্রীয় আইন সভা বা পার্লামেন্ট লোকসভা ও রাজাসভা এই দুই কক্ষে বিভন্ত। 
লোকসভার ৫২৫ জন সদস্য প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের দ্বারা ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত 
পার্লামেন্ট হন৷ সভার কাজ চালাইবার জন্য সদস্যদের মধ্য হইতে স্পীকার 
fs ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন । কোন কেন্দ্রীয় আইন 
লোকসভার বিনা অনুমতিতে পাশ হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা লোকসভার 
আস্থা হারাইলে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কেন্দ্রায় মন্ত্রীসভা কাজকর্মের জন্য 
লোকসভার নিকট দায়ী থাকে । রাজ্যসভার ২৫০ জন সদস্যের আঁধকাংশ সভ্য পরোক্ষ 
নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হন। প্রাত ২ বংসর অন্তর ই. সভ্য অবসর গ্রহণ করেন! 
সংবিধানে রাজ্যসভাকে সামিত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । ॥ 
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ভারতের প্রধান বিচারালয় হইল সুপ্রীম কোর্ট । প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য 
বিচারপাঁত লইয়া এই কোর্ট গাঁঠত। সুপ্রীম কোর্ট মৌলক আধকার সম্পর্কে বিচার, 
স্বপীম কোর্ট অঙ্গরাজ্য বনাম অঙ্গরাজ্যের বিরোধের নিষ্পাত্ত, ফৌজদারী ও 
দেওয়ানী মামলার আপালের বিচার কাঁরতে ও সরকারকে শাসনতন্ত্র 
সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির দ্বারা 
নিষুক্ত এবং অন্য বিচারপাঁতগণ প্রধান বিচারপতির সুপারিশ অনুসারে রাষ্ট্রপাঁতর দ্বারা 
নিযুক্ত হন ৷ } 
ভারতীয় সাবধানে অঙ্গরাজ্যগডলের হাতে 'নাঁদষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। 
ERS রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা রাজ্যের শ্যসনকার্য চালান ৷ 
ব্যবস্থা রাজোর আইনসভার সভ্যগণ গণভোটে নির্বাচিত হন৷ আইন- 
সভার সংখ্যাগারষ্ঠ দলের নেতা মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন । মুখ্যমন্ত্রী 
প্রাদোশক সরকার ও আইনসভার নেতৃত্ব করেন ৷ মুখ্যমল্লীগণ প্রদেশে {বশেষ ক্ষমতা 
ভোগ করেন। রাজ্যপাল তাঁহার পরামর্শে চলেন ৷ 
ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক নাগারকগণ ৫ বৎসর অন্তর ভোট দয়া কেন্দ্র ও প্রাদৌশক 
জাইনসভার প্রতীনাধ নির্বাচন করেন! ভারতীয় নাগাঁরকগণ মৌলিক আঁধকার 
রা যথা_(১) জাতি, ধর্ম, স্বীপ্রদব 'নার্বশেষে সমান আঁধকার, 
মৌলিক অধিকার আইনের চক্ষে সমান আঁধকার, বাক স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের 
স্বাধীনতা, সম্পত্তির আঁধকার পাইরাছেন। (২ যেকোন জীবিকা 
গ্রহণের স্বাধীনতা তাঁহারা ভোগ করেন ৷ (৩) শোষণের বিরুদ্ধে আধকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা 
প্রভাত অধিকারও সাবধানে স্বীকৃত হইয়াছে । 
সাবধানে নির্দেশক নীতির দ্বারা জনবল্যাণমলক নির্দেশক নীতি ঘোষণা করা 
হইয়াছে । অধুনা নির্দেশক নীতিকে বাধ্যতামূলক করার জন্য প্রবণতা দেখা যায় ॥ 
নির্দেশক নীতি. নাগারকগণের আঁধকার ও কর্তব্য নির্দেশ করা হইয়াছে । এইভাবে 
ভারতীয় সংবিধান ভারতে গণতন্ত্র ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করিয়া 
দ্বাধীনতাকে বাস্তব রুপ দিয়াছে । 
১৯৭৬ রঃ ভারতীয় সংবিধানের কয়েকাট পাঁরবর্তন করা হয়! ১৯৭৮ খাঁঃ পুনরায় 


সংবিধান সংশোধন করিয়া এই পাঁরবর্তনের কিছ; অংশ রদ করা হইয়াছে। ১৯৭৮ খাঃ 
লক আঁধকারের তাংলকা হইতে 


সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে সম্পত্তির অধিকারকে সে 
বাদ দেওয়া হইয়াছে। জাতীয় ও সামাগ্রক স্বার্থের জন্য ও সমাজতন্মের লে উপনীত 


হইবার জন্য সম্পত্তির অধিকার হরণ করা হইয়াছে । 


দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ 
দেশীয় রাজ্যগুলির ভারততভুক্তি ঃ স্বাধীন ভারতের সংগঠন 


( Integration of Indian states : Consolidation 
of Independence ) 


দেশীয় ব্ৰাজ্যগুলিব্র ভাব্নতভূক্তি ( Integration of Indian 
states ) ৪ সাগ্রাজ্যবাদী ব্ৰিটিশ সরকার একদিকে ভারতে সাম্প্রদায়িক যাজনশীত 
চাল? করিয়া ভারত ব্যবচ্ছেদ করে। অপরদিকে তাহারা দেশীয় রাজ্যগুঁলকে স্বতন্ 
আঁধকার দয়া ভারতের এঁক্যকে ধংস করিবার চেষ্টায় থাকে । ১৯৩৫ খাঁঃ ভারত 
শাসন আইনে ইংরাজ সরকার দেশীয় রাজ্যের স্বতন্ততা দানের চেষ্টা করে । ১৯৪৭ রাঃ 
ভারতীয় স্বাধীনতা আইনেও এই ভেদ নীতির ব্যবস্হা বহাল থাকে। ১১৪৭ াঃ ভারতাঁয় 
স্বাধীনতা আইনে ব্রিটিশ পর্লামেন্ট ব্যবস্হা করে যে ইংরাজ ভারত 
ভারতীয় স্বাধীনত। এ নং FS 

A st ছাড়লে দেশায় রাজ্যগুলি নিজ নিজ সার্বভৌম অধিকার পাইবে ৷ 
রাজোর সার্বভৌমত্ব তাহারা ইচ্ছামত ভারত, পাকিস্তানে যোগ দিতেও পারে অথবা স্বতন্র 
লাভ থাকতে পারে। ইংরাজ ভারত ত্যাগ করার সময় দেশীয় রাজ্যের 
সংখ্যা ছিল ৫৬২টি। উপরের আইনের বলে ৫৬২টি দেশীয় রাজা 
সাব'ভোম অধিকার পায় । তাহার অর্থ হইল ভারতবর্ষ ৫৬২টি আলাদা রাজ্যে বিভন্ত 
হয় এবং তদুপরি ভারত ও পাকিদ্তান এই দুই রাষ্ট্রে বিভন্ত হয় । ইংরাজ সরকারের 
কুটচালে ভারতের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক এক্য বিপন্ন হইয়া পড়ে। 

ভারতবর্ষ একটি দুর্বল দেশে পারিণত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয় । 
স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহের; ও স্বরাষ্ট্রমন্্রী সর্দার বল্পভভাই 
প্যাটেল এই অবস্হার প্রতিকারের দিকে বিশেষ নজর দেন। সদর প্যাটেল ছিলেন 


জওহরলাল নেহেরু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 
“লৌহ মানব” (16০৪. 1025) স্বরাষ্টমন্লী হিসাবে তিন দেশের এক্য রক্ষার 
সর্দার প্যাটেলের জন্য শক্ত হাতে হাল ধরেন। সর্দার প্যাটেলের সচিব ভি. পি. 
নীতি মেনন এই বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন । 
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দেশীয় রাজ্যগ্ালর জনমত ভারতভুন্তির পক্ষে ইহা লক্ষ্য করিয়া অধিকাংশ দেশীয় 
রাজ্যের রাজা ভারতভুন্তি গ্রহণ করেন। রানা প্রতাপের বংশধর শিশোদিয়া বংশীয় 
মেবারের মহারানা অপূর্ব স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়া সর্বপ্রথমে স্বইচ্ছায় ভারতভুন্তির 
সাহ করেন। অন্যানা রাজন্যগণও মহারানার আদর্শ 
টা টাল অনুসরণ করিয়া ১৯৪৭ খ্রীঃ ১৫ই আগজ্টের আগেই ভারতভূন্তি 
গ্রহণ করেন। ভারত সরকার রাজ্যত্যাগী রাজাগণকে বৃত্তি 
( Privy Purse ) দানের প্রতিশ্রুতি দেন! যে দলিল অনুযায়ী ভারতভু্তি স্বীকৃত 
হয় তাহার নাম ছিল Instrument of Accession and Stand Still Agreement | 
সদর প্যাটেলের প্রচেষ্টায় দেশীয় রাজাগণ শেষ পর্যন্ত পূর্ণ ভারতভুক্তি (£11 
integration ) স্বীকার করিয়া তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ শাসনের অধিকার ত্যাগ করেন। 
পরে সংবিধানে এই রাজ্যগুলিকে লইয়া বৃহত্তর রাজ্য গঠন করা হয়, যথা, রাজস্হান 
প্রভাত । এইভাবে অধিকাংশ রাজ্য ভারতে যোগ দেয় । 
হায়দরাবাদের নিজাম, জুনাগড়ের নবাব, ভুপাল, মণিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি আরও 
২৬টি রাজ্য ভারতে যোগ দিতে টাল বাহানা করে। এছাড়া 
বিরাবাধেরতা, কাণ্মীরের মহারাজা হাঁর সিংও ক্বতন্র থাকিতে মনস্থ করেন। 
বা; ভারত হায়দরাবাদের নিজাম তাঁহার স্বতন্রতা বজায় রাখিবার জন্য ভারত- 
মরকারের সামরিক [বিরোধী কাজে লিপ্ত হন। প্রথমতঃ, তিনি রাজাকার নামে এক 
তা সাম্প্রদায়িক স্বেচ্ছাসেবক দল গড়েন। কাশিম রিজভী নামে এক 
সাম্প্রদায়িক লোক রাজাকারগণের নেতৃত্ব দেয়। দ্বিতীয়তঃ, নিজাম ব্রিটেনের নিকট 
স্বাধীন হায়দরাবাদের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করেন। তিন অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী 
রাষ্ট্রও সহায়তা লাভের চেষ্টা করেন। পতুগীজ সরকারের সহযোগিতা লাভেরও 
চেষ্টা তিনি চালান। তৃতীয়তঃ, বিদেশ হইতে বিমান যোগে হায়দরাবাদে অস্র 
আমদানী আরম্ভ হয়। ভারত সরকার বার বার ভারতে যোগদানের আহবান 
জানাইলেও নিজাম তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। এমতাবদ্হায় সর্দার প্যাটেল 
ও প্রধানমন্ত্রী নেহেরু হায়দরাবাদে ভারতবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে পুলিশ! ব্যবস্থার 
( Policy Action ) জন্য জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর নেতৃত্বে (১৯৪৮ থাঁঃ) এক 
সেনাদল পাঠান । ভারতীয় সেনাদল হায়দরাবাদ দখল করে এবং হায়দরাবাদে গণভোট 
ইইলে ভারতভূক্তি সমাঁথত হয়। নিজামও ক্ৰমে ভারত সরকারের সহিত সহযোগতা 
করেন। জুনাগড়ের নবাব ভারত বিরোধিতা করলেও প্রজাগণের চাপে জব্নাগড় রাজ্য 
ভারতভুন্ত হয় । ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি ভারতে যোগ দেয়! 
কাশ্মীরের মহারাজা কিছুকাল স্বতন্ত থাকেন। এাদকে পাঁকস্তান আগাগোড়া 
কাশ্মীর অধিকারের জন্য লালায়িত ছিল। ১৯৪৭ খ্রীঃ স্বাধীনতা লাভের কিছু পরেই 
পাকিস্তানী হানাদার ও সেনাদল কাশ্মীর আক্রমণ কারয়া হত্যা ও নৃশংস অত্যাচার 
চালায় । এমতাবচ্হায় মহারাজা হার সিং (২৬শে অক্টোবর, ১৯৪৮ খ্রীঃ) ভারতে 
যোগ দেন। ভারতীয় সেনাদল তড়িৎ গাঁততে বিমান যোগে কাশ্মীরে আসিয়া 


২৮২ আধ্ীনক ভারত 


পাঁকভ্ভানী আক্রমণের বিরুন্ধে দাঁড়ায় । ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতিপুঞ্জে পাঁকস্তানের 
কাশ্মীর আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। জাতিপুঞ্জের 
আদেশে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ থীঃ যুদ্ধবিরাত ঘটে এবং যুন্ধাবরতি 
সীমারেখা নিঁদল্ট হয়। ইহার ফলে কাশ্মীরের একাংশ পাকিস্তানের 
হাতে থাঁকয়া যায় । অদ্যাবাীধ জাতিপুঞ্জে কাশ্মীর সমস্যার নিষ্পান্ত না হইবার ফলে 
কাশ্মীর সমস্যা ভারত ও পাঁকস্তানের মধ্যে অশান্তির মূল কারণ হিসাবে রাহয়া 
গিয়াছে । এইভাবে সর্দার প্যাটেলের দুরদাঁশতার ফলে ইংরাজের চক্রান্ত ব্যর্থ হয় এবং 
দেশীয় রাজ্যগঠীল ভারতভুস্ত হয় । বসমাক যেমন জার্মানীর এঁক্য সাধন করেন, সদ্দর 
প্যাটেল সেইরূপ ভারতের এক্য সাধন করেন। এজন্য তাঁহাকে ‘ভারতীয় বিসমাক* 
বলা যায়। 
এছাড়া ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর চন্দননগর, পাঁণ্ডিচেরঈ, মাহে, কাঁরকল 
প্রভাত কয়েকাট স্হান যাহা অষ্টাদশ শতক হইতে ফরাসী আঁধকারে ছিল তাহা ফরাসী 
5 সরকার ভারতকে ফিরাইয়া দেন! কিন্তু ভারতে পর্তুগীজ 
কা শী্গ উপনিবেশগ্দীল যথা গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি স্হান পর্তুগীজ 
ভারতভুক্ি সরকার ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করেন। এমন কি পর্তুগীজ 
সরকার বিশেষ আইন দ্বারা এই স্থানগুলিকে পততুগীজের অংশ 
বলিয়া ঘোষণা করেন। ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকগণকে পর্তুগালের 'ডিন্লেটর ডাঃ সালাজার 
পর্তুগালে কারারডদ্ধ করেন। অবশেষে ভারত সরকার গোয়া দখলের জন্য এক 
সামারক অভিযান পাঠান। এই আভিযানের ফলে ভারতে পর্তুগীজ উপানবেশগলি 
ভারতভুত্ত হয়। 


কাশ্মীর সমস্তা £ 
পাকিস্তানী আক্রমণ 


আদর্শ প্রশ্নমালা (Model Questions ) 
প্রথম অন্যান 


প্রথম পরিচ্ছেদ (বাংলার ইংরাজ শান্তর উথ্থান ) 

১। এক কথায় উত্তর দাও £_(ক) . ওঁরঙ্গজেবের কত খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়? (খ) 
ফররুখাশয়ার কোন খ্রীঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ফর্মান দেন? (গ) নাদর শাহ 
কোন মুঘল বাদশাহের আমলে ও কোন খ্রীঃ দিল্লা আক্রমণ করেন? (ঘ) বাংলায়. 
স্বাধীন নবাবীর প্রাতষ্ঠাতা কে? (ও) আলিবনাঁ খান কাহাকে নিহত কাঁরয়া বাংলার 
সিংহাসনে বসেন? 6) বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দ হুসেন আলির সাহত কোন প্রাঃ সন্ধি 
করেন? (ছ) পেশবা প্রথম বাজীরাও কোন খাঁ সিংহাসনে বসেন? (জ) তৃতীয় 
পানিপথের যুদ্ধ কোন খ্রীঃ কাহাদের মধ্যে ঘটে? 

২। সর্থক্ষিপ্ত বিবরণ দাও £-_(ক) মৃঘল আভঙজ্জাতগণের অপদার্থতা (খ) বাংলায় 
স্বাধীন নবাবার প্রাতষ্ঠা (গ) হিন্দু-পাদ-পাদশাহী (ঘ) প্রথম বাজীরাও (ঙ) আহমদ 
শাহ আবদালী (5) তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ । 

৩1 মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য বৈদেশিক আক্রমণ িরুপ দায়ী ছিল তাহা 
আলোচনা কর। £ 

৪ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ওরঙ্গজেব ও তাঁহার উত্তরাধকারীগণের দায়িত্ব 
এবং মুঘল আভজাতগণের অযোগ্যতা আলোচনা কর । 

৫। মূর্শিদকুলি খাঁ হইতে আলিবদাঁ খাঁ পর্যন্ত বাংলার নবাবের হীতহাস 
আলোচনা কর। 

৬। তিন পেশবার নেতৃত্বে মারাঠা শান্তির উথান এবং তৃতীয় পাঁনপথের ষ্দদ্ধে 
তাহার পাঁরণাতি আলোচনা কর । 

৭। তৃতীয় পানিপথের বুদ্ধের পটভাঁমকা ও ফলাফল আলোচনা কর। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (পলাশী হইতে বক্সার ) 

১। এক কথায় উত্তর দাও £_(ক) নবাব সিরাজউদূদৌলা কোন খ্রীঃ কাঁলকাতা 
আঁধকার করেন? খে) কাঁলকাতার নাম আলনগর কে কখন এবং কেন রাখেন 
গে) অণ্ধকুস হত্যা কবে ঘটে বানা বলা হয়। (ঘ) আলিনগরের সন্ধি কোন খ্রীঃ 
হয়? (ও) পলাশীর যুদ্ধ কত খ্রাঁ কত তারিখে ঘটে? (6) “বক্সারের যুদ্ধ কাহাদের 
মধ্যে কত থাঃ হয় ? 

{ ২। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ঃ__(ক) নবাব [সরাজউদ্‌দৌলার সাঁহত ইস্ট হীণ্ডিয়া 

কোম্পানীর সম্পর্ক । (খ) অন্ধকুপ হত্যা । গে) পলাশীর যুদ্ধের কারণ । 
(ঘ) পলাশীর যুদ্ধের পরোক্ষ ফল৷ মাঁরকাশিমের সাহত কোম্পানীর বিরোধের কারণ । 
(ও) বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব কি? (6) বঙ্সারের যুদ্ধের সময় বাংলার নবাব কে 
ছিলেন ? 

৩। পলাশী হইতে বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলায় ইংরাজ শান্তর অভ্যুথানের কাঁহনী 
সংক্ষেপে লিখ । ] 


[ ২ এ 


৪. পলাশীর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর ৷ 
€। আবদার পর হইতে মীরজাফরের সিংহাসনারোহন পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর সাঁহত বাংলার নবাবের সম্পর্ক আলোচনা কর ৷ 


৬। সংক্ষেপে ১৭৫৬--১৭৬৪ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলার নবাবের সাহত ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর সম্পকে সংক্ষপ্ত এবং ধারাবাহিক বিবরণ দাও । 


৭। আঁলনগরের সন্ধি কেন ভঙ্গ হয়? পলাশশর যুদ্ধের জন্য কে বিশেষভাবে 
দায়ী ছিল? এই যুদ্ধের ফলাফল ক ? 


৬1 মীরকাশমের নীতি ও কৃতিত্ব আলোচনা কর । সিরাজের সাহত মীরকাশিমের 
তুলনা কর। 

৯1 পলাশী ও বক্সারের বুদ্ধের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে আলোচনা কর । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ) 

৯) নিয়লি'খত তারিখগুলির ্রীতহাসিক গুরুত্ব নির্ণয় কর (১) ১৭৫৭ প্রাঃ, 
১৭৬৪ খ্রীঃ, ১৭৬৫ খাও । 

২। সংক্ষেপে বিবরণ দাও £_-(ক) কোম্পানীর দ্বৈশাসন বাঁলতে কি বুঝায় ? 

৩। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ও তাহার ফলাফল আলোচনা কর । 

৪। ্বৈতশাসন কাহাকে বলে? ইহার কি ফল দেখা দেয়? 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ( ছিয়ান্তরের মনবন্তর ) 


১! এক কথায় উত্তর দাও ৪_(ক) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলা কোন সালে এবং 
কোন সালে ঘটে ? 


২ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ ও ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা কর । 


দ্িতীশ্ল অন্থ্যান্ 
প্রথম পরিচ্ছেদ (শাসন, বিচার বিভাগায় ও অন্যান্য সংস্কার ) 

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £_ কে) আমিনী কমিশন কে নিয়োগ করেন? (খ) কোন 
গতণ'র জেনারেল সর্বপ্রথম বিচার বিভাগের সংস্কার করেন? (গ) চিরস্থায়ী বন্দোবদ্ত 
কে কবে এবং কাহার দ্বারা প্রচলিত হয়? (ঘ) সদর দেওয়ানী আদালত কে প্রাতষ্ঠা 
করেন ? (ঙ) পাঁচসালা বন্দোবস্ত কে প্রচলন করেন ? (5) দ্বৈত শাসন কে লোপ করেন ? 
(ছ) কলিকাতা মাদ্রাসা কে প্রতিষ্ঠা করেন ? (জ) সর্যান্ত আইন কে প্রচলন করেন? 
(ব) জেমস গ্রা্ট কে ছিলেন ? (প্র) দুই পয়সার পোষ্টকার্ড কে চাল; করেন? (6) 
বাংলাদেশে জেলা ভিত্তিক শাসন প্রথম কে চালু করেন? (5) কোন গভণ'র জেনারেল 


রি রী রতে রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগ কোন 
গিভণ র জেনারেল প্রবর্তন করেন? (৭) কোন গভণ'র জেনারেলের থম 

ন রলের আমলে সর্বপ্র 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ? 


ক] 


২। সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর ঃ-_(ক) দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার কে অবসান করেন ? 
ইহার বদলে কি ব্যবস্থা করা হর? (খ) ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার বিভাগীর সংস্কার 
আলোচনা কর। (গ) কোড কর্ণওয়ালস কাহাকে বলে? কর্ণওয়ালিসের শাসন 
বিভাগীয় সংস্কার কি ছিল 2. (ঘ) কর্ণওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার কি ছিল ? 
(ও) শোরপ্রাণ্ট-কণণওয়ালিস রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্পর্কে কি ভিন্ন ভিন্ন মত দেন । (চ) 
চিরস্থায়ী বন্দোবপ্তের উদ্ভাবক কে? (ছ) লর্ড উইলিয়াম বোণ্টঙ্কের শাসন ও অন্যান্য 
সংস্কার আলোচনা কর । (জ) লর্ড উইলিয়াম বোণ্টঙ্কের ও লর্ড ডালহৌসীর জনাহতকর 
সংস্কারগীল আলোচনা কর ৷ (ঝ) শাসন পরিচালনায় কালের ও জেলা ম্যাীজন্টরেটের 
ভূমিকা আলোচনা কর । 

৩। “রাষ্ট্র গঠনের কাজে ক্লাইভ অপেক্ষা তাঁহার পরবতাঁ শাসক অনেক গভীরতা 
ও বিজ্ঞতার পাঁরচয় দিয়াছেন”__স্যার আলফ্রেড লায়ালের এই উীন্তর যথার্থতা 
[বিচার কর । 

৪8 ওয়ারেন হোস্টিংসের রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার আলোচনা কর । 

৫। ওয়ারেন হোস্টিংসের সংস্কারের টি আলোচনা কর। লর্ড কর্ণওয়ালিস তাহা 
দুর করার জন্য কি কি ব্যবস্থা করেন। 

৬। কণ*ওয়ািস প্রবার্তত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সুফল ও কুফলগ্াল দেখাও । 

৭। ভুমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্ণ ওয়াস ক বন্দোবস্ত 
করেন ? 

৮। ল উইলিয়াম বোণ্টগক ও লর্ড ডালহৌসীর শাসন ও অন্যান্য সংস্কার 
আলোচনা কর । 

৯। শাসন সংস্কারের কাজে জেলা শাসনের গুরুত্ব আলোচনা কর । 

১০। “পাশ্চাত্যপন্হী ভারতের প্রধান সংস্কারক”__ল্ ডালহোৌসী সম্পর্কে এই 
টীন্তর যৌন্তিকতা বিচার কর । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (ফোর্ট উইলিয়াম ও হেইলেবেরী কলেজ ) 

১। এক কথায় উত্তর দাও ৪__(ক) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কোন খ্রীঃ কে স্থাপন 
করেন? (খ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালকার কে ছিলেন? (গ) হেইলেবেরী কলেজ কোন খ্রীঃ 
স্থাপিত হয়? (থ) ভারতীয় সিভিল সাভিসে প্রাতযোগিতামনলক পরীক্ষা কোন আইনে 


চাদ করা হয়? 
২। সবাক্ষপ্ত বিবরণ দাও ৪__কে) লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতীয় শাসনব্যবস্থা 


বম'চারী নিয়োগে কি নাতি গ্রহণ করেন? (খ) কভেন্যাণ্টেড সিভিল সার্ভিস কাহাকে 
বলে? (গ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সম্পর্কে কি জান লিখ। (ঘ) হেইলেবেরী 
কলেজ সম্পর্কে যাহা জান লিখ । 

৩। ফোর্ট উইলিয়াম ও হেইলেবেরী কলেজ কেন স্থাপিত হয়? 'সাঁভল সার্ভ'স 
গঠনে তাহাদের ভূমিকা আলোচনা কর। অথবা, ফোর্ট উইলিয়াম ও হেইলেবেরী কলেজ 
কি উদ্দেশ্যে ও কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কতদুর সার্থক হয় ? 


[৪ ] 
তৃভীয় পরিচ্ছেদ ( ভারতারগণের নিয়োগ ) 

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও ৪--(ক) লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতীয়গণকে চাকুরীতে 
শনয়োগে ক নীতি নেন 2 (খ) চার্টার আইনে ( ১৮৩৩ খ্রীঃ) ভারতীয়গণকে চাকুরীতে 
ধনয়োগের ?ি বিধান দেওয়া হর ? ন 

২৭। লর্ড কর্ণওয়ালসের আমল হইতে কোম্পানীর শাসনের অবসান কাল পর্যন্ত 
কোম্পানগর চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ সম্পর্কে ক ব্যবস্থা হয় তাহা আলোচনা কর । 


তৃতীব্ত্র অন্থ্যান্স 
প্রথম পরিচ্ছেদ (ভারতের জাগরণের সূচনা) 

১! সর্ধাক্ষগ্ত উত্তর দাও £-_- (ক) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈশিল্ট্য বক £ 1কসের ভিত্তিতে 
ইহাদের অন্য শ্রেণী হইতে পৃথক করা হয়? (খ) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক 
চেতনার উন্মেষ কিভাবে হয় 2 (গ) কালকাতা শহরের উন্নত সম্পর্কে যাহা জান fলখ । 
(ঘ) উনাবংশ শতকে কলিকাতার সমাজ সম্পর্কে কি বিবরণ পাওয়া যায় ? 

২। ইংরাজ শাসনে মধ্যাবত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও তাহার প্রতক্রিয়া আলোচনা কর। 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য কি? 

৩। কাঁলকাতা শহরের অগ্রগাত এবং বাংলার জাগরণে তাহার অবদান আলোচনা 
কর! 


দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ (পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ) 

১। এক কথায় উত্তর দাও (ক) শ্রীরামপুর কলেজ কবে ও কাহার দ্বারা 
প্রাতষ্ঠত হয়? এশিয়াটিক সোসাইটি কোন খ্রীঃ স্থাপিত হয়? খে) রেভারেপ্ট 
ডাফ কোন প্রীঃ জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন ? (গ) হিন্দ কলেজ 
কোন খা প্রাতা্ঠত হয়? (ঘ) স্কুল বুক সোসাইটি কোন খ্রাঁঃ স্থাপিত হয় এবং কে 
ইহার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমকা নেন। অথবা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা 
কে? ইহার কি লক্ষ্য ছিল? (৩) বেখুন স্কুল কোন প্রীঃ কাহার দ্বারা স্থাপিত হয়? 
() মেকলে তাহার শিক্ষা বিষয়ক স্মারকাঁলীপ কোন প্রাঃ দেন ? ছে) উডস্‌ ডেসপ্যাচ 
কোন প্রাঃ প্রকাশিত হয়?  (জ) কলিকাতা মাদ্রাসা “কবে, কাহার দ্বারা স্থাপিত 
হয়? ৈ 

২। লংক্ষপ্ত উত্তর দাও £__(ক) ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে মিশনারাঁগণের ভূমিকা 
কি ছিল? (খ) রাজা রামমোহন ইংরাজী শিক্ষার জন্য ?ক কাজ করেন? (গ) 
হিন্দ; কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যাহা জান লিখ ৷ (ঘ) প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদীগণের 
মতাবরোধ ও মেকলের ভূমিকা আলোচনা কর ৷ (ঙ) উডস ডেসপ্যাচ কি ছল? ইহার 
{ক ফল হর? ($) স্যার চার্লস উড কে ছিলেন? তিনি কিসের জন্য বিখ্যাত? 

৩। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বস্তার কভাবে হয় তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর । 
ইহার ফল কি হর? অথবা, ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন এবং ভারতীয় সমাজে 
তাহার প্রতীক্ররা ও ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর ৷ 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ ( খ্রাঁজ্টংর্ম ও নব্য শিক্ষার প্রতিক্রিয়া ) 

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ_(ক) খ্রীন্টান মিশনারাগণের প্রচারের ফলে রক্ষণশীল 
হিন্দু সমাজে ক প্রতিক্রিয়া হয় ? (খ) ডিরোজিওর কর্ম ও আদর্শ সম্পর্কে যাহা জান 
লিখ । (গ) নব্যবঙ্গ দল বা ইয়ং বেঙ্গল দল কাহাকে বলে? ইহাদের আদর্শ কি 
ছিল? ইহার ক ফল হয় ? 

২। িরোজিও ও নব্যবঙ্গ দলের প্রভাব ও ফলাফল আলোচনা কর । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (ধর্ম ও সমাজ সংগ্কার আন্দোলন ) 

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ-(ক) আত্মীয় সভা কে ও কবে প্রতিষ্ঠা করেন ? 
(খ) ব্রাহ্ম সভা কে প্রীতষ্ঠা করেন? (গ) ব্রাহ্মমমাজ কবে প্রাতান্ভত হয়? (ঘ) 
মহার্ঘ দেবেন্দ্রনাথ কোন খ্রীঃ ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন? (ঙ) কেশবচন্দ্র সেন কোন 
থীঃ ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন? (5) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কোন খীঃ স্থাপিত হয়? (ছ) 
প্রার্থনা সমাজ কবে ও কাহার দ্বারা স্থাপিত হয় ? (জ) আর্য সমাজ কবে এবং কাহার 
দ্বারা স্থাপিত হয়? (ব) রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম কোন খ্রীঃ হয় ই (এ) শিকাগোর 
{বিশ্বধৰ্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ কোন প্রীঃ ভাষণ দেন? (ট) সতীদাহ নিবারণ 
আইন কোন প্রাঃ পাশ হয়? (5) বিধবা বিবাহ আইন কোন খ্রীঃ পাশ হয় 2 (ড) 
কোন আইনে নারীগণ ভোটাধিকার পান? (6) থিওসাফক্যাল সোসাহীট কবে কাহার 
দ্বারা স্থাপত হর । 

২। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও £ঃ_(ক) রাজা রামমোহনের ধর্মমত ও ধর্ম সংস্কারের 
চেষ্টার বিবরণ দাও । (খ) দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন গঠনে কি 
কাজ করেন? গে) ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের ফলাফল আলোচনা কর । (ঘ) 
দরানন্দের ধর্মমত কি ছিল? ইহার সাঁহত রামকৃষের তুলনা কর। (৬) আর্য সমাজ 
আন্দোলনের ফল কি হয়? (চ) রামকৃষ্ণ ভারতীয় ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে কি ভূঁমকা 
গ্রহণ করেন এবং তাহার ফল কি হয় ? (ছ) স্বামী বিবেকানন্দের নব-বেদান্তবাদ ও 
জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যাহা জান লিখ । (জ) সমাজ সংস্কারের কাজে রাজা রামমোহন 
ও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা আলোচনা কর। (বা) নব্যবঙ্গ দল রক্ষণশীলতা দমনের জন্য 
কি কাজ করে? (এঃ) “নব্যবঙ্গ” প্রসঙ্গের উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ । (চ) অস্পৃশ্যতা, 
জাঁতভেদের বিরদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধীর অবদান আলোচনা কর! 

৩1 ভারতায় ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন ও ইহার ফলাফল সংক্ষেগে আলোচনা কর । 

৪1 রাজা রামমোহনকে “আধ নেক ভারতের পতা” কেন বলা হয় তাহা 
আলোচনা কর । 

€ে। ব্ৰাহ্মসমাজ আন্দোলনে কেশ 
ও বাংলার বাঁহরে ?ক ফল লাভ করে? 

৬। স্বামা দয়ানন্দ সরস্বতীর মতবাদ ক ছল £ আর্য সমাজ আন্দোলন ভারতে 
ক প্রভাব সৃষ্টি করে ? 

| রামকুক ও টববেকানন্দ ভারতের নব জাগরণের জন্য ক কাজ করেন ? 


বৃচন্দ্রের দান কি ছিল? এই আন্দোলন বাংলা 
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৮ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্মসাধনা এবং নবভারত ও ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদ গঠনে তাঁহার প্রভাব আলোচনা কর। 

৯1 উনাবংশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
কর। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (ভারতীয় ভাষা সাহত্যের বিকাশ ) 

১1 এক কথায় উত্তর দাও ঃ_(ক) শকুন্তলা ও সাঁতার বনবাস কাহার রচনা ? 
(খ) আলালের ঘরের দুলাল কাহার রচনা? (গ) বাংলা ভাষায় অমুত্রাক্ষর ছন্দ 
সর্বপ্রথম কে প্রবর্তন করেন। (ঘ) বাংলা সাহিত্যের কোন কাব নোবেল পুরস্কার 
পান ? (ঙ) ভারতের ‘বুল বুল’ কাহাকে বলা হয়? (5) সব্রহ্ষণ্য ভারতী কোন 
ভাষার কবি ? (ছ) সংবাদ প্রভাকর পাত্রকার সম্পাদক কে ছিলেন? (জ) তত্ববোধিনী 
পা্রকা কে প্রকাশ করেন? (ঝ) সংবাদ কৌমুদী কে প্রকাশ করেন? (ঞ) “সারে 
জ্রাহে সে আচ্ছা, হিন্দুস্থান হামারা” সঙ্গীত কাহার রচনা? (ট) আনন্দমঠ উপন্যাস 
ও বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীত কাহার রচনা ? 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £-_-(ক) বাংলা গদ্য সাহত্য রচনায় বিদ্যাসাগর ও 
বাঙ্কমচন্দ্রের অবদান আলোচনা কর। (খ) বাংলা কাব্য সাহত্যে মধুসুদন হইতে 
রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কিভাবে অগ্রগতি হয়? (গ) বাংলা উপন্যাস ও নাটক সম্পকে সংক্ষপ্ত 
আলোচনা কর ৷ 

৩। মধ্সৃদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিকাশ আলোচনা কর। 

৪ উনবিংশ শতকে কিভাবে জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ হয় তাহা আলোচনা 
কর। 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (সংবাদপত্রের বিকাশ ) 

১। এক কথায় উত্তর দাও ৪--(ক) বেঙ্গল গেজেট কে প্রকাশ করেন? (খ) 
সমাচার দর্পণ কোন খ্রীঃ প্রকাশিত হয় ? (গ) হিন্দ: পেট্রিরট কোন খ্রীঃ কাহার সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয়ঃ (ঘ) “ভারতীয় সংবাদপত্রের মীন্তদাত।” কাহাকে বলা হয়? (ঙ) 

পত্রিকা কিভাবে প্রকাশিত হয়? (চ) যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের পত্রিকার 

নাম কি ছিল? (ছ) সোম প্রকাশের সম্পাদক কে ছিলেন? ( অষ্টম অধ্যায় পঞ্চম 

পরিচ্ছেদ দেখ )। (জ) কেশরী পান্রকা কে সম্পাদনা করেন? (ঝ) অমৃতবাজার 
র প্রথম সম্পাদকের নাম ক ছিল? (অন্টম অধ্যায় পণ্চম পারচ্ছেদ দেখ )। 

২। মদুদ্রাযন্বরের উন্নাত ও বাংলা সংবাদপত্রের বিকাশ সম্পর্কে যাহা জন লিখ । 

সপ্তম পরিচ্ছেদ ( যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নত ) 

১। কোম্পানীর শাসনে ভারতে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কি উন্নত 
ঘটে? ইহার ক ফল হয়। 

অষ্টম পরিচ্ছেদ ( রাজনৈতিক সাঁমাত গঠন ) 

৯! এক কথায় উত্তর দাও $_-(ক) ল্যাণ্ড হোল্ডার্ঁ এসোসিয়েশন কোন ধাঃ 

স্থাপিত হয় ? (খ) সাধারণ জ্ঞানার্জনী সভা কোন ধ্রীঃ কাহাদের দ্বারা স্থাপিত হয় ? 
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(গ) ব্রিটিশ-হীশ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কোন থাঃ কাহার সম্পাদনায় স্থাপিত হয়? : (ঘ) 
ভারত সভা বা ইণ্ডিয়ান এনোশরেসন কোন খ্রীঃ কাহার দ্বারা স্থাপিত হয়? (ঙ) 
ইলবার্ট বিল কোন বড়লাটের আমলে রাঁচত হয়? (8) ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল 
কনফারেন্সের অধিবেশন কোন গ্রীঃ কোথায় অনুষ্ঠিত হয় 2 (ছ) কোন প্রাঃ ইণ্ডিয়ান 
ন্যাশনাল কনফারেন্স জাতীয় কংগ্রেসের সাঁহত যুক্ত হয়? (জ) ভারতীয় হোমরুল 
লীগ কোন থীঃ স্থাপিত হয়? (ঝ) কোন প্রাঃ; কোথায়, কাহার . সভাপতিত্বে 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে? (4) নীলদর্পণ নাটক কাহার 
রচনা অথবা নীলকর সাহেবগণের অত্যাচারের কাহিনী কোন গ্রন্থে চান্রুত হয়? 
গ্রুকারের নাম কি? 

২। সধাক্ষপ্ত উত্তর দাও $-(ক) উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য 
কিঃ খে) জাতীয়তার উন্মেষে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব কি ছিল ? 
(গ) সংবাদপত্রগণলি জাতীয়তার উন্মেষে কি সাহায্য করেঃ (ঘ) জাতীর সাহত্য 
জাতীয়তার উন্মেষে কি সাহায্য করে? (ঙ) সাঁমাতর যুগ বলিতে কি বুঝার উদাহরণ 
সহ আলোচনা কর। (চ) সিঁভল সাঁভস ও সংবাদপত্র দমন আইনের বিরদ্ধে 
কিরুপ প্রাতবাদ উঁথত হয়? (ছ) ইলবার্ট বিল আন্দোলন ও উহার তাৎপর্য 
আলোচনা কর। (জ) হোমরুল লীগ ও বাল গঙ্গাধর তিলকের ভামকা আলোচনা 
কর। (ঝ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তিতে হিউম ও ডাফাঁরনের ভুমিকা 
কি ছিল? (4) জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে সংরেন্দ্রনাথের প্রেরণা কতদর 
কাজ করে? 

৩1 উনাবংশ শতকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের কারণ বিশ্লেষণ কর। 
এই জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে স্বামী বিবেকানন্দের কি অবদান ছিল? 

৪। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলতে কি বুঝায় ? ইহার উদ্ভবের জন্য ধমীয়, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ আলোচনা কর । 

& | স্রেন্দ্রনাথ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গঠনে কি ভূমিকা নেন ? 

ঙ৬। সিভিল সার্ভিস, সংবাদপত্র দমন ও ইলবার্ট বিল আন্দোলন ভারত 
রাজনৈতিক জাগরণে কি সহায়তা করে? { 

৭। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কিভাবে স্থাপিত হয় ? 


চতুৰ্থ অন্যান 
প্রথম পরিচ্ছেদ (ভারতীয় বরাটশ সাম্রাজ্যের বস্তার) . 
১। এক কথায় উত্তর দাও £_(ক) কোন সন্ধির দ্বারা প্রথম ইঙ্গমহীশতর যুদ্ধের 
অবসান হয়? (খ) ম্যাঙ্গালোরের সণ্ধি কোন গ্রীঃ স্বাক্ষারত হয়ঃ (গ) কোন 


সণ্ধির দ্বারা তৃতীয় ইঙ্গমহীশুর যুদ্ধের কোন থাঁঃ অবসান হয় ? 
২। ১৭৬৬-১৭৮৪ রঃ পর্যন্ত ইঙ্গ-মহাশ্‌র সম্পর্ক আলোচনা কর। 


৩। হায়দর আলির চারত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। 


[৮] 


৪1 ম্যাঙ্জালোরের- সন্ধি কেন ভাঙিয়া যায়ঃ টিপুর সাঁহত ইংরাজের সম্পর্ক“ 
আলোচনা কর। 

€ 1 টিপুর চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। হায়দর আলির সাঁহত পুর 
তুলনা কর। 

৬ । হায়দর আলি ও টিপ: সুলতানের অধানে মহাশুরের ইতিহাসের বিবরণ দাও । 
মহাঁশুরের পতনের কারণ দেখাও । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (মারাঠা সাম্রাজ্যের উথান ও পতন) 

১। এক কথায় উত্তর দাও £-(ক) তৃতীয় পানিপথের যদ্ধ কোন খ্রীঃ হয়? (খ) 
সন্রাট ও পরন্দরের সন্ধি কোন খ্রীঃ সম্পাদিত হয় ? (গ) সলবাইয়ের সণ্ধি দ্বারা কোন 
থীঃ কোন যুদ্ধের অবসান হয়? (ঘ) নানা ফড়নবীশের কোন খীঃ মৃত্যু হয়? (ও) 
মহাদজী সাম্ধিয়া কোন প্রাঃ দেহত্যাগ করেন ? (5) বোঁসিনের সন্ধি কোন রঃ স্বাক্ষরিত 
হয়? ছে) বোসনের সন্ধি কাহারা স্বাক্ষর করেন? (জ) পুনার সন্ধি কোন খাঃ 
স্বাক্ষরিত হয়। 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £_(ক) পেশবা মাধব রাওয়ের কৃতিত্ব আলোচনা কর। 
(খ) সংরাটের সন্ধি কি ছিল? ইহা কলিকাতা কর্তৃপক্ষ কেন নাকচ করেন? (গ) 
“মহারাষ্ট্রের ম্যাকিয়াভেলা” কাহাকে বলা হয়? তাঁহার কৃতিত্ব কি ছিল? (ঘ) 
“মহারাষ্ট্রের শেষতম নায়ক” কাহাকে বুঝায়? তাঁহার কৃতিত্ব আলোচনা কর। (ও) 
বেসিনের সন্ধি কিভাবে স্বাক্ষরিত হয় । বেসিনের সন্ধির শর্ত কি ছিল? (5) পনার 
সন্ধির গুরুত্ব কি? 

ও। সম্রাটের সন্ধি হইতে সলবাইয়ের সান্ধি পর্যন্ত ইঙ্গ মারাঠা সম্পর্ক আলোচনা 
। অথবা, প্রথম ইঞ্গ-মারাঠা যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ কর। 

9। প্রথম ইঞ্গ-মারাঠা যুদ্ধের জন্য কে দায়ী ছিল? সলবাইয়ের সন্ধির 
গর্ব কিঃ 

মা] গানা ফড়নবীশ ও মহাদজী সান্ধিয়ার কৃতিত্ব তুলনামূলক আলোচনা কর । 

১। বোসিনের সন্ধি ও উহার গুরুত্ব আলোচনা কর। 

৭। দ্বিতীয় ইঞ্গ-মারাঠা বুদ্ধের ফলাফল বিচার কর । 

৮ পিণ্ডারী যম ও তৃতায ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ কেন ঘটে? 

৯! মারাঠা শান্তির পতনের জন্য মারাঠা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কিরূপ 
দায়ী ছিল? 

১০। ১৭৬১ হইতে ১৮১৮ সালের মধ্যে মারাঠাগণের একটি সধাক্ষপ্ত ইতিহাস 

তে কর। ১৭৬১ খ্রীঃ মারাঠা শান্তি কি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়? 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ (নেপাল ও ব্রহ্ম যুদ্ধ ) 
১। এক কথায় উত্তর দাও :-_ (ক) সগোলির সন্ধি কাহাদের মধ্যে কবে স্বাক্ষারত 
হয়? (খ) দর সন্ধি কোন গ্রীঃ দ্বাক্ষারত হয়? (গ) কোন থাঃ ইংরাজ 


ক্র 


সিসির ০ 
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সরকার পেগ অধিকার করেন? (ঘ) ব্ৰহ্মদেশ কোন খ্রীঃ সম্পূর্ণভাবে ইংরাজের 
অধিকারে আসে? 

২। প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর । 

৩। লর্ড ডাফরিনের ব্রহ্ম নীতি কি ছিল ? 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (শিখ শান্তর উথান ও পতন) 

১। এক কথায় উত্তর দাও £__(ক) শিখগণ কোন খ্রাঁঃ তাহাদের স্বাধীনতা ঘোষণা 
করে? (খ) শিখগণ কয়টি মিসলে বিভন্ত ছিল? (গ) অমৃতসরের সন্ধি কোন্‌ 
. খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়? এই সন্ধি কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়? (ঘ) লাহোরের সন্ধি 
কোন্‌ থীঃ সম্পাদিত হয় ? (ঙ) দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ য্যদ্ধ কে ঘোষণা করেন? 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৪_(ক) রঞ্জিত সিংহের উত্থানের পূর্বে শিখগণের 
রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা কর।. (খ) মিসল যুগে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অবস্থা 
বর্ণনা কর। (গ) রঞ্জিৎ সিংহের শত্দ্রু নীতি পর্যালোচনা কর । (ঘ) রঞজিৎ সিংহের শাসন 
ও সামরিক সংগঠন সম্পর্কে যাহা জান তাহা লিখ । (ঙ) প্রথম ইঙ্গশিখ যুদ্ধের জন্য 
ইংরাজের দায়িত্ব আলোচনা কর। (5) লাহোরের সন্ধি ভঙ্গের কারণ ও ফলাফল 
আলোচনা কর। (ছ) শিখ সাম্রাজ্য কেন স্থায়ী হয় নাই ? 

৩। রাঞ্জৎ সিংহের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। 

৪1 শিখ শান্তির উথথান ও পতনের জন্য রাঞ্জৎ সিংহের দায়িত্ব আলোচনা কর। 

৫। অমৃতসরের সন্ধি হইতে লাহারের সাম্ধি পযন্ত ইঙ্গশখ সম্পর্ক আলোচনা 
কর। 
৬) প্রথম ও দ্বিতীয় ইণ্গ-শিখ য্যদ্ধের কারণ ও শিখ শক্তির পতনের কারণ 
আলোচনা কর। অথবা, ১৮০৭ খ্রীঃ হইতে ১৮৪৯ প্রাঃ পর্যন্ত ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক 
আলোচনা কর। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ( সিম্ধয বিজয় ) 
১। দিন্ধুদেশে ব্রিটিশ শক্তির কিভাবে বিস্তার হয় ? 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ( লর্ড ডালহোসীর সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি) 

১। স্বস্ববিলোপ নীতি বালতে কি বুঝায়? লর্ড ডালহৌসী ইহা কিভাবে 
ব্যবহার করেন 2 

২। লর্ড ডালহৌসা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য কি কাজ করেন? তাঁহার 
নীতির সমালোচনা কর। 

সপ্তম পরিচ্ছেদ (বশ্যতামূলক মিন্রতা হইতে সার্বভৌমত্ব লাভ) 

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £_(ক) বশ্যতামুলক মিন্রতা নীতির উদ্ভাবক কে? এই 

ব্যাখ্যা কর। (খ) লর্ড হোট্টংস কিভাবে সার্বভৌমত্ব স্থাপন করেন? 


(গ) কোম্পানীর অধীনে আসিবার পর দেশীয় রাজ্যগুলর রাজনোতিক ও অর্থনৈতিক 
অবস্থা কিরূপ হয় ? 


[১০] 


২। লর্ড ওয়েলেসাঁল হইতে লর্ভ হেস্টিংস পর্যন্ত কোম্পানীর ক্ষমভা বস্তার নণীতনন 
পর্যালোচনা কর ৷ 

৩। বশ্যতামূলক নশীত বাঁলতে কি বুঝায় ? লর্ড ওয়েলেসাঁল ইহা িভাঘে 
প্রয়োগ করেন এবং তাহাতে ক ফল হয়? 

“লর্ড ওয়েলেনাল ভারতের মধ্যস্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে [কিভাবে ব্রিটিশ ভারতীয় 
সাম্রাজ্যে” পাঁরণত করে তাহা দেখাও । 

৪1 দেশীয় রাজ্যগ2ীলর উপর কোম্পানীর আধপত্য স্থাপনের ক ফল দেখা যায়? 

& । বশ্যতামূলক নীতি ও স্বত্বাবলোপ নীতির দ্বারা কোম্পানীর রাজ্য কিভাবে 
বিস্তৃত হয়? 

পঞ্চ অসম্্যান্্ 
প্রথম পরিচ্ছেদ ( ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ) 

১। এক কথায় উত্তর দাও £_(ক) হিজলীর লবণ গোলার বিদ্রোহ কোন গ্রঁঃ 
হয়? (খ) চুয়ার বিদ্রোহ কোন খ্রীঃ এবং কোথায় হয়? (গ) সন্ন্যাসী বিদ্রোহ কোন 
থাঁঃ হয়? (ঘ) ভাল বিদ্রোহ কোথায় এবং কোন খীঃ হয় ? (ও) খাসী বিদ্রোহ কোন 
ধীঃ হয়? (6) সশওতাল বিদ্রোহ কোন খীঃ হর? (ছ) সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই 
নেতার নাম কর। (জ) বাংলায় নীল বিদ্রোহ কোন খ্রীঃ হয়? 

২। সবাক্ষপ্ত উত্তর দাও £__-(ক) ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের 
কারণ আলোচনা কর। (খ) সন্ন্যাসী ও স'ওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে যাহা জান আলোচনা 
কর। (গ) নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে যাহা জান লিখ ৷ নীলকর সাহেবগণের অত্যাচারের 
কাহিনী কোন গ্রন্থে চিত্রিত হয় ? গ্রন্কারের নাম কি? 

দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ (ওয়াহাবি ও ফরাঁজ আন্দোলন ) 

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £_(ক) শাহ ওয়ালি উল্লাহ ও সৈয়দ আহমদের মতবাদ 
সংক্ষেপে আলোচনা কর। (খ) ওয়াহাব আন্দোলনের প্রকীত কি ছিল? 
(গ) দুধ মিঞা ও তিতুমির সম্পর্কে কি জান লিখ 

২। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ওয়াহাব আন্দোলন িভাবে গাঁতত হয়? ইহার 
লক্ষ্য ও আদর্শ {ক ছিল? 

৩। ফরাঁজ আন্দোলন কাহাকে বলে ? এই আন্দোলন সম্পর্কে যাহা জান লিখ । 
অথবা ফরাঁজ আন্দোলনের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য ক ছিল ? 

৪1 ওয়াহাব ও ফরাজ আন্দোলনের লক্ষ্য ও প্রকীত আলোচনা কর । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (১/৫৭ থাঃ মহা বিদ্রোহ ) 

১ এক কথায় উত্তর দাও £_(ক) ভেলোর [সিপাহী বিদ্রোহ কোন খ্রীঃ হয়? 
(খ) ১৪৪৭ থীঃ মহা বিদ্রোহে কোন নারী এ্রীতহাসিক নেতৃত্ব দান করেন? (গে) 
১৮৫৭ গ্রীঃ বিদ্রোহী সিপাহাীগণ কাহাকে ভারত সম্রাট বাঁলয়া ঘোষণা করে? (ঘ) 
নানা সাহেব কে ছিলেন? (ড) ১৮৫৭ খ্রীঃ বে কার্তুজ 1সপাহণগণ ব্যবহার করতে 

এ... ৮ ভাতার নাম £ক ? (6) ২৮৫০৭ সহ গসপাহলগাণের মধ্যে সর্বপ্রথম একক 
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বিদ্রোহ কোথায় কে করেন? ছে) ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম কোথা 
বিদ্রোহ আরম্ভ হয় । (জ) ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের পর কোন আইন দ্বারা কোম্পানী; 
শাসনের অবসান ঘটান হর । 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৪-(ক) ১৮৫৭ গ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের আগে অন্যান 
সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে কি জান লিখ । (খ) ১৪৫৭ খ্ৰীঃ বিদ্রোহের জন্য লর্ড ডাল, 
হৌদীর রাজাগ্রাস নীতি ?ির্‌প দায়ী ছিল ? (গর) ১৮৫৭ প্রঃ বিদ্রোহের রাজনোতিক 
ও সামারক কারণ সংক্ষেপে আলোচনা কর। (ঘ) ১৮৫৭ থীঃ উত্থান ও পতন আলোচনা 
কর। (ঙ) ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহকে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা যায় কিনা ? (চ) ১৮৫৭ 
খ্রীঃ বিফলতার কারণ ক ছিল? 

৩। ১৮৫৭ গ্রীঃ মহা বিদ্রোহকে একটি সামারক অভ্যুত্থান বলা সঙ্গত কনা বিচার 
কর। এই বিদ্রোহের ফলাফল ক ছিল ? 

৪। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ কি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল বলিয়া মনে 
কর? কারণ ও যান্ত সহকারে আলোচনা কর । 

€&।॥ ১৮৫৭ প্রাঃ বিদ্রোহে সিপাহী ছাড়া সাধারণ লোক কেন যোগ দের তাহা 
বিশ্লেষণ কর। 

৬। ১৮৫৭ আঃ বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃত আলোচনা কর। ইহার ফলাফল কি 
ছিল? 

ভ্ৰষ্ট অন্যান 
প্রথম পরিচ্ছেদ (ভারতে ইংরাজ শাসনের বিবর্তন) 

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৪_-(ক) ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে ছিলেন? কোন্‌ 
আইনে এই পদ সমষ্ট হয়? (খ) ১৮৫৮ খাঁঃ ভারত শাসন আইন দ্বারা ভারত সাঁচবের 
দপ্তর কিভাবে গঠিত হয় তাহার বিবরণ দাও । (গ) ১৪৬১ গ্রীঃ ভারতীয় কাউান্সল 
আইন ও ১৮৯২ খ্রীঃ ভারতীয় কাউন্সিল আইনে বড়লাটের আইন পাঁরযদে কি পারবর্তন 
সাধন করা হয়? ইহাতে ভারতীয়গণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা কতটা পারত হয়। (ঘ) 
মার্ল-মণ্টো আইন দ্বারা ইংরাজ সরকার কিভাবে ভেদনীতি প্রয়োগ করেন তাহা দেখাও! 
() মণ্ট-ফোর্ড সংদকার আইনে কিভাবে সাম্প্রদায়িক ভোটাধকার ও দ্বৈত শাসনের 
ব্যবস্থা হয় তাহা-দেখাও ৷ (চ) সাম্প্রদায়িক নির্বাচন কাহাকে বলে? ১৯০৯ ও ১৯১৯ 


খীঃ আইনে ইহা কিভাবে কায়েম হয়? [ 
২। “১৮৫৮ খাঁঃ ভারত শাসন আইন দ্বারা কোম্পানীর হাত হইতে ব্ৰিটিশ 


সরকারের হাতে সরাসাঁর শাসনভার হস্তান্তর ছিল একাট আন;ষ্ঠানিক ব্যাপার মাত" ॥ এই 


মন্তব্যের তাৎপর্য আলোচনা কর । 
৩। ১৮৫৮ খঃ ভারত শাসন আইনে কি পাঁরবর্তন সাধন করা হয় । এই আইনের 
অব্যবাঁহত পরে ১৮৬১ প্রঃ কাউন্সিল আইন কেন পাশ করার দরকার হয় ? 
৪1 কি কারণে ব্রিটিশ সরকার ১৯৬১, ১৮৯২ খ্রীঃ কাউীন্সল আইন পাশ করেন? 


ইহার দ্বারা ভারতবাসীর আশা-আকাত্কষা কিভাবে পুরণ হয় ? 


এআ 


A টি এ 
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৫1 ১৯০৯ খ্রীঃ মা্ল-মিণ্টো আইনের পটভূমি ও শর্তাবলী আলোচনা কর। 

৬1 মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার দ্বারা ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন সাধন 
করা হয়? ইহা ভারতবাসীকে [ভাবে সন্তুষ্ট করে? 

৭) ১৮৬১ থীঃ_-১৯১৯ থ্ীঃ প্রধান শাসন সংকারগুঁল আলোচনা কর । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের বিকাশ) 

১. এক কথায় উত্তর দাও £_-(ক) বেঙ্গল িউীনাঁসপ্যাল আইন সর্বপ্রথম কোন 
খীঃ পাশ হয়? (খ) জেলা বোর্ড কোন থীঃ সর্বপ্রথম চালু হয় 2 (গ) লর্ড রিপন 
স্বায়ত্বাসন প্রস্তাব কোন শাঃ গ্রহণ করেন ? (ঘ) কোন আইনে স্বায়ত্বাসন ব্যবস্থাকে 
প্রাদোশক সরকারের দপ্তরে পাঁরণত করা হয়? (ও) ভারতীয় সধাঁবধানের কত নং ধারায় 
গ্রাম পণ্ায়েৎ ও গ্রামীন স্বায়ত্ব শাসনের কথা বলা হইয়াছে? 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £_(ক) লর্ড রিপনের স্বায়ত্ব শাসন আইন সম্পর্কে 
যাহা জান লিখ । (খ) ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনে স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার বক 
বিধান ছল ? 

৩। উনবিংশ শতকে স্বারত্ব শাসন ব্যবস্থার অগ্রগাত পর্যালোচনা কর । 
অথবা, লর্ড মেয়ো ও লর্ড রিপনের স্বায়ত্ব শাসনমুলক সংচ্কারগুলি পর্যালোচনা কর ৷ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (সরকারা চাকুরীর ভারতীয়করণের দাবী ) 

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৪_-(ক) কোম্পানীর আমলে সরকারী কাজে ভারতীয় 
নিয়োগের জন্য কি নীতি গ্রহণ করা হয়ঃ (খ) মহারানীর ঘোষণাপন্রে সরকারগ 
চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগের নীতি কিভাবে কার্যকরী করা হয়? ইহার বিরুদ্ধে 
সংরেন্্নাথ কি প্রতিবাদ জানান? (গর) জাতীয় কংগ্রেস সরকারা চাকুরীর ভারতীয় 
করণের জন্য কি দাবী জানান? ইহার কি প্রতিক্রিয়া হয়? (ঘ) মণ্ট-ফোর্ড আইন 
ও ১৯৩৫ গ্রীঃ ভারত শাসন আইনে ভারতীয়গণকে উচ্চ সরকারী পদে নিয়োগের কি 
ব্যবস্থা করা হয়ঃ 

২। সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ক নাতি 
নেন? ইহার বিরুদ্ধে ভারতীয় কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী নেতাগণ ?ক প্রাতবাদ 
জানান ? 


৩। লর্ড লিটন সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগে কি নীতি নেন? ইহার কি 
শ্রীতাক্িয়া হয়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ (অর্থনৈতিক শোষণ নীতি) 

১. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৪__ (ক) ১৮৫৮ খ্রীঃ পর ব্রিটিশ সরকার কিভাবে ভারতে 
অর্থনৈতিক শোষণ চালান তাহার বিবরণ দাও। (খ) রেলপথ নির্মাণে গ্যারাণ্টি 
প্রথার ফলাফল বর্ণনা কর। (গ) ব্রিটিশ সরকারের সেচ নীতির বর্ণনা দাও । (ঘ) 
ভারতে আধ্দানক শিল্প কিভাবে গাঁড়য়া উঠে ? (ও) ব্রিটিশ আমলে শতক ও মুদ্রা নীতি 
পর্যালোচনা কর। (6) প্রজাস্বত্ব আইন সম্পকে“যাহা জান {লিখ ৷ (ছ) ভারত সরকারের 
দ্ভক্ষি নত সম্পর্কে আলোচনা কর । (জ) হোম চার্জকাহাকে বলে? 


[ ১৩] 


২। ১৮৫৮ খ্রীঃ পর ব্রিটিশ সরকার ভারতে যে অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেন তাহা 
পর্যালোচনা কর। ভারতীয় রেলপথ ও জলসেচের বিষয়ে শোষণ নীতি কিভাবে প্রকট 
হইয়া উঠে তাহা দেখাও ৷ 

৩। ভারতীয় রেল, জলসেচ ও শুল্ক নীতি ব্রিটিশ আমলে কিভাবে পারচালিত হয় 


তাহা আলোচনা কর । 
৪1 ভারতে শিল্প কিভাবে গড়িয়া উঠে 2 ইংরাজ সরকার শিল্প সম্পর্কে কি নীতি 


ও শুল্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ? 

৫&॥ ভারত সরকারের দুভি্ষ নিরোধ ও প্রজাস্বত্ব আইন সম্পর্কে আলোচনা কর। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ( অ-ব্রিটিশ শাসন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ) 

১। এক কথায় উত্তর দাও ৪_(ক) “Poverty and Un-British Rule in 
India” কাহার রচনা ? (খ) ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস কাহার রচনা ? 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৪-__দাদাভাই নওরোজী ও রমেশচন্দ্র দত্তের কথা কি প্রসঙ্গে 
পড়েছ? (খ) আব্রটিশ শাসন বালিতে কি বুঝায়? (গ) রাণাড়ে আব্লটশ শাসন 
সম্পর্কে কি বলেন 2 দাদাভাই নওরোজীর এবিষয়ে কি মন্তব্য আছে? 

৩। Un-British Rule বা আব্রাটশ শাসন বালতে কি বুঝায় ? এ সম্পর্কে 
জাতীয়তাবাদী নেতাগণ কি বলেন ? 

সপ্তম অন্যান 
প্রথম পরিচ্ছেদ (বৈদেশিক ও সীমান্ত নীতি) 

১। সংক্ষপ্ত উত্তর দাও ৪--(ক) নেপিয়ার সিষ্টেম বলতে কি বুঝায় 2 (খ) 
সিন্ধু নীতি কি? (গ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে লর্ড লিটন ক নীতি নেন ও ইহার কি 
ফল হয়? (ঘ) ড্রাণ্ড লাইন কাহাকে বলে? ইহা কিভাবে গাঠত হয়? (ও) লর্ড" 
কাজনের সামান্ত নীতি {ক ছিল? (চ। লর্ড অকল্যাণ্ড আফগানিস্থান কেন আক্রমণ 
করেন? (ছ) “দক্ষতপূর্ণ নিরপেক্ষতা নীতির” উন্ভাবক কে? (জ) গণ্ডামাকের 
সান্ধর শর্ত“ কি ছিল? ইহা কোন খাঃ সম্পাদিত হয় । 

২। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নশীত কিভাবে পরিচালিত হয় ? লর্ড কার্জন কিভাবে 
এই সমস্যার সমাধান করেন ? 

৩। প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের কারণ কি ? এই যুদ্ধে ইংরাজের কি বিপর্যয় হয়? 
অথবা লর্ড অকল্যান্ডের আফগান নীতি আলোচনা কর । 

৪1 “Masterly Inactivity” বা “দক্ষতাপূর্ণ নিরপেক্ষতা” বলিতে কি বুঝায় ? 
এই নীতির কি ফল হয়? লর্ড লিটন এই নীতি কেন ত্যাগ করেন ? 

& ॥ “অগ্রগামী নীতি” বলতে কি বুঝায় ? লর্ড লিটন এই নীতিকে আফগান 
স্থানে ভাবে প্রয়োগ করেন ? ইহার কি ফল হয় ? 

৬। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ সরকারের আফগান নীতি পর্যালোচনা 
কর। 
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1 দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ (ব্রহ্ম সীমান্ত নীতি ) 
১) ব্রিটিশ সরকার ব্রহ্মদেশকে কেন্দ্র কারয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কি নীতি নেন? 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ (তিবত নীতি) 

১ এক কথায় উত্তর দাও ৪_-(ক) দালাই লামা কাহাকে বলা হয়? (খ) ইয়ং 
হাজব্যান্ড মিশন কে পাঠান এবং কোথায় পাঠান হয়? (গা) ভারত-তিববত সাঁন্ধ কোন 
থাঁঃ স্বাক্ষারত হয় । 

২। লর্ড কার্জনের তিববত নীতি আলোচনা কর। ইহার ক ফল হয়? 

৩1 িববতে ইয়ংহাজব্যাণ্ড দৌত্য কেন পাঠান হয়? ইহার কি ফল হয়? 

৪1 ভারত-তিবৰত সম্পর্ক আলোচনা কর । 

অষ্টম অন্যান 
প্রথম পরিচ্ছেদ (সাংস্কৃতিক ও ধমাঁয় পুনর্জাগরণ ) 

১। এক কথায় উত্তর দাও 8_-(ক) কলিকাতা ?ব*বাঁবদ্যালয় কোন প্রঃ, কোন 
বড়লাটের আমলে স্থাঁপত হয়? (খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইাঁঞ্জানয়ারং কলেজ 
কবে স্থাপিত হয়? (গ) লর্ড কার্জন বিশ্বাবিদ্যালয় আইন কোন থাঃ পাশ করেন? (ঘ) 
স্যাডলার কমিশন কোন থীঃ নিষযমুন্ত হয় ? ও) স্যাডলার কাঁমশনের ভারতীয় সভ্যের 
নাম কর। (চ) ভারতী পান্রকার সম্পাদক কে ছিলেন? (ছ) বেথুন স্কুল কবে 
স্থাপিত হয়। (জ) কাঁলকাতার মেডিক্যাল কলেজ কবে স্থাপিত হয় । 

২। সংক্ষপ্ত উত্তর দাও £__(ক) উডের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী কিভাবে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সংগঠন হয় ? (খ) লর্ড কাজনের শিক্ষানীতি আলোচনা কর । (গ) ১৯০৪ 
খীঃ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের গুরুত্ব পর্যালোচনা কর । :ঘ) স্ত্রশীশক্ষা সম্পর্কে আলোচনা 
কর। (ও) উডের ডেসপ্যাচ ও হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টে মাতৃভাষা শিক্ষা সম্পর্কে 
কি সুপারিশ করা হয়ঃ (6) কারিগরা শিক্ষা সম্পর্কে কি জান লিখ । 

৩। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা সম্পকে কি জান লিখ । 

৪1 স্ত্রীশিক্ষা, প্রাথামক শিক্ষা ও কারগরী শিক্ষা সম্পর্কে যাহা জান লিখ । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলন ) 

১। এক কথায় উত্তর দাও ৫__(ক) স্যার সৈয়দ আহমদের কোন খাঃ জন্ম হয়? 
খে). আলিগড় কলেজ কবে দ্থাপিত হয়? (গ) ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান পৌট্রয়টিক 
এসোসিয়েশন কবে ও কাহার দ্বারা স্থাপিত হয়? (ঘ) আলিগড় কলেজের প্রথম 
অধ্যক্ষের নাম. কি? (ও) আলিগড় আন্দোলনে কি মতবাদ প্রচার করা হয়। 

২। স্যার সৈয়দ আহমদ ভারতীয় মুসালম সমাজের উন্নতির জন্য কি কাজ করেন ? 
তাঁহার রাজনৈতিক মত কি ছিল? এ সম্পর্কে আলোচনা কর । 

৩। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর আলিগড় মতবাদের প্রভাব পর্যালোচনা 


কর. অথবা, ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ভুমিকা 
নির্ণয় কর। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ (প্রতিবাদী সাহিত্যে স্বাদেশিকতার প্রভাব ) 

১ এক কথায় উত্তর দাও ঃ- (ক) “হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বাঁবধ রতন” 
কবিতাটি কাহার রচনা 2 (খ) নাল দর্পণ নাটক কাহার রচনা ? (গ) বন্দেমাতরম 
সঙ্গীত কোন উপন্য্যসে কে রচনা করেন? (ঘ) কমলাকান্ত শর্মার চারন্র কাহার রচনা ? 
(ঙ) আনন্দমঠ কাহার রচনা 2 (চ) হিন্দু মেলা কে প্রতিষ্ঠা করেন ? (ছ) “ন্যাশান্যাল 
ীন্তর” কে? (জ) “মলে সব ভারত সন্তান” গান কে কোন উপলক্ষে রচনা করেন ? 
(ঝ) “বাংলার মাটি, বাংলার জল” গানখানি কবে কাহার দ্বারা বি উপলক্ষে রচিত 
হয়? (4) “ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা” গানখানি কাহার রচনা? (ট) “কারার এ 
লোহ কপাট” ও বিদ্রোহী কবিতা কাহার রচনা ? 

২। বাংলা সাহত্যে স্বাদৌশকতার প্রভাব আলোচনা কর। 

৩। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের রচনায় স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তা- 
বাদের কি পরিচয় পাওয়া বায় ? 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ( প্রাচ্য শিল্পরীতির বিকাশ ) 

১ প্রাচ্য শিল্প কলা ও তাহার বিকাশ আলোচনা কর । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (সংবাদপত্র ও জনমতের অগ্রগতি ) 

১ এক কথায় উত্তর দাও £_(ক) জনবল পত্রিকা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? 
(খ) টাইমস অব ইণ্ডিয়া কবে প্রকাশিত হয়? (গ) হন্দ; পোঁটয়টের প্রথম ও দ্বিতীয় 
সম্পাদকের নাম কর। (ঘ) সোমপ্রকাশ কে প্রকাশ করেন? ও) বঙ্গদর্শনের 
সম্পাদক কে ছিলেন ? (চ) অমৃতবাজার পত্রিকা কবে সর্বপ্রথম কাহার সম্পাদনার 
প্রকাশিত হয়? (ছ) ল লিটনের দেশীয় সংবাদপত্র দমন আইন কবে পাশ হয়? 
(জ) দি হিন্দু পত্রিকা কবে বাহর হয়? (ঝ) কেশরা পান্রকা কে প্রকাশ করেন ? 

২। ভারতীয় সংবাদপন্রগীল জনসাধারণের মধ্যে কিভাবে রাজনৈতিক চেতনা ও 
জনমত গঠন করে তাহা আলোচনা কর। 

৩। লর্ড লিটনের সংবাদপত্র দমন আইন কি ছিল? ইহার কি প্রাতীক্য়া দেখা 
দেয়। অমৃতবাজার ও হিন্দ পান্রকাছয় ইহাতে ক ভূমিকা নেয় ? 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ) 

১। এক কথায় উত্তর দাও ৪_(ক) “স্বরাজ হইল আমার জন্মগত অধিকার” 
এই কথাটি কে বলেন ? খে) লাল-বাল-পালের রাজনৈতিক মতবাদকে কি নাম দেওয়া 
হয়? (গ) সম্রাট কংগ্রেস কোন খীঃ অনষ্ঠত হয়? (ঘ) “উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য 
বরান িবোধত” কাহার বাণী ছিল? (ও) রাজ নারায়ণ বসু ও নব গোপাল মিন 
ক সংগঠনকে জোরদার করেন ? | 

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও £_(ক) চরমপন্থী মত কি এবং কাহারা এই মতের 
প্রচারক ছিলেন 2 (খ) চরমপন্থী ও নরমপন্হীগণের মধ্যে কি প্রভেদ ছিল? (গ) 
সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ বাঁলতে দি বুঝায় ঃ (ঘ) তিলক ও 'বিপিনচন্দ্ের মতবাদ 
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আলোচনা কর। (ও) সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে স্বামী বিবেকানন্দের কি 
অবদান ছিল ? (চ) বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে কি ভূমিকা নেন? 

৩). সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ বালিতে কি বুঝায় ? ইহার উদ্ভবের কারণ আলোচনা 
কর। 

৪। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি কি ছিল? বাঁঙ্কম ও দয়ানন্দের ভাবধারা 
এই জাতীয়তাবাদকে কিরূপ প্রভাবিত করে ? 

৫। বঙিকমের জাতীয়তাবাদ কি সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট ছিল? তিলক ও 
বিবেকানন্দ এই জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে কি প্রভাব বিস্তার করেন ? 

হম অন্যাঁস 
প্রথম পরিচ্ছেদ ( বঙ্গভঙ্গ ) 

১ সংক্ষপ্ত উত্তর দাও £ঃ_(ক) প্রথম বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ কোন খাঃ করা হয়? 
(খ) লর্ড কার্জন এই ব্যবচ্ছেদের জন্য কি বুক্তি দেখান ? (গ) বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পশ্চাতে 
কার্জনের কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ? 

২। লর্ড’ কার্জন কি অভিসন্ধি লইয়া কিভাবে বঙ্গ বিভাগ করেন? ইহার 
প্রাতবাদে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন কিভাবে হয় 2 

৩। বঙ্গভঙ্গের জন্য লর্ড কাজনের দায়িত্ব আলোচনা কর। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে 
স্বদেশী আন্দোলন কিভাবে গাঁড়য়া উঠে 2 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ( স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন ) 

১। এক কথার উত্তর দাও £_(ক) বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে বাংলা পান্নকাগনুলি 
প্রবল প্রচার চালায় তাহার মধ্যে অন্ততঃ দুইটির নাম কর। (খ) বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে 
কোন মুসলিম নেতা মুখর হইয়া উঠেন? (গ) কলিকাতার কোন সভায় স্বদেশী দ্রব্য 
চালাইবার ও িলাতী কাপড় বনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । (ঘ) বঙ্গভঙ্গের উপলক্ষে 
বাংলার কোন চারণ কব গ্রামে স্বদেশী প্রচার করেন ? (ঙ) ডন সোসাইটির প্রাতষ্ঠাতা 
কে? (5) বেঙ্গল কেমিক্যাল কবে কি উপলক্ষে স্থাপিত হয় ? (ছ) যাদবপুর কলেজ 
কবে স্থাপিত হয়? (জ) বঙ্গভঙ্গ কবে রদ হয়? (ব) পূর্ব বাংলার ছোটলাটের 
নাম কি ছিল? (এ) অশ্বিনী কুমার দত্ত কে ছিলেন? (উ) ফেডারেশন হলের 
ভিত্তি কে স্থাপন করেন? (5) রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে কি গান রচনা করেন ? 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £_(ক) বয়কট আন্দোলন কিভাবে চলে? (খ) স্বদেশী 
আন্দোলন সম্পর্কে যাহা জান লিখ । ইহার কি ফল হয় ? 

৩। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন কিভাবে গঠিত ও পাঁরচালিত 
হয়? ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইহা কি প্রাতক্রিয়া সৃষ্টি করে ? 

৪ স্বদেশী, আন্দোলনের এতহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (বিপ্লবী আন্দোলন) 

১! এক কথায় উত্তর দাও £__কে) শিবাজী ও গণপতি উৎসব কে প্রবর্তন 

করেন? খে) মহারাষ্ট্রের প্রথম বিপ্রবী নেতা কে ছিলেন? (গ) কাঁমশনার র্যাণ্ড 


[১৭] 


কাহাদের হাতে নহত হন ? (ঘ) বীর সাভারকর কি বিপ্লবী সমিতি স্থাপন করেন? 
(ও) অনুশীলন সাঁমাত কোন খ্রীঃ স্থাপিত হয়? (6) মীঅরীবন্দ ক সীন্রকাত্র সদন 
করেন? (ছ) সন্ধ্যা পাঁতকার সম্পাদক কে ছিলেন ? (জ) বিপ্লবী ক্ষুদিরাম কাহাকে 
হত্যার চেষ্টা করেন? (ঝ) মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আসল নাম ক? (এ) বালে*্বরের 
ব:ড়বালামের তীরে যুদ্ধে কে প্রাণ দেন ? (ট) বিনয়-বাদল-দাঁনেশ কোন খ্রাঁঃ রাইটার্স 
বাল্ডং আঁভযান করেন? (5) মান্টারদার প্রকৃত নাম কি? (ড) চট্টগ্রাম অস্ল্রাগার 
লণ্ঠন কোন শ্রীঃ হয় ? (6) “মাষ্টার দা’ কোন বিপ্লবী অভিযানের মস্তিভ্ক ছিলেন ? 
(৭) মানিকতলা বোমার মামলায় কাহারা অতিযুক্ত হন? (ত) ডাঃ যদুগোপাল 
মুখোপাধ্যায় কে ছিলেন? (থ) বিপ্পবাঁ বীণা দাশ কাহাকে গল করেন? দে) 
বাংলায় বিপ্লবীদের সংগঠিত দুইটি গুপ্ত সমিতির নাম বল। 

২। এক কথায় উত্তর দাও ৪-(ক) অধ্যাপক হরদয়াল কোন প্রদেশে বিপ্লবী 
আন্দোলন গঠন করেন ? (খ) লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর কোন খ্রীঃ বোমা ছেড়া হয় এবং 
কে এই বোমা ছেখাড়েন 2 (গ) গদর পাটি কে গঠন করেন? (ঘ) রাসাঁবহারী বস; 
সশস্ত্র বিপ্লব কৰে আরম্ভ করার চেষ্টা করেন? (ঙ) ভগৎ সিং কিজন্য আভিযন্ত হন ? 
(চ) ভারতীয় বিপ্লববাদের জননী কাহাকে বলা হয় ? €ছ) সর্বপ্রথম কোন প্রাঃ স্বাধীন 
ভারতের পতাকার পাঁরকল্পনা করা হয়? 

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৫--(ক) বিপ্লববাদের উদ্ভবের কারণ কি ছিল? (6) 
মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী আন্দোলন কেন দেখা দেয়? মহারাষ্ট্র বিপ্লবের বর্ণনা দাও। (গর) 
বাংলায় বিপ্লববাদের উদ্ভবের কারণ আলোচনা কর। (ঘ) বাংলায় বিপ্লববাদ ক কৈ 
উপদলে বিভন্ত ছিল ? শ্রীঅরাবন্দ এই বিপ্লব গঠনে [কি ভূমিকা নেন? (৩) সশদ্ব 
সংগ্রামের দ্বারা সরকার দখলের জন্য বাঘা যতীন প্রভৃতি কি চেষ্টা করেনঃ (৮) 
মান্টারদা বিপ্লবের জন্য ?ক কাজ করেন ? (ছ) রাসীবহারী বসুর বিপ্লবী জীবনের বিবরণ 
দাও। (জ) ভারতের বাঁহরে বিপ্লবী আন্দোলন কিভাবে গাঠত হয় ? 

৪। বিপ্লবী আন্দোলনকে সন্পাসবাদ বলা সঙ্গত কিনা তাহা আলোচনা কর। 
রে আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ কি? বাংলার এই আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

ও । 

&॥ মহারাষ্ট্রে ও বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন কিভাবে চলে। ইহার ব্যর্থতার 
কারণ ক? 

৬। পাঞ্জাবে ও উত্তর ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন এবং রাসাবহারী বসুর কার্য কলাপ 
আলোচনা কর ৷ H 

৭। শ্রীঅরাবিন্দ ভারতের ম:প্তির জন্য কি আদর্শ প্রচার করেন ই বাংলায় বিপ্লব 
আন্দোলনের উথান ও পতন আলোচনা কর ৷ ইহা কেন ব্যর্থ হয় ? 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ) 

-১ এক কথায় উত্তর দাও ৪ _(ক) আলিগড় কলেজের প্রথম ইংরাজ অধ্যক্ষ কে 

ছিলেন ? (২) স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁহার লক্ষ্য বন্তুতা কবে দেন ? (গ) লর্ড মিশ্টোর 


11: 


নিকট আগা খাঁ দৌত্য কোন প্রীঃ করা হয়? (ঘ) কোন প্রঃ কাহার দ্বারা ম:সালম 
লীগ প্রাতীষ্ঠত হয় ? (ও) লক্ষ্য চন্ত কোন খ্রীঃ হয়? 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ক) মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ও ছিজাতি তত্ব সম্পর্কে 
যাহা জান লিখ ৷ (খ) মার্লমিণ্টো আইনে ও মণ্টফোর্ড আইনে কিভাবে লীগের দাবী 
রক্ষা করা হয়? 

৩। মুসাঁলম লীগের প্রতিষ্ঠা ও কার্যকলাপ সম্পকে যাহা জান লিখ । 

৪ ভারতের রাজনীতির উপর ১৯১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত উহার প্রভাব পর্যালোচনা 
কর। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (স্বতন্ন নির্বাচন প্রথা ) 

১ স্বতন্ত্ৰ সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ও ইংরাজের ভেদন'ীত সম্পকে যাহা জান লিখ । 

২। ১৮৯২ খ্রীঃ হইতে ১৯১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত সাম্প্রদায়ক নির্বাচন প্রথা এবং ইহার 
ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক প্রাতীক্রয়া হয় তাহা দেখাও । 


দশম অপ্থ্যান্ম 
প্রথম পরিচ্ছেদ ( অহিংস, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন ) 

১। এক কথায় উত্তর দাও £_অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কবে হয়? (খ) 
রাউলাট আইন কবে পাশ হয়ঃ (গ) জালয়ানওয়ালাবাগের গুলি চালান কাহার 
দ্বারা অনযুক্ঠত হয়। (খ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কে নাইট 
উপাধি ত্যাগ করেন? (ঙ) দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহী আন্দোলন কোন খ্রীঃ এবং 
কাহার দ্বারা অন:ষ্ঠিত হয়? (চ) অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে কে আই. সি. এস. 
চাকুরী ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগ দেন। (ছ) চৌরাচোঁরা ঘটনা কোন খ্রীঃ ঘটে ? 
(জ) সাইমন কাঁমশন কবে নিযডন্ত হয়? (ঝা) নেহেরু রিপোর্ট কবে কাহার দ্বারা 
রচিত হয়? (এ) লাহোর কংগ্রেসে কি আদর্শ গৃহীত হয় ? (ট) ২৬শে জান;য়ারাী 
কি দিবস উদযাপনে শপথ নেওয়া হয় ই (ড) গান্ধী-আরউইন চুক্তি কত সালে স্বাক্ষারত 
হয়ঃ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কে জারি করেন ? 

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £--(ক) রাউলাট আইন ও জালয়ানওয়ালা বাগ 
হত্যাকাণ্ড এবং ইহার প্রাতক্রিয়া সম্পর্কে যাহা জান লিখ । (খ) খিলাফৎ আন্দোলন 
ও ইহার সম্পর্কে যাহা জান লিখ । (গ) অসহযোগের কর্মসুচী কি ছিল? (ঘ) খিলাফং 
আন্দোলনের উদ্দেশ্য ক ছিল? (ঙ) মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের সাঁহত কংগ্রেসকে 
সামিল করায় কি ফল হয় ? (চ) আইন অমান্য আপ্দোলনের কেন প্রয়োজন হয় এবং 
ইহার কি ফল হয় ? 

৩1 (ক) অসহযোগ আন্দোলনের কারণ ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব সম্পকে যাহা 
জান তাহা লিখ । (খ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, খিলাফত সমস্যা এবং স্বরাজ 
দাবী ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। (গ) সাইমন কমিশন 
কি কারণে ভারতবাসীর আঁপ্রর হয় এবং আইন অমান্য আন্দোলন কিভাবে পরিচালিত 


[১৯ ] 
হয়? (ঘ) অসহযোগ ও আইন:অমান্য আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা ও নেভ্ত্ব 
সম্পর্কে আলোচনা কর। 

৪। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী কি ছিল ? এই আন্দোলন ব্যর্থ 
হয় কেন? 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (কৃষক ও শ্রামক আন্দোলন ) 

১1. সরধক্ষপ্ত উত্তর দাও ৪_ (ক) ভারতে সর্বপ্রথম শ্রামক ধর্মঘট কোথায় ও কবে 
হয়? (খ) ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সর্বপ্রথম কোথায় ও কবে সমনতরপাত 
হয় ? (গ) ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কোথায় আরম্ভ হয় । (ঘ) মীরাট ষড়যন্ত্র 
মামলা কবে হয় ? 

২ ভারতে কৃষক ও শ্রীমক আন্দোলন সম্পর্কে যাহা জান লিখ 

তৃভীয় পরিচ্ছেদ (স্বাধীনতার অগ্রগাঁত ) 

১। ১৯৩৫ প্রঃ ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রীর যযন্তরাষ্ট্ের ও প্রাদেশিক শাসনের 
কি ব্যবস্থা ছিল ? 

২। ১৯৩৫ খাঃ ভারত শাসন আইনের পটভূমিকা ও শর্তাবলী আলোচনা কর ! 
এই আইন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্খা পূরণে কেন ব্যর্থ হয়। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ( সাম্প্রদায়িক রাজনীতি) 

১) এক কথায় উত্তর দাও £- (ক) মহম্মদ আলি জিন্নাহ কবে মুসালম লীগে 
যোগ দেন? (খ) জিন্নাহর ১৪ দফা দাবী কবে ঘোষিত হয় ? (গ) শনক্কীত দিবস’ 
কাহারা পালন করেন? (ঘ) পাকিস্তান কথাটি কে রচনা করেন £ (ঙ) মুসালম 
লীগ কবে 'ছিজাতি তত্ব ও পাকিস্তান দাবী করে? 

২। মুসলিম লীগের নশীত ও পাকিস্তান দাবা সম্পর্কে যাহা জান লিখ। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি ) 

১। সবাক্ষপ্ত উত্তর দাও ঃ-(ক) লিনালথগোর আগস্ট প্রস্তাব কি ছিল। (থ) 
ক্লীপস প্রস্তাব ক ছিল এবং কেন ব্যর্থ হয় ? . 

২। 'দিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে 
[ক মনোভাব গ্রহণ করেন ? 

৩। ব্রিটিশ মন্ত্ৰীসভা ব্লীপসের মারফৎ কি প্রস্তাব দেন ? ইহা কেন ব্যর্থ হয় ? 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (ভারত ছাড় আন্দোলন ) 

,.১। . সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ- (ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতে জাতীয় 
কংগ্রেস ক নাতি গ্রহণ করে এবং তাহার কি ফল হয়? (খ) ভারত' ছাড় আন্দোলনের 
কারণ এবং এই আন্দোলনের বিবরণ দাও ৷ ইহা কেন বিফল হয় ? | 
২। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি সংক্ষণ্ত বিবরণ - 


[ ২০] 
সপ্তম পরিচ্ছেদ ( সভাষচন্দর বস; ও আজাদ হিন্দ আন্দোলন ) 

১ সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ঃ_(ক) সুভাষচন্দ্র বসুর বিপ্লবী জীবনের গঠন ও দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহার অবদান আলোচনা 
কর। (খে) সনভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান এবং জার্মানী ও জাপানে আজাদ হিন্দ আন্দোলন 
গঠনের কথা আলোচনা কর। (গর) আজাদ হিন্দ অভিযান ও ইহার ফলাফল 
আলোচনা বর। (ঘ) আই. এন. এ. কে ও কোথায় প্রতিষ্ঠা করেন? (৪) ত্রিপুরা 
কংগ্রেসে কে সভাপতি হন ? নির্বাচনে তিন কাহাকে পরাস্ত করেন? 

২! সম্ভাষচন্দ্র বস; ভারতের স্বাধীনতার জন্য কি নীতি গ্রহণ করেন এবং তাহার 
যৌন্তিকতা ও ফলাফল বিচার কর। 

৩। আজাদ হিন্দ আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কিভাবে আগাইয়া 
দেয় তাহা আলোচনা কর। 

অষ্টম পরিচ্ছেদ ( দ্বাধীনতা লাভ £ ভারত ব্যবচ্ছেদ) 

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৪__(ক) মন্ত্রীমিশন প্রস্তাব সম্পর্কে যাহা জান লিখ । 
(খ) মাউন্ট ব্যাটেন প্রস্তাব কি ছিল ? ইহার সহিত মন্রীমিশন প্রস্তাবের কি পার্থক্য 
আছে। 

২। ১৯৪৬ থাঃ মন্তরীমশন পারকল্পনা হইতে ভারতের স্বাধীনতা লাভ পযন্ত 
ঘটনার বিবরণ দাও । 

৩। ১৯৪৭ থাঃ কিভাবে ভারত ব্যবচ্ছেদ হয় তাহা আলোচনা কর । 

৪1 ভারতের স্বাধীনতা লাভে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা আলোচনা কর। 

৫1 ১৯২০ খ্রীঃ হইতে ১৯৪৭ গ্রাঁঃ পর্যন্ত কি কি প্রধান ঘটনা ভারতের স্বাধীনতা 
আনয়নে সাহায্য করে তাহা আলোচনা কর । 

একাদশ অন্যান 
প্রথম পরিচ্ছেদ (সংবিধান রচনা ) 

১। সংক্ষেপে লিখঃ_(ক) মৌলিক অধিকার, (১) দেশক নীতি, (গ) 
প্রধানমন্ত্রী, (ঘ) রাষ্ট্রপতি । 

২। ভারতীয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগনল আলোচনা কর। 

৩। ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক আঁধকার, নিদেশক নীতি, প্রধানমন্ত্রী ও 
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা কর । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (দেশীয় রাজ্যগ্যালর ভারত) 

১। স্বাধীনতা লাভের পর দেশীয় রাজ্যগ্যাল কিভাবে ভারততুন্ত হয় এবং সর্দার 
প্যাটেল ইহার জন্য কি ভূমিকা নেন ? 

২! স্বাধীনতা লাভের পর হায়দ্রাবাদ, কাম্মীর ও জুনাগড় রাজ্য লইয়া কি সমস্যা 
দেখা দেয় এবং তাহা কিভাবে সমাধান করা হয় । 


১। 
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যায়ঃ 1044 
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ও ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 876 
১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ ক ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলিয়া মনে কর ? 
কারণ ও ষ্যুন্ত সহকারে আলোচনা কর। 4+-10 
ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ভূমিকা নির্ণয় 
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প্রাতিষ্ঠিত হয় ? 5473 


১২। 


কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার কি ভাবে রাহিত 


করা হয়? 8. 


[8] 


১৩। নব্য বঙ্গ’ প্রসঙ্গের উপর সংক্ষিপ্ত টীফা লেখ । ৪ 

১৪1 রাজী? আন্দোলনের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য ক ছিল 2 8 

১৫। দাদাভাই নওরোজী এবং রমেশচন্দ্র দত্তের কথা ক প্রসঙ্গে 
পড়েছ ? 4+4 

১৬। অসহযোগ” আন্দোলনের ক কর্মসূচী ছিল? এই আন্দোলন ব্যর্থ হয় 
কেন? ৮ 64-2 

‘গ’ বিভাগ 
গ” বিভাগ হইতে পাঁচাট প্রশ্নের উত্তর লিখতে হইবে । 5x2=10 


১৭। কাঁলকাতায় সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপাঁত কে ছিলেন? 


তান কাহাকে প্রাণদণ্ড দেন ? 2 
১৮ “স্কুল বুক সোসাইটি'র প্রাতষ্ঠাতা কে? ইহার কি লক্ষ্য ছিল ? 2 
১৯। স্যার চার্লস উড কে ছিলেন? তান কিসের জন্য বিখ্যাত ? 2 
২০। ্বত্বাবলোপ নীতি” বলিতে কি বোঝায় ? 2 
২১। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী কোন গ্রন্থে চামিত হয়? 

্রন্ুকারের নাম কি ? 2 
২২। বাঙলায় বিপ্লবীদের সংগঠিত দুইটি গুপ্ত সামাতর নাম বল। 2 
২৩। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা কে করেন? কোন সময়ে? 2 
২৪। ‘পঢণা চুক্তি’ কখন ও কাহাদের মধ্যে নিষ্পন্ন হয় ? 2 
২৫। ব্রিপুরী কংগ্রেসে কে সভাপতি হন? নির্বাচনে তান কাহাকে পরাস্ত 

করেন? 2 
২৬ । আই. এন. এ. কে ও কোথায় প্রাতষ্ঠা করেন ? 2 
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